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গ্রন্থকার 


ভামিকা 


সাম্প্রতিক কালে বাঙলা সাহিত্য সম্বপ্ধে কযষেকথানি বই প্রকাশিত 
হইছে । তকণ ও প্রবীণ কিভিম লেখকগণ বিভিন্ন দষ্টিকোণ হহতে 
সাহিতোব আলোচনাঘ এতী হইয়াছেন। সাহিত্ালোচনাব শ্গেত্রে কমত 
মপেক্ষ। দৃষ্টিকোণেব এই বৈচিত্রাই অধিকতব স্বাগত, কাখণ এহ দুষ্টিকোণের 
বৈচিত্রা ম্বভাশভণ্হ ন্মামাদেব সাহিন্য সমালোচনাকে সম্্দতব কবিয়। 
কলিতেছে । 

দষ্টিভ্িণ [সহ স্বাহঞ্জা লইযাত নধ্যাণক শ্রাম্ষেণ গুপু ম্গাশয ও 
আমাদের প্রাঁশন ৪ মধাধগের সাহিত্য সমালোচলাষ মানানিবেশ ঝবিষাছেন 
এখ* স্টার প্রথম প্রয়াসে চিত “প্রাচীন কাব)" শৌন্দর্ঘ লিজ্ঞাস। ৪ নব 
নল্যাঘন' গ্রগ্রখানি মাস্বাদন ৭ আাদলাচনের জন্ঞ আামাদেব সন্মথে পন্ডিত 
ঝবিখাছেশ | গগ্খাশি খাছলা প্রাপন এ মধাযুগেব কাবা-কবিত। লইয়া 
ঈ[লোচন।, কিছ মামটি দেখিলেভ বা গগ্ঠে কিয়দ'শ পালে বোঝ। 
বাহবে, গগথানি প্রাচীন « মপাঘগেব বাজল। সাতিভোব মিক ইতিছাস গত 
শষ, 'আথাীহ এখানে পেখকেন কোন ৭ ইতিভাসিক নখাশিঙ্গাবেণ অথবা 
নতিহাসিক নণপিল্পাস ঠনপনোর দাবী শাত , এসকল বিষসে ভিশি প্রচলিত 
সহত)-ভতিহাস গুণিৰ টপকে মোটামুটিঙাবে শিভব কণিয়্াছেশ | খাল - 
সাভিভোপ ঘগাঁণভাগ সঙ্গপ্ধে তিনি অনন্ত গরস্থেক উমিকাভাগে একটি পথিকল্পন। 
প্রকাশ কবিষাছেন _ উন্সেষগর্ম, অন্ধকাবপর্ব, প্রতিষ্ঠাপ্ব, বশ্বঘপব এব 
উবন্গমঘপধ . কিন্ত আলোষ্নার সমযে ?লথক নিজেও এহ যগখিল্গাসবে, 
খুব ঠোবভাবে 'অন্সথণ কবেন নাই । লেখকের বৈশিষ্টোধ দাণী হাহ 
হতিহাম বচনায নয, আমাদেখ প্রাচীন ও মধ্যযুগ সাহিভোখ কাখ্যসৌন্দমেশ 
বিশ্লেষণে এব" সেই বিশ্লেষণের সাহায্যে আমাদের সমস্ত অতীত সাহিতোর্র 
নখ মূল্যায়নে । লেখকেব এহ অভ্প্রান্থটকে প্রথম হইচে স্পষ্ট কবিঘ। 
বুঝিষা লইতে হইবে, নকুধা হষত ভিনি ঠাহাণ গ্রন্থে বে কাছ কবিতে চাঞ্েশ 
নাই, ভাহা শাহাব গ্রন্থে কেন কবা হষ নাহ এমন অভিযোগ আমাদের 
পাঠকমনে উঞ্চি ঝুকি মারিতে পাগ্ে। 


কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যঘুগের বাঙলা সাহিত্যের সৌন্দধ বিশ্লেষণ করিয় 
তাহার নবমুলায়নের জন্যও একটি একটি ইতিহাস-চেতনার প্রয়োজন এই 
মৌলিক সত্যটি সম্বন্ধে বর্তমান লেখক যথেষ্ট অবহিত, এবং এই কার্ষে অবশ্য 
প্রয়োজনীয একটি স্পষ্ট ইতিহাস চেতন! যে তাহার মধ্যে রহিয়াছে "প্রাচীন 
বাংল কাব্য পাঠের ভূমিকা” শীর্ষক 'প্রারস্তিক'আলোচনাটিততই তিনি তাহার 
পবিচয় দিয়াছেন । এই মালোচনাটি সংহত এবং চিস্তা-উদ্রেককারী 
সক্ষেতযুক্ত । এই আলোচনাটি পড়িলে বোঝ। যাষ, ইতিহাস-চেতনার ক্ষেত্রে 
তিনি মাক্সপন্ঠী ; মানষের সাহিতা, সৌন্দর্য ও অন্যান্য সকল স্থকুমার বোধের 
মূলভিত্তি যে অর্থনীতিতে এ-বিষষে তাহার প্রতায় দু । বিভিন্ন ষগের কাবা- 
কবিতাব সৌন্দর্য ব অন্যান্ত সাহিতাগ্ডণ বিচাব-বিশ্লেষণ করিতে গিধা তিনি 
ইতিহাসের পটভূমির প্রতি মার্সীধ পন্থাঘ মাঝে মাঝে ইঙ্গিত করিযাছেন। 
কিন্ত এ-ক্ষেত্রেও ঠ্াহার চিন্ত। সম্পূর্ণরূপে ছ'াচে-ঢাল নয়; হার প্রভাষের 
অন্কৃল তথ্য যেখানে সহজলতা নহে সেখানে তিনি অন্রকূল তথোব অন্মানেখ 
উপরে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। চিন্মার কঠোরতাব 
পরিবর্তে এই স্থিতিস্থাপকতাগুণ তাহার দৌর্ধলোর পরিচাধক হয় নাই, 
সতানিষ্ঠারই পরিচাষক হইযাছে। 

প্রারভ্তিক আলোচনায প্রাচীন ও মধ্যযগে বাউল! সাহিত্যের বৈচিত্র- 
হীনতার কারণ সম্বন্ধে তিনি যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রণিধান 
যোগ্য । বাঙলার ভূমিনির্ভর ক্ুষিপ্রধান অর্থ নৈতিক জীবনের সভিত এই 
তখ্যের যে নিবিড় যোগ বহিযাছে এ-কথা। অনস্থীকার্ধ। শুধু প্রাচীন ও 
মধ্যযুগে কেন» বর্তমান যুগেও লক্ষা করিতে পারি মামাদের সাহিত্যে 
বিষয়বস্তর দিক হইতে এবং লেখকের পরিপ্রেক্ষিতের দিক হইতেও কতগুলি 
সীমা আছে; এই জন্য আধুনিক মুগের শক্তিশালী লেখকগণের মধ্যেও 
ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাভাবের আত্মান্তবৃত্তির প্রবণতা দেখা যায়। কৃষিজীবিকার 
পরিবর্তন ঘটিয়। সমাজ জীবনে যত বেশী আলোড়ন দেখ। দ্দিতেছে বৈচিত্রোব 
বামন ও সাধনাও ততই আমাদের মধ উত্তরোত্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। 
বিভিন্ন যুগের সাহিত্যের আলোচন৷ প্রসঙ্গে লেখক এই সত/টির প্রতি 
সার্থকত।বে আমার্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

প্রাচীন ও মধ্যযুগেব সাহিত্যের কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়। 
লেখক এই সময়কার সমগ্র সাহিত্য লইয়া আলোচনা! করেন নাই; তাহার 
যাহা মুখা উদ্দেশ্য তাহার জন্য ইহার প্রয়োজ্নও ছিল না; তিনি তাই 


মালোৌচলার সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকারের লাহিত্যের মধ্যে কয়েকজন 
বিশেধ বিশেষ কবির কাব্য-কবিতাই বাছাই করি! লইয়াছেন। বিশেষ 
বিশেষ ধারার মুখা কাব্য-কবিতার বিচার-বিঙ্গেষণ আমাদের সম্ম,থে 
থাকিলেই আমর! 'আমাদের প্রাচীন ও মধাঘুর্ঠীয় সাহিত্যের সাহিত্যমূল্যের 
মোটামুটিভাবে পর্ণ পবিচযই লাভ করিতে পাবিব এই বিশ্বাসই লেখককে 
এইজাতীয় নির্যাচনে ন্রপ্রেধিত করিয়াছে । এই নির্ধাচনের ক্ষেত্রে 
বা! নির্ধাচিত কাব্য-কবিতার বিচার-বিশ্লেষণ এবং তল্লনধ মুল্যাষণেব ক্ষেত্রে 
লেখকের সহিত সর্ধত্রই পাঠকপাধারণের এ্রকমত্য থাকিবে এই-জাতীন্গ 
গ্রন্থ সম্বন্ধে সেইজাতীয় বাঁসন। লইয। অগ্রসর হুওুখা। কোন ক্ষেত্রেই সমুচিত 
নয়। মামাব নিজের মহিতও লেখকের মতের প্ক্য অপেক্ষা অনৈক্য কিছু 
কম নহে, কিন্ত এই মতের প্রক্য-অনৈক্য গ্রন্থথানিব মূল্য নিধারণে নিশ্চয়ই 
প্রধান কথ! নহে। সবক্ষেত্রেইে লেখকের বিচাব-বিশ্রেষণ ও মতামতের 
অভিনবত্ব ব্যঞ্তিত হইয়। উঠিবে এমন আশাকেও সাধু আশা বলিতে পারি না; 
স্থানে স্থানে আমাদেব কৌতুহলী ও জিজ্ঞান্থু মন যদি সচকিত হুইয়া ওঠে 
তবেই লেখকেব চেষ্টা সার্থক। গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ সচকিত হুইয়৷ উঠিবার 
অনেক অবকাশ বহিয়াছে, ইহাকেই আমি গ্রস্থখানির সর্ধাপেক্ষা বড় আকর্ষণ 
বলিয়া মনে করি এবং সেই কারণেই প্রার্টীন ও মধ্য বাঙলার সাহিত্য 
সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে আমি এই গ্রশ্থখানিকে শ্বাগত জানাইতেছি। 


মীশশিভুষণ দাশ প্প্ত 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় । , 
২৫শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 


নাবেদন 


বর্তমান গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের জন্মকাল থেকে আঠারো 
শতক পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের কাব্য-কবিতার সাহিত্য-সৌন্দ্ঘ 
ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছি। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধাপক 
ডাঃ গ্রগ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ প্রীশশিভৃষণ দাশগুপ, প্রমথ 
নাথ বিশী, ডাঃ শ্রীনুকুমার সেন) ডাঃ * শ্ীআন্ততোষ ভট্টাচার্য, 
ডাঃ শ্রটবিজন বিহারী ভট্টাচার্য, প্রীবিভূতি চৌধুরী এবং শ্রীনারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যাযের নিকট সাহিত্য-বোধের প্রথম পাঠ লাভ করার 
যে স্থযোগ পেয়েছিলাম আমার নিজস্ব ধারণাকে গড়ে তুলতে তা 
নানাভাবে সাহায্য করেছে । কলকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের রামতন্ধ 
লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশিভ্ষণ দাশহুপ্ত এ গ্রন্তের ভূমিকা 
লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন । 
্রশ্থটি রচনার ব্যাপারে বন্ধুবর অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ এবং 
মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে বন্ধুবর শ্রীজ্যোতির্ময় মজুঙ্গদার, বদ্ধুবর 
শীচিগ্ময় মুমদার এবং বন্ধুবর অধ্যাপক বিজিত দত্ত যে সাহাযা 
করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ । জোত্া গুপ্ত এ গ্রন্থের মৌল 
চিন্তার (যদি আদৌ কিছু থাকে) ভিত্বি স্থা্ছনে লেখককে বিশেষ 
সাহায্য করেছেন । 
চেষ্টা সত্বেও মুদ্রণ ক্রুটিমুক্ত হয় নি। এ জন্য আমি 
বিশেষ লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী । 
নিবেদক-__ 
ক্ষেত্র গুধু 
সিটি কলেজ, কলিকতি ৷ 
২৬শে আগষ্ট, ১৯৫৯। 


) ॥ প্রাচীন বাঙলা কাব্য পারের ভুমিকা ॥ 


ইতিহাসের পটভুমি 


ইতিহাসকে দেখার আর আলোচন। করার একট। বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে__ 
হেক লে রাস্্রীয় ইতিভান, সামাজিক বা আর্থনীতিক ইতিহাস। সাহিত্যের 
ইত্তিচাস আলোচনার ধেলাতেও তার ব্যতিক্রম হবে এমনটি মনে না করাই 
উচিত। সাহ্িতা-বিচারে ধারা ভাব ও রসকেই একমাত্র মানদণ্ড ধরে বসে 
আছেন ভউাদের বিচার পদ্ধতির বিতর্কে প্রবেশ না করেই বলব, সাহিত্যের 
ইতিঙাস-বিচাবে সে পদ্ধতি খাটে না; াটে না, কারণ বস্ত্গত নিদশনের 
ম্রো বিরোধ জেগে থাকে, প্রশ্ন ওঠে ভাজারে। রকমের | 

ইতিভীস মে কেবল রাহধ্তঙ্বের বিরোধ আর বিকাশ নয, মভাযুদ্ধ 
আব মভারাজার্দেনে কখা-কাভিশী নয, একথা বুঝবার সময় ভয়ে গেছে। 
কণ্তগ্লি ঘটনার পুক্গীকূত সমীকরণ ঘে ইতিহাস নয, তার যে বিশেষ ধরণের 
আন! আছে, তার শিকাশ আছে, এ কগ। মেনে না নিলে চলেন! আৰ্বপেই । 
ইতিভাসের মুন কথা হল অর্থনীতির কথ। | তাকে বলব বনিয়াদ) সমাজ সাহিত্য 
শিল্প দর্শনের হম্য ঘপি তৈরী ভয তা বলিয়াদের উপরেই হবে, হবে 
ধনিগাদকে বলদ্বন করেই | 

ইঙিভাস তাই আঁকশ্মিকের মালা নয়; একটা ধারাবাহিকতা, একট! 
ক্রমধিক্াশের পথে তাল 'অগ্রগমন ; মূল জীবন-বীদ্দ তার অর্থনীতিতে 
আর কাণগুপত্র ফুলফলের সমারোহ তার সমাজ্-রাজনীতি মার শিল্প-সাহিতোর 
ক্ষেত্রে। এ ক্রমধিকাশের আবার নিজন্ব ছন্দ আচে । এগতিন পথরেগাও 
অন্তসরণ করা চলে, কোন দৈবেব কোন অস্শ্বনের অন্তসপ্ধানে হাতড়ে 
না বেড়িযে৪। 

নগে বৃগে পর্সে পদে ইতিহামের যে টুর্চবো টুকরো গরিকম্পনা তার| 
বয়ন্ত নয কেউ, 'মাকাশ থেকে পড়ে না, শৃন্তে ফোটে না । পুনবুগের বীজ 
থেকে উত্তবসুগের অস্কুর তাঁর“দ্বিদল পর্রের সবুজ শোভ1 আকাশে মেলে 
ধরে। এক বুগের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে তার পরবর্তী যুগের সম্ভাবন1। 

সাহিত্যেরও ইতিহাস আছে । কালান্ুক্রমিক তালিক। মাত্র সে নয় 


২ প্রাচীন কাব্য ; সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


আকম্মিকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেনি তা। দে ইতিহাস পর্বে পর্বে আপন 
প্রাণধর্মে বিকশিত; সমাজ জীবনের অন্তংস্তল পর্যন্ত পৌছেছে তার অর্থনীতির 
মূল আর তারই রসে প্রস্ষ্টিত পুষ্পন্তবকের মত যুগে যুগে বিকশিত 
হয়ে চলেছে এ ইতিহাস । পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্য-লক্ষণগুলির আত্ন্তরীণ 
দ্বন্দের মধ্য থেকেই জন্ম নেষ পরবতী যুগের সাহিত্য-লক্ষণ। কোন একাট 
বিশে স্থুর হয়তো অন্ত:সলিল1 ফন্তুর মত বধে এলেছে একটি বিশেষ 
যুগের সাহিতা-স্বরূপের মধ্য দিযে_-পরবর্তী বুগে সবরের এই সুক্ষ ববণ! 
ধাবাই হয়তো মূল নদীপ্রবাহে পরিণত হবে। 

সহিতোর ইতিহাস আলোচনা তাই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসকে 
পরিহার করতে হবে সম্পূর্ণত। নিজেরে মনের রও দিযে প্রিষ কবির 
কাবাকে রাডিঘে দিলে চলবে না। তেমান আবাঁন রাজাদের রাজ্াযকালেব 
খাপে খাপে মিলিষে দেখাও চলবে না সাহিতাকে ; শতাব্দীতে শতাব্দীতে বৎসর 
দিবে মেপে মেপে সাহিত্যে যুগবিভাগণ্ড স্বীকৃতি পাবে না বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায়, বতই কেন ন| দাবী করা হোক 01901৬০ দৃষ্টির। সাহিত্যেব 
এ্রতিহাসিক যুগবিভাগেব আলোচনায় নিম্নোক্ত জিজ্ঞাসাগুলি পূরণ করা 
প্রযোজন -- 

প্রথমত, দেশের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সামান্রিক ইতিহাসের 
স্তরবিভাগ এব* গ্ভর পরম্পরা কতটা প্রভানান্বিত করেছে সাহিভোর স্তর 
বিভাগকে ; 

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যের ইতিহাসের প্রত্যেকটি সবরের সাধারণ লক্ষণ- 
গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ ; এবং | 

তৃতীয়ত, প্রতোকটি স্তরের সাধারণ লক্ষণণ্লির সঙ্গে পুনবর্তী এবং 
পরবতী স্তরের যোগস্থত্র ও সম্বন্ধ নিরুপণ। 


ইতিহাসকে শিয়ন্ত্রণ করে অর্থনীতি; সম্পূর্ণত না|! হলেও মুলত 
বটে। কোন দেশের আর্থনীতিক অবস্থার উপরে তিত্তি করে আর 
সেই জাতির জীবনের মৌল প্রবণতাগুপিকে ছেনে ছেনেই বূপ পায় 
সেই দেশ ও জাতির সমাজব্যবস্থা, তার শিল্পকলা, সাহিত্য-দর্শন 
প্রভৃতি । কাজেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পশ্চাতপটের সেই 
আরথনীতিক রূপরেথার পরিঠর নখাগ্রে প্রয়োজন । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে 
সাহিত্যিক ধুগবিভাগের দিকে এগুতে শুন করতে হবে এই বনিয়াদ 


প্রাচীন বাংল কাব্য পাঠের ভূমিকা হ 


থেকেই। আর্থনীতিক কাঠামোয় মৌল পরিবর্তনই হবে এই ষুগ 
বিভাগের পটভূমি । এদিক দিয়ে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
ছটি মাত্র যুগ-পরিকল্পনাই সম্ভব। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্তবাদ যার 
বিস্তার মোটামুটি ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, আর তারপর হল আধুনিক 
বুগ _-উপনিবেশিক ধনতদ্বের যুগ, উনিশ শতক থেকে শুরু করে স্বাধীনত। 
লাভেন পৃ পযন্ত তার বিস্তৃতি । তৃতীঘ যুগের সবে শুরু, তার যুগ-লক্ষণ 
আজও প্রত্যক্ষ নয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্ধন্ন বালা সাহিত্যের থে ইতিহাস তা মোটামুটি 
ভাবে প্রাচীন ও মধাধুগের সাহিতা নামেই চিহ্িত হযে থাকে, নামটি 
তই আপেক্ষিক জোক না কেন। এ যুগকে আমরা বলেছি জামন্তবাদের 
ঘগ। "মঙ্বাকার 'মতীতের কথ। ছেড়ে দিই, মহাস্থানগড়ে আর শুশুনিয়া 
গাহাড়ে কখান। তাম্বলিপি পাওষা গেছে তা গবেষক ও তথ্াসংগ্রাহকের 
পিতর্কের বস্থ। ঘুগবিভাগের ভিত্তিভূমি আলে|চনাধ তার স্থান সামান্য । 
মোটামুটিভাবে পাল 'আমল থেকেই আমাদের আলেচিনার স্থাত্রপাত | 
বাঙালী ঘখন বাগালশ বলে বিশিষ্ট হতে চলেছে, বখন থেকে তার সাহিত্য- 
টিতে পবীক্ষ।-নিরীক্ষা চলেছে তার সবে জম্মানে! নৃতন ভাষায় অথব। 
উত্তরাধিকারের অভিজাত সস্কতে- দেই থেকেই আমাদের বাংল| সাহিত্যের 
আলোচন! শুরু; পুবানো সাহিত্যের ঘুগ ও পর্ব কল্পনাকে তারও পেছনে 
নৈরাক্সিক তথ্যমংকলনের মধ্যে নিষে যাবন! আমরা । 

পাল পন থেকে আরন্ত করে ইংরেজ বিয়ের পূর্ব প্স্ত বাংল। 
দেশের যে আর্থনীতিক কাঠামো তার বিশেষ পারিভাষিক নাগ হল সাঁমস্তবাদ, 
এ কথা আগেহ খলেছিশ শ্রামকে কেন করে আর কৃষিকে আশ্রয় 
করেই এর ভাব্নায়ন। * এই অবস্থায় বাংলা দেশের গ্রামগুলি 
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& “অষ্টম শঠাকের গোড। হইতেই পু” ভূমবাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়। প্রশান্ত মহাসাগর 
প্যস্ত ভারতবর্ষের সমগ্র বৈদেশিক সাযুজ্রিক ব্যবলা-বাণিজা আরব ও পারমিক বণিকদের 
হাতে হত্তান্তরিত হ্ইয়। যাইতে আরস্ত করে এবং দ্বাদশ-ত্রয্নোদশ শতক প্রান্ত দে প্রভাব 
ক্রমবর্দমান। এবং তাহার ফলে বাংল। দেশও এই বৃহৎ বাণিজ্য সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত 
হইয়। পড়িয়াছিল। তাহী ক্রমবধমান হইয্প। পাল আমলের শেষের দিকে এবং সেন আমলে 
বাংলা দেশকে একেবারে ভূম-নির্ভর কৃষি-নির্ভর গ্রাম্য সমাজে পরিণত করিয়া দিল। 

এই খকাগ্ডিক ভূমি ও কৃষি-নির্ভরত| প্রাচীন বাংল! সমাজজীবনকে একটা নিওর 
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, একথ| সত্য ঃ গ্রামাজীবনে এক ধরণের বিশ্ব ও 


৪ প্রাচীন কাব্য ং সোন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নখ মূল্যায়ন 


হয়ে পড়েছিল আত্মনির্ভরশীল আত্মনংভরণন্ক্ষ এবং সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিবাও । 
গ্রামের প্রয়োজন গ্রামেই মিটত, বাইরে বাবার প্রয়ো্ধন সংকীর্ণ, স্থঘোগ 
স্বিধা সংকীর্ততর । ইতিহাসের সাক্ষ্যে- “কৃষক ও কারিগরদের কয়েকটি 
পরিবার নিযে একটি গ্রাম, তারই সংলগ্ন চাষের জমি, চারণভূমি। কৃষকের৷ 
জমি চাষ করে ফসল ফলায়ঃ উৎপন্ধ ফসলের কিছু অংশ রাজস্ব দেয়, কিছু দেয় 
গ্রামের কারিগরদের, বাকিট! নিজে ভোগ করে। জমি যতদিন করুষক 
আবাদ করে এবং তার দেয় রাজন্য দেয় ততদিন জমি তার, পুরুষাম্গক্রমে 
তার ভোগ করতে বাধা মেই। কারিগর কারুশিল্পী ও অন্তান্ট বৃত্তিজীবী 
যারা তারা৷ তাদের নিজেদের কাঙ্গ করে, গ্রামবামীদের প্রয়োজন মেটায় 
এবং তার পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের একট| অংশ তারা পায়। গ্রামের হাট 
বা সীমানার বাইরে বার তাদের দরকার হত ন|। পথঘাট যানবাহন 
যখন একরকম ছিলই না বল! চলে, তখন গরমের সংগে গ্রামের অথব। 
গ্রামের সংগে নগরের যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা! থাকলেও সম্ভব হত না। 
খেয়ে পরে কাছ করে গ্রামের মধ্যেই বেশ নির্কঞাটে জীবনের দিনগুলে। 
কেটে ধেত। তখন উচ্চাকাজ্ষা বা উদ্ভম কোনটারই মূল্য ছিল না 
মানুষের কাছে। তাই পরম নিশ্চিন্তে আমাদের গ্রাম্য সমাজ অচল অটল 





সপ পাপ সপ ৯ এও রা এ 


[ পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটাকার অনুবৃত্তি ) 

পরিব্যান্ত সণ শান্তিও রচন। করিয়ুছিল ফন্দেহ নাভ, কন্ধ ডাহা লমগ্র শীবনকে বিচিত্র ও 
গভীর অভীজ্ঞপ্তায় সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই, বৃহৎ জনমধান্রণের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনমানকে 
উন্নত করিতে পারে শাই,_ইতিহাসের কোন পরবে কোন দেশেই তাহা সম্ভব হয় নাই, হওয়ার 
কথাও নয়। আমি আগ বলিতে চেষ্টা কারয়াছি, আমাদের কোম ও আঞ্চলিক চেতনার 
প্রাচীর যে আজও ভাঙে নাই তাহার অন্যতম কারণ এই একান্ত ভূমি-নির্ভর কৃষি-শির্ভর জীবল। 
শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিচিত্র ও গভীর মংগ্রামময়, বিচিত্র বহুমুখী অভিজ্ঞতামন্্ন এবং 
বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে সংযোগময় জীবনেত্র যেব্যাপ্তি ও সমৃদ্ধি, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, 
বৃহতের যে উদ্দীপন। তাহ। স্বল্লপরিসর গ্রামকেক্রিক কুঁষিনির্ভর জীবনে জন্তব নয়। নেখানে 
জীবনের শান্ত সংঘত সমতাল; পরিমিত হ্ৃথ ও পারিবারিক বন্ধনের জানন্দ ও বদল] ; 
স্ববিস্তীত উদার মাঠ ও দিগান্তের, নদীর ঘাটি ও বটের ছায়ার সৌন্দঘ'। ঘাহাই হউক, বাংল 
দেশের আদি পর্বের শেষ অধ্যায় এই ভূমি ও কৃষিনির্ভর সমাজজীবনই মধ্যপর্ধের হাতে 
উত্তরাধিকারস্বরূপ রাখিয়া! গেল তাহাগ্ন প্রাচীনতর পবের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সুউচ্চার্রিত 
স্থৃতি। সেই স্থৃতি মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে বহমান। আমাদের প্রাচীন শ্রীমবিষ্ঠাস, 
রাষটুধিস্ঠাম, শ্রেণ ও বর্ণবিস্াস, শিল্প ও সংশ্ক'তি, ধম“কম” সমন্তই বহুলাংশে সদ্যোক্ত শ্রামকেক্র্রিক 
কৃষিদিষ্ঠর সজাজজীধনের উপর প্রতিষ্ঠিত 1, _নীহাররঞ্ন রায় £ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রাচীন বাংলা কাব্য পাঠের ভূমিকা € 


হিমালয়ের মতন সমন্ত ঝড় বন্ধ বিক্ষোত মাথা পেতে সহ করেছে । » 
_বিনয় ঘোষ : বাউলার নবজাগৃতি 
স্বভাবতই এই জাতের অর্থনীতি বাংলা দেশে এক বিশেব ধরণের 
সমাজব্যবস্থার জন্ম দিল। গ্রাম-প্রধান কষি-নিভর এই ব্যবস্থাম ধর্মের 
প্রভাব সথ্চারিত ছিল মানবজীবনের গভীর অন্তর্দেশ পর্যন্ত। তার মধ্যে 
কুস"স্কারের পরিনাণ ঘে আদৌ কম ছিলনা এ সহজ অন্তমেঘ সতা। এই 
সমাজে মালযের ব্যক্তিসভা'র মূলা স্বীন্ণতি পেত না । বংশগত মাপকাহির সনম্মথে 
ধর্মীয কুসংস্কারেব মোঠে বাক্তিতেল চরম লাঞ্ছন। সহান্তভূতি আকর্মণ করত না। 
মূলত এই একই সমান্রব্যবস্থা ব|ংল|র বু জুড়ে দীর্ধকাল ঘধ্ধ্বনি 
তুলেছে। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন হয়েছে, বকৃতিয়ারের আক্রমণে বাংলা দেশের 
হিন্দ্‌ প্রাধাস্ক বিলুপ্ত হমেছে, অনেক রক্তপাত অনেক হানাহানি বাংলাদেশের 
মাটিকে সিক্ত কবেছে, আকাশ বাতাঁদকে কবে তুলেছে ক্রন্দনমূখর ; 
কখনও আবার গাব ববর আঘাতে গ্রামবাংল। বিধ্বস্ত হযেছে_কিন্তু মূল 
আর্থনীতিক কাঠামোকে সেই সব ঘটন! পারেনি আদৌ প্রিবতিত করতে) 
তাই পারেনি সমাজব্যবস্থার মধ্যেও কোন মৌল পঞির্ভন আনতে। 
সেই কৃষিপ্রধান ও আম্মকেন্দ্রিক গ্রামীণব্যবস্থা, চিন্তার জগতে সেই ধমের 
'একচ্ছপ্র আধিপতা, রাজায়-প্রজাঘ সেই একই ধারার সঙন্ধ, সেই উচ্ছ্ছাস- 
গুধথ, পশিঙ।স-বসিক, প্রণযান্রাগী বাঙালী চরিত্র_জীবন-চচণ্র সেই একই 
পথে পরিভ্রমা খণ্ডিত-জীবনবোধ, সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত আর প্ররুতির 
পংগে সংগ্রামে খিক্ষত মাহুধের সেই ক্রন্দন-রোল। 
ইংরেজ আগমনের পূর্বে এই সমাজ-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি অথনীতিতে 
কোন 'নাধাত পড়েনি । *হ্যতো৷ কখনও কখনও রাষ্ট্রনীতিক সংঘর্ষের গ্রচণ্ড 
আঘাতে গ্রাম বিপর্ষন্ত হযেছে, দল বেঁধে এক গ্রামের মান্থৰ গ্রামাস্তরে 
পাঁলিষে গেছে, কিন্তু সংঘর্ষের ভারকেন্দ্র পরিবঙনের সঙ্গে সঙ্গে আবার 
তারা ফিরে এসেছে, পূর্বতন জীবনযাত্রা কোন মৌল পরিবর্তনই ঘটেনি। 
মার্কসের মন্তব্য এ বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগা,__““একই ধরণেন সহ সরল 
উৎপাদনপদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এই আত্মনির্ভর গ্রাম্য সমাজের বৈশিষ্ট্য । ভেঙ্গে 
গেলেও এই গ্রাম্য-সমাজ আবার ঠিক একই জায়গাষ একই বৈশিষ্ট্য নিষে 
আত্মপ্রকাশ করে। এই একঘেয়ে সরলতাই এসিয়াটিক সমাজের 
ুস্থিরতার অন্যতম কারণ। এসিয়াটিক রাজ্য ও রাজবংশের নিরবচ্ছিন্ন 
ভাঙাগড়ার মধ্যে এসিয্বাটিক সমাজের নিশ্চলতার ও স্থিরতার বৈসাদৃস্ 


৬ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য ভিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। মেঘাচ্ছন্ন রাজনৈতিক "আকাশের বড়বঞ্চার 
নীচে এসিয়াটক সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো অসাড় অচেতন হয়ে 
থাকে ।” তাই সাধারণভাবে বলতে পার! যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত 
এই বিরাট যুগটা একই 'আর্থনীতিক ব্যবস্থার পৌনঃপুনিকতাঁর যুগ । ফলে 
মননের আর মানসম্থষ্টির দিক থেকেও এই যুগটি নে মোটামুটিভাবে 
একই স্থর ধারণ ও বহন করবে তা নিসেন্দেহ। 

প্রাচীন ও মবামুগের সাভিত্যের এই বৈশিষ্টাগুলি একে একে দেখা 
যেতে পারে । 


সাহিতে অনুকরণ ধর্ম 

পুরানো বাংল! সাঠিতাকে ধিশ্সেবণ করলে সনাঁশেক্গ। বে বৈশিষ্টাটি 
বড় হয়ে চোখে পড়ে ভ1 হল বৈচিক্োঠ ভাব | কঁখেকাটি ছেট শড় পারাদ 
ভাগ করে এ সাহিত্য পা সন্তব _দাঁল কেবল আন্তরহ নগত অপরিভার্ষ। 
বিশেষ কবির বিশেষ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যের মধ্যে প্রাষই এমন 
স্বাতন্্য সৃষ্টি করেনি যাতে বাক্তি-কবির বিশেষ বিশেষ দাহিতা-চরিত্র 
আলোচনার বিষয়বস্ত্ব হযে দাড়াতে পারে । অবশ্য একথ। ঠিক, ঝড় কি 
“যাঁরা, _যেমন চণ্তীদাস কিংবা সুকুন্বরাম অথবা ভারতচন্ত্র, বখন কাব্য ষ্টি 
করেছেন সমস্ত বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও ব্যক্তি পরিচয়ের অনেকখানিই 
স্বাক্ষর শুন্দিত করেছেন তাঁদের রূচনায়। কিন্তু কাবাকাঠামোর সাধারণ 
অন্ুবর্তনের পথ ছেড়ে কোথাও প্রায় সহজ ও সরল স্বাতন্ত্র্যে কবি-প্রাণ 
মুক্তি পায়নি, মুক্তি খোজেনি। মোটামুটি ছুটি ধারাই বাংল। সাহিত্যে 
চলেছে__পাঁচালী কাব্যের ধার। আর পদাধলী। ' একের পর এক কবির 
দল এ কাব্য-কাঠামোকেই অনুসরণ করে চলেছেন দ্বিধাহীনভাবে । কেবল 
কাব্য কাঠামোই বা বলি কেন, ভাববস্ততেও বৈচিত্র্য আসেনি । ভ্য মনসা- 
মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ন! হলে রামাষণ, মহাভারত, ভাগবত; পুরাণের 
অন্তবাদ । সেই একই কাহিনী একই ধরণের পয়ার আর ত্রিপদ্দীতে একই 
ঢঙে বলা। দেড়শতাধিক মনসামঙ্গলের রচগ্নিতার পুথির অংশ বা সম্পূর্ণ 
পাওয়া গেছে, অন্তান্ঠ মঙ্গলকাব্য আর অন্মবাদগ্ডলিতেও বিশত্রিশজনের 
বেশী কবির কাব্য স্থষ্টির প্রমাণ মিলেছে । এমনকি .পদাঘলীর রচনায়ও 
সেই একখেয়েমী। বৃন্দাবন গোস্বামীদের গ্রন্থের অনুসরণে একই পর্যায়ে 
পদের পর পদ রচন। করে গেছেন কবিরা । হাজ্তারো৷ পদ রচিত হয়েছে । 


প্রাচীন বাংলা বাঁব্য পাঠের ভূমিক। রণ 


শ্রীরাধার একটা বিশেষ [700 কে পূর্ববর্তী কধি যেভাবে দ্ধপ দিয়েছেন 
পরবর্তী একের পর এক কবির দল তার অন্ধ অনুকরণ করে চলেছেন। 
দেই একই উপমা-উতপ্রেক্ষা, সেই একই কাব্য-ব্যগ্রন।। গীতি কবিতা 
রচনায় কবি-হৃদয়ের অন্তঃস্তলের যে স্পর্শ আমরা প্রত্যাশ। করি, গতান্থু- 
গতিক আর অনুকরণে পথ বেষে ভার আবির্ভাব ঘটে না । সাধারণত 
ঘট! সম্ভব নঘ। পাঁচালী কাধ্যের বিশেষ চরিত্রধর্মের বাইরে আধথ্যায়িক! 
কাব্য পচনা করেছেন আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা । একমাত্র 
তাদের কাব্যকেই এই অন্ধ পৌন:পুনিকতার বাইরের চেষ্টা বল! চলে। 
আর আমরা নাম করব পূরবঙ্গগীতিকা ও মৈমনসিংহ গীতিকার, তাদের 
মধ্যে স্বাতম্ব্যের নানা লক্ষণ স্পষ্ট ভলেও নিজেদের মধোই একট! শ্রেণীগত 
পুনবাবৃত্তির ঝোঁক লক্ষ্য করা বায়। 


লিখিত কাব্যে লোকপাহ্তেঃর প্রভাব 

নে পৌনঃপুনিকতার ও গতান্গগতিকতার কথ। বল! হল তার কারণ 
যে কেবল সে মুখের কবিদের স্বাতম্থ্যের অভাব আর উদ্ভাবনীশক্তির অক্ষমতা 
তাই নয» 'এর পেছনে সেকালের বাংলাসাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য 
নিহিত রমেছে । সেটি হল জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লোকগাথা, 
লোকগীভি আর বপকথার প্রভাব। জনসাধারণের জীবন যাত্রার সঙ্গে 
সঙ্গে আর পাশে পাশে কোন সচেতন চেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই 
ধিবতিত হচ্ছিল নান! ধূরণের গাথা, ছড়া ও আখাঁধিকাঁ। জনসাধারণই 
তার ধাতক, ধারক ও শষ্টা। দুখে মুখে ত। ছড়িয়ে ষেত__ প্রাণে প্রাণে 
থাকত গাঁথ। হদে। আপনিই নতুনতর অংশ এসে স"ঘোজিত হত, পুরানে। 
কোন অংশ ভমত ঝরে খসে হারিযে বেত। আমাদের 'প্রাচীন -আখ্যায়িকা 
কাব্যের একটা অণ্শ এমনি অসংখ্য কথা-কাহিনী থেকে নিঃসন্দেহে 
সংগৃীত। অন্তবাদ কাবাগুলি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে এই 
সত্যটি সহলেই ধর! পড়ে। মুলে নেই, কোন পূর্বতন সংস্কত কাব্যে যার 
দর্শন লাভ ঘটেনি এমন অনেকে কাহিনীর সন্ধান মেলে বাংলা অনুবাঁদ- 
গুলিতে । দানলীলা, নৌকালীল।, ভারখণ্ড, বুন্দাবনখণ্ডের কাহিনী যে 
'একান্তই বাংলাদেশের তাতে সন্দেহ কি? তরণীসেনের জন্ম দিতে পারে না 
কোন মংস্কত কবির কল্পনা । কালকেতু ও বেহুলার উপাখ্যান, ঝালুমালুর 
কথ| আর কমলে কামিনীর গল্প, প্রীবৎস-আখ্যান যে বাঙালী লোকসাধারণের 


৮ প্রাচীন কাবা : সৌন্দর্য ভিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


কল্পদার সৃষ্টি তাতে সন্দেহ করবে কে? রাধা-কষ্ প্রেমলীলার জন্মও যে 
জনসাধারণের 18$00181 প্রেমকথার মধ্যে শ্রীরুষ্খকীর্তন বিশ্লেষণে তার 
সাক্ষ্য মিলবে । কৃষক শিবের কাহিনী যে একান্তভাবেই কুষিজীবির 
কমে ও নর্মে জন্ম নিষেছে তা অস্বীকার করব 'কেমন করে ? 

লোকসাহিতা থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্য অভশ্র 
গ্রহণে সমৃদ্ধ । তবে এ গ্রহণ খণ নয়, স্বাভাবিক উত্তরাধিকারই খুলে দ্িষেছে 
এই গ্রহণের পথ। 


ধম ৪পুরানে। দাহ্তি) 

4 পুরানো বাংল। সাহিত্যের সবচেয়ে লক্গনীয় প্রত্যক্ষতা হচ্ছে ধর্মীয় 
প্রভাব। ধর্মকে কেন্ত্র করে সে ঘুগের অধিকাংশ সাহিতা রচিত» 
জ্পষ্টত ধর্মমত প্রচারই তার প্রধানতম অংশের উদ্দেশ্য । বাংল। সামস্ত- 
সমাজে ধরনের ঘেকি প্রভাব ছিল তা সহজেই অন্তমেধ। প্রত্যক্ষভাবে 
ধর্মই তখন ছিল সমাজ ও জীবনযাত্রার কেন্দ্রগত শক্তি । অবশ্য এধম প্রা 
সর্বত্র লৌকিক ধর্ম, কেবল স্বল্প ছু একটা ক্ষেত্রেই তা উচ্চ দাশানকভার 
স্পর্শ পেয়েছে । গ্রাটীনভম ঘুগ থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শহ|বৰ প্স্ত 
এই ধর্মাশ্রয় থেকে সাহিত্য আপনার মুত্বি, অজ'নে সক্ষম ৎদশি। কেবল 
মাত্র ছুটি ব্যতিক্রম আছে, আরাকান প্াভসভার মুমলমান কবিদেব রচিত 
রোমান্টিক আখ্যায়িকা বার্বা, আর মৈমনসিংভ অঞ্চলে স"গৃহীভ কদে কটি 
লোকগাথা। চর্যাগানগুলি নিমে বাংল! সাহিন্য বন থেকে আপন ভাষাক্ 
কথা বলতে পারল, সেই থেকেই ধর্মের সঙ্গে তার ঘন সম্পর্ক । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে প্রা সমসামধিক বাংলায় রচিভ ও সংকলিত “্রাকৃত 
পেঙ্গলে”র অপত্রংশ গান্গুলি আর সংস্কৃত “সছুক্তি কর্ণামৃত ও ণকবীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয়এর বহু চূর্ণ কবিতাই ধর্ম অসম্পৃক্ত। এর কারণ আবিষ্কারে বাংল! 
সাহিত্যের গবেষকেরা, আজও সমর্থ হননি। 

বৌদ্ধ সহজিয়া ও তান্ত্রিক সাধন! জনসাধারণের ভ।যায় তাদের মধ্যে 
প্রচার করবার বাসন। থেকে জন্ম পেল চর্যাগানগুলি । নাথপন্থীরা৷ যে দুইটি 
কাহিনী উপহার দিল বাংল! সাহিত্যকে তার কোথাও ধর্মপ্রচারের উদ্দাম 
বাসনা ঢাকা পড়েনি। স্পষ্টতই তাদের দাধন-প্রণাঁলীর কথা ঘোষণা! করেছেন 
নাথসিস্ভারা | আর বৈষ্ণপদর্শন__ মচিন্ত্যভেদাভেদতব, পুরানো বাংলা 
সাহিত্যকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে ত। বিস্তৃতি আলোচনার অপেক্ষ। রাখে। 


প্রাচীন বাংল। কাব্য পাঠের তৃমিক। ৯ 


এ ছাড়। বিভিন্ন ধরণের সহজিয়াদের আর শাক্ততম্ত্বের আশ্রয়ে রচিত গান ও 
পদ বে নানাদিক দিয়ে বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা নি:সন্দেই। 

এর পরে আসে দর্মললকাব্যের কমা। মঙ্গলকাব্যের ষে ধর্ম তার 
গেছনে কোন দার্শনিক মতবাদ নেই ঠিকই, আর মঙ্গল দেবদেবীকে 
অনেক খু'জলেও কোন পুরাণে কদাঁচিৎ পাওয়! ঘাঁবে ৷ তারা উঠে এসেছে 
জনসাধারণের ভয়-ভক্তির স্তর থেকে । এই ধর্মকে লৌকিক হিন্দুধর্ম বলে 
আখ্যা! দেওয়। চলে। উপাস্য দেবদবী লৌকিক হলেও ধর্মসাহিত্ের 
স্বাভাবিক গুপধর্মে কিছু ঘাটতি পড়েনি এখানে, বরং দেবতাটি ছোট 
হওয়ায় তার প্রতাপ যেন আরও বেড়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক উগ্রতা সমগ্র 
কাব্যের আগ্মন্ত জুড়ে প্রকট । 

আর রামায়ণ মহীভারত-কথা বাশ্লায় অনুদিত হবার মধা থেকে 
ধমক]ব্যে রূপান্তরিত হয়েছে । যে বাম ছিলেন বিরাট গুণবান শক্তিমান 
পুরুষ, তক্তির মাল্য-চন্দনে তাকে দেবতা বানিয়ে তোলা! হয়েছে, ক।হিশীর 
মধো অভিলৌকিক উপাদ।নের অন্প্রবেশ তার দ্েবত্বকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। রবীন্দরনথ এর যে কারণ নিদেশ করেছেন তা সবিশেষ প্রণিধান- 
যোগা-_ “রীমাশণের আদি কবি গাহন্থা গ্রধান হিন্দু সমা্ে যত কিছু ধর্ম 
রামকে ত।হরই অবতীর করিঘী দ্রেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূশে, মাতৃরূপে, 
পতিরূপে, বন্ধুনূপে, ্াহ্মণধরের রক্ষী ক্তারণে, অবশেষে রাজারূপে, বাণ্সিকীর 
রাম আপনার লোকপুজ্যতী সগ্রম/ণ করিষ।ছিলেন ।-.**-"আমাদের স্থিতি প্রধান 
সভ্যতায় পদে পদে ঘেত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের 
চরিত্রে তাহাই ফুটিয়। উঠিয়া রামামণ হিন্দুমমাদ্রের মহাকাব্য হইয়। উঠিয়ছে। 

«আদি কবি বথর্ণ রামায়ণ লিখিমাছিলেন তখন ষদিচ রামের চিগডে 
অতিপ্রাক্ৃত মিশিয়াছিল, তবু তিনি মান্ষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত 
হইয়াছিলেন। 

“কিস্ত অতিপ্রাকৃতকে এক বায়গায় স্থান দিলে তাঁহাকে আর ঠেকা ইয়া 
রাখ! ষায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার 
পদর্বী অধিকার করিলেন । 

“রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে সকদ কঠিন কাজ করিয়াছিলেন 
তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়! যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়।ন করিবার 
জন্ত সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয়না । তথন যে ভাবের দিক দিয়া 
দেখিলে দেবচরিত্র মান্গষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে সেই ভাবটিই প্রবল, 


১০ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নৰ মূল্যায়ন 


হইয়া উঠে॥ সেই ভাবটি ভক্তিবংসলত1 |” [ সাহিত্য £ সাহিত্যদৃষ্টি ] 

ঠিক তেমনি মহাভারতের আখ্যানও মহীকাব্যিক উগ্রতা ও বিরাঁটত্ 
ছাপিয়ে ভক্তিগদগদ বৈষ্ণবী অক্রতেঃকপাস্তবিত হয়েছে । এমন কি এঁতিহ!দিক 
জীবনীকাব্য চৈতগ্চরিত গ্রন্থগুলি পর্যস্ত অতি প্রাকৃত কাহিনীর প্রাুর্ষে 
দেবত্ব আরোপের ফলে ধর্ম-সাহিত্যে পরিণত হযেছে। 

সমগ্র গ্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে তাই আরাকানের গুটি কয়েক প্রণয 
কাহিনী আর মৈমনসিংহগীতিকাগুলি ছাড়া 55০919৮ সাহিতোর সন্ধান্ই 
মিলবে ন। আমাদের কবির! ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্তেই যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন 
এ সত্য কৌথাত গোপন তে। করেনই নি, উপরন্ত দেবতা কর্তৃক স্বপ্র-প্রদর্শন 
এবং পযারের স্প্টভাষাষ নিজের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন সরব-কণ্ঠে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্যে ধখন ভাটা পড়েছে 
তখন পর্যন্তও বিগ্যান্ন্দরেব একান্ত ধর্ম সংশ্রবহীন প্রণধ-মৈথুনের কাবাও 
কালীনামাধলীর আবরণে প্রকাশ পেষেছে। এ প্রচেষ্টার সবট।হ বে বাস 
একট! সচেতন আবেপ মাত্র ত| মনে কর! কিন্ত ঠিক নয। একপিকে 
বুগস্থণভ ধমভীরু মন এবং তারই বিপবীত ধ্ম-অসম্পৃক্ত প্রণণ-গাগাঙ্ষ্ি 
প্রবণত।|_- এই অন্টোন্য দ্বন্দ এ সব কাব্যে রপাখিত। 


জাতীয় ছব্রিত্রে ভাবোচ্ছাসের আধিক্য 

পুবানে| বালা সাহিত্যের এবং বাঙালী জীবনের স্বব্ণপ্রস্থ ধশ্বর্ঘপর্ 
বলতে কোন পর্ব এঝায এ প্রশ্ন ভিজ্ঞাসিত হলে অত্যন্ত্র সহজ উত্তবই 'মাসবে 
চৈতত্ত পন। চৈতন্য প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্ম একটা নতূন আবহাওঘার হৃষ্টি 
করল বংলা স।হিত্যের ক্ষেত্রে। বাঙালীর জীতীষ চরিত্রের একটি অতি 
স্বীভাবিক বৈশিষ্ট্য যাব সবব্যাপক প্রক।শ বিলম্বিত হমেছে এতদিন, 
চৈতন্য তাঁর ধর্ম|ন্দোলনের মধ্য দিযে উন্মুক্ত করে দিলেন । সেই বৈশিষ্ট্যটি 
হচ্ছে ভাবে।চ্্বসের আধিকা। খাঙালী উচ্দ্বাসপ্রবণ জাতি, বাঙালী 
5617110101681, কথাট। নিন্দার কিংবা প্রশংসার নয, কথাটা তার চরিত্রের 
কেন্ত্রীয় সত্য । 

ডা: নীহাররঞ্জন রায় এর কারণ 'অন্ুনন্ধ(ন ফবতে গিঘে বলেছেন, 
«এই হ্ৃদয়াবেগ ও ইন্্রিয়।লুা থে বহুলাংশে আদিম নরগে।ঠীর দন তাহ 
'আঙজিকার সাঁওতাল, শবর প্রত্থতিদের জীবনযাত্রা, পুজাহৃষ্ঠান, সাম।জিক 
আচার, স্বপ্নকল্পন।, ভয় ভাবনার দিকে তাকাইলে আর সন্দেহ থকে ন|। 


প্রাচীন বাংলা কাব্য পাঠের ভূমিকা ১১ 


আর্ধ ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ ও জৈন সাধনাদর্শে কিন্তু এই প্রকাস্তিক হদয়াবেগ ও 
ইন্দ্িয়ালুতার এতটা স্থান নাই। সেখানে ইন্দ্রিয়তাবন। বস্তুসম্পর্কচ্যুত, ভক্তি 
জ্ঞানানুগ, হৃদয়াবেগ বুদ্ধির অর্ধীন। বস্তত বাংলার অধ্যাত্ম সাধনার তীব্র 
আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাতন আর্ধধর্মে অন্পন্থিত | 

চৈতগ্ঠ-প্রবতিত বেঞ্চবধের মধ্যে এই ভাবালুতার বীজ ছিল বলেই 
বাঙালীর স্ষষ্টিক্ষমতার সম্পূর্ণতম ব্যবহার এ যুগের সাহিত্যকে স্বর্ণকান্তি 
এশ্ব্ম দ'ন করেছে । কেবলমাত্র পুরান! াহিতোই নধ, আধুনিক ক|লেও 
সামান্তপ,ত্র স্বযোগেও ব।উ|লীর উচ্ছ্বাসপ্রবণতা শতধারে বধিত হযেছে। 

ব।ঙালীর পুরানে| সাহিত্য তাই কেবলই গান। 

সে ধুগের সব সাহিত্যই অবশ্ত গীত হত। গগ্ঘসাহিত্য সেকালের 
বাংলাদেশে আদৌ মেলে না। তার প্রধানতম কারণ যে জাতীয় স্বভাবধর্ম 
তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্ত আরও কারণ আছে। বাংলা পযার-ছন্দেখ 
ভাঁব-প্রকাশের এমন একটি বিস্তৃত ক্ষমতা আছে যে চৈতন্তচরিতামুতের মত 
দার্শনিক গ্রন্থও কাব্যাকারে গ্রথিত হযেছে। 

সে যুগের বাণলা সাহিতোর সবই গান করা হত। লিরিক্যাল বৈষ্ণন- 
পদই হোক কিংবা আখ্যানকাবা মনসার তাসান অথবা চণ্ডীর গীতই 
ছোক। রামায়ণও গান করা হত। প্রাচীন যাত্রার ষে কিছু কিছু নিদর্শন 
আজও রযেছে শ্রীপ্রষ্ণকীর্তনে, অথব| আরও আগেকার সংস্কৃত গীত- 
গোবিন্দে', তাতে দেখা যাঘ নাট-অভিনযেও বাঁডালী গানে মেতেছে। 
সংলাপ চলেছে গানে,* কাহিনীব শ্রন্থন চলেছে উচ্ছ!সপূর্ণ গীত বা 
স্থরসহবোগে আবৃত্তির মধ্যে । আর এভে। সহজ স্বীকৃত বিষয় যে কথ৷ 
ছেড়ে আমর| গানের বীজ্যে, উপস্থিত হই তখনই যখন কথা আমাদের 
ভাবোচ্ছাঁসকে প্রকাশ করতে সক্ষম ভ্য না, সুরের অমূর্ত 1হলোল 
তখন গ্রাণের অকখিত আবেগকে মৃতিষ্দেয। বাঙালীর কীর্তন, বাঙালীর 
মালদী, বাঙলার বাউল অথবা ভাটিয়ালী প্রাচীন বাংলার বিজয়-বৈজ্য়ন্তী | 

আগ পর্যন্ত বাঙালী গীতি-কবিভারই রাজা, মহাকাব্য লিখতে 
গেলেও সঙ্গীতোচ্ছ্কাসে বাঙালী মন আপন।কে ব্যক্ত করেছে আধুনিক 
কাঁলেও। এই ভাবপ্রবণ উচ্ড্বাসের জন্তই 'আজ পর্যন্ত বাঙালীর হাত 
"থকে পাশ্চাত্য আদর্শের ঘটনসাচ্ুল খাটি নাটক বেকুল না সঙ্গীত 
বাহুল্যে এমনকি গগ্য সংলাপেও কাব্যোচ্ছ্বাস বস্তুগত জীবন রনপায়ণকে 
আত্মকেন্্রিক রসরূপে পরিণত করেছে। 
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গুরাণা সাহিত্য ও জনসাতারণ 
আমর এব আগের একটি আলোচনা দেখেছি কেমন করে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্য বহুগ্গেত্রে পুরানে। লিখিত 
সাহিত্যেব ভিন্তি বচন। করেছে । কেবল এইটুকুই নঘ, পুরানে। সাহিত্য 
রচিত হত জনসাপাবণের জন্ম । সব সমযে ঘে প্রত্যক্ষত ভ্রনসাধারণই 
হত তাদের উদ্দেশ এমনটি অবশ্য নষ। রাজদরবারের আশ্রষ আর প্রেরণা 
অনেক ক্ষেত্রে কানাস্ষ্টির উৎসাহ যোগাত । কিন্ত জনসাঁধারণেব কাছে 
এদের পৌচুব'ব কোন বাধা ছিল না । বাধা ত দূরের কথা সে যুগের 
সাহিত্যের প্রকাঁশভক্গী ছিল এমনি বিশিষ্ট যে তা জনসাধারণের কাছে তাঁকে 

পৌছে ন। দিষেই ছাড়ত না । 
সে-বুগেব সব কাব্াই গীত হত। অক্ষর পরিচষের বড ডিডিয়ে 
তাই সাহিত্যাবস উপভোগ করতে হত না, ভাব প্রসাব ছিল ভাই আবাল" 
বুদ্ব-বনিত। । 


মানবতা আব্র জীবনমুখিতো 

ধর্মকে আশ্রয কৰে সোগেব বাংলা সাহিত্য গডে উঠলেও টি ধর্ম 
এমনই ধর্ম য! মানবতার প্রকাশে বাধা দেখনি । চাষ দিতিমোভন সেলের 
ভাষাষ “বাংলা দেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, গপ্রেমহ হল ধের প্রাণ । 
এই সব কথাই বা"নার যোীমতে, বা সাব ভাম্ত্ি+ সাধনাহ, বালা প্রাকত 
গানে চলে আসছে । 'বাঁলাদেশেব সাধনা এহটেই প্রাণবন্ত । এই 
স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশকে অন্য প্রদেশেৰ সন ত* গল্ীব। কোনদিনহ 
ছুচক্ষে দেখতে পারেন নি। অথ বাংলার বাউলদেব এই সব ভল 
পাধনার মূলত্ত্ব । বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্ম এইসবের সঙ্গে মিশে গিষে মহাযান 
হষে ধ্লাড়াল। প্রেমের সাধনাম অনেক ছুঃখ অনেক বিপদ আছে, "তবু বাংল! 
তাঁকেই স্বীকার করেছে, তবু শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে-বাধনি । _ 
[ বাংলার সাধনা 11 

বৌদ্ধগানগুলিব প্ছেনে ভীবনবিরোধী অদ্ব়-বৌধের থে দর্শনহ থাক 
না কেন, যখন সেই দর্শনকে কাব্যদপ দিতে এগিয়েছেন চষাকারেরা, 
তথন যে রূপকে অবলম্বন করেছেন তারা, সে এই মানবজীবনের সুথ-দুংথ 
হাসি-কান্লা, বিরহ-মিলনের দ্পক। নাথ-সাহিত্যের সংসারবিমুখ সাধনায় 
নৈরাজ্যিক শুক্তার যতই বালুকাচিহ্ধ থাক না কেন গোঁপীরাজার মন্্যাস- 
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গমনের মুখে গীড়িয়ে অছুনা-পদুনা থেকে আরম্ভ করে সারা রাজ্য জুড়ে 
যেক্রন্দনের রোল উঠেছিল তার মানবিক মূলা অস্বীকার করব কেমন 
করে?* বৈষ্ণব সাহিত্য তে! মানবীয় সম্পর্ককে দেবত্বের কোঠায় উঠিয়ে 
তাকে অপরূপ মহিমাম্ডিত করেছে। তার পেছনে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্বের 
যেকোন নিগুঢ় বক্তব্যই চাপা থাক না কেন, কাব্যরূপে তার মানবিক 
পরিবেশই চূড়ান্ত কথা । আর বৈষ্কব সহজিয়ারা জগতের প্রত্যেকটি পুরুষ 
ও স্ত্রীকে রাধ। ও কঞ্চের প্রকাশ বলেই ঘোষণা করে বলেছেন__ 

সবার উপরে মানুষ সত্য 

তাহার উপরে নাই। 
গঙ্গলকাব্যগুলিতেও কেখল ।মালষেরই কথা-তার জীবনচচণর খুটিনাটি 
থেকে আরম্ভ করে চরিত্রমাহাজ্সা পর্বস্ত স্বহ ধরে রাপ। হযেছে । দেবতা 


পপি প্র রা ভা. এ লা শমী 
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প্রত অথা।ণঞ্ নাহাররঞ্জন পায়ে বন্ধনা ডলিণ করা 05 গারেৰ্ত, 
প্রাচান বাঙালীর ধননাধনাম এই ধখণের শীরগ পৈঝগ। ও গানের স্থান থেন কোথাও নাই 
[দগর গঁনধমেগ কিছু প্রদার এদেশে ছিল, কিন্ত খুবত নংকীণ গোষ্ঠ র মধো এবং শাহার। 
কখনও সাধারণভাবে বাঙালীব শদ্ধ। মা্ধণ কনি;৩ শানেন মাহ । মহছযানী দিদ্ধাগগর। 
তত াহাদেদ ঠাইাধিদগ্ কারয়াছ্েশ । ত্রাঙ্গণ্যধমী একধও [রদতী নগামীবাও ছাদেন 
তাহারা যে খুব দশ্মান পু প্রতিপঙ্ডি লাভ কাসথা|ছলেন এদন মনে হযন।। নহাযার্মী ঞমণ ও 
গাচাগদের বখেঞ প্রাতন্ভ। ছিল সন্দেই নই , কিন্তু হ|5র। হে জীবন বেরাগী ছিলেন না, 
মানপজীবন ও সংঙ্থারকে ঈশ্ীকারও কার্পতেন না| নিছেব। সংসার জাননযাপন আাহার। 
করিছেন ন। একথ। মতা, [কন্ত সমগ্র প্রাণাঁগগতেব প্রত হাহাদর কৰণ। এবং মেক্রীত।বন! 
তাহাদের ীবন ৪ পমাওনাকে গকটি আপু বিদ্ধ বনে মমুদ্ধ। কারযাছিল। আৰ বগরযানী 
মন্ত্রমান্॥ কানচদঘান। এব, সইযনীদের থমনাধনার (হগহ 05 ছিল দেহখোগ ঝ। কায়ামাবন।। 
এবং এাভার পথ ও ডদ্দেখ/ঠ হইতেছে এহ দেভ এবং দেহ সত হয়কুলকে আহরব করিঘ| 
দেহ ভাবন/র উদ্ধে উন্নীত হওয়। | লাথধম? কাপাঁলিক হম? হবধ্তমাগ, বাউলমাগ প্রভৃতি 
সমন্তই মোটামুটি একই ভাব-কল্পন। ও সাধন পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্িত। কাজেই ই“হাদের 
সন্ন্যাস ব বৈরাগা শীরন, ইহবিমুখ আয়নিপাউনের বৈবাগ্য শখ , দেহবন্গীন, ইহ্বন্ধনের মধ্যেই 
ইচাদের মোক্ষ ঝ!বৈরাগা সাধনা, ইঞ্ত্িয়ের আশে ভতীব্দিয়ের উপলা, আসক্তির মধ্যেই 
নিরানার্ভির কামন।_ দেহকে, ইহাসভিকে তনীকার কাঁরয়। লয়, কিংব। তাহ। হইতে দুরে 
সরিয়। গিয়াও নয়। জীবন-রম-রসিকের যেপরম বৈরা?য, গৃহী মনের বৈরাগ্যই প্রাচীন 
বাঙালীর চিত্ব হরণ করিয়াছিল এবং সেই হেতুই বাঙলাদেশে ব্যান, মন্দযান, কালচক্রযান 
সহজযান, নাখধস প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপত্তি এবং সেই জন্যই বৈষ্কব সহজিয়। সাধক 
কবিদের ধম, আউলবাউিলদের ধর্ম এবং দেহাশ্রিত তন্ত্রধমের প্রতি, দেহযোগের প্রতি, 
ইহযোগের প্রতি বাঙালীর এত অনুরাশ |, -_বাঁগালীর ইতিহাস । 
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সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই লক্ষ্য । কেবল তাই নষ, নেধতটিকে পর্যন্ত ক্রোধ 
হিংসা কলুষিত করে পৃথিবীর সাধারণ মানব হিনেবেহ চিত্রিত কর! হয়েছে। 

অবশ্ট পুরানে! দিনের সাহিতে। আমরা যদি মাধুনিক যুগোপযোগী 
ব্যক্তিশ্বাতগ্ন্যবাদী মানবতার সন্ধান করি তবে আমরা ব্যর্থ হব নিঃসন্দেহে । 
কারণ প্রাক-নবজাগৃতি সমাজকাঠামোর যে ইঙ্গিত আমরা পূর্বে করেছি 
তার মধ্যে যেমন সমাজে তেমনি সাহিত্যেও ব্যাক্তস্বাতন্ত্া সন্মান পেতে পারে না| ৷ 
ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদী চিস্তা যুূরোপে এবং অ।মাদের দেশে উভয় স্থানেই দেশের 
অর্থনীতির বন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিয়েছে । 

তবে বাংলা দেশ অন্তত পাল আমল পর্যন্ত নে ব্যাপক বহির্বাণিজা 
চালিয়েছে তাতে করে বণিকসম্প্ররাঘকে বলম্বন করে একট। বিশেষ ধরণের 
বাক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্ভব হতে পাবে । কিন্ত গ্রামীণ সমাজ যে তাকে মেনে নেবে না 
এ অনিবার্ধ। চ'ণদসদাগরের কাহিশীৰ কথাই ধরা বাক। অবশ্য থে সমযে 
এ কাহিনী কাব্যরূপ পেয়েছে তথন বাংলা দেশ তান বহির্বাখিজ্যের পুছিপাট। 
গুটয়ে নিয়েছে। প্রাপ্ত গ্রন্থগুসির মধ্যে আবার গ্রাতীনতর 
গুলিতে বলিষ্তার বেশ কিছুট। সন্ধান মেলে। পরব্তীগুলিতে কেবলই 
প্রথান্ুসরণ । বিজয়গুপ্ত বা! নারায়নদেবের মনসামঙ্গলের সঙ্গে কেতকাদাস 
বা! জীবন মৈত্রের কাব্যের তুলন। করলেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। এমন কি 
পরবর্তীকালে চণ্ডীমঙ্গলে ধৃত বণিকচপিত্রে ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতার ভাব 
বিশেষভাবেই লক্ষা কর! যায়। _ মনসামঙ্গলেও চদসদাগরের,বে বুলিশকঠোর 
ব্যক্তিত্ব নিষে কাব্যের অগ্রগতি, পরিনতিতে ভাকে মনীদ। দেনশি কবি | 
এ অপরাধ অবশ্য কবির নয়-_ এ হল যুগধী ?ণ যুগে কালকেঠ গওবাষ 
অপরাধ নেই, লাউনেন হয়ে বখার্য কৃতিত্ব দেখতে পার। যানে, কিন্ত 
চাদসদাগর হলে চলবে না। মনসার পায়ের লাগ তার মাথ। লুটিয়ে 
তবে শ্রাস্তি কবিদের এবং এই গ্রাম্য সমাজেরও । 


পর থেকে পবাত্তরে 

তা হলে কি পাল আমল থেকে শ্রু করে ইংরেজ বিদ্ঞয় পর্যস্ত সমগ্র 
বাংল। সাহিত্যের কোন রূপ-বিবর্তন নেই? ইংরেজ বিজয়ের পরে কি 
অকস্মাৎ পুরানে৷ সাহিত্ত্য তার ব| কিছু বৈশিষ্ট্য বিসর্দন দিষে 'আধুনিকভায় 
ক্ষপাস্তর লাভ করল? নিশ্চয় নয়। ত। হলে অবশ্ঠই ন্ধগগত পরিবর্তন 
পুরানে। সাহিত্যের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটেছিল এবং তাই শেষ পর্স্ত 
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গুণগত পরিবর্তন সম্ভাবিত করেছে। 
কারণ বাংলাদেশের সমাজজীবনও রাতারাতি ইংরেজ বিজয়ের 
মধা দিয়ে হঠাৎ একটা নতুন স্তরে সমুন্নীত হয়নি । মুসলমান আমল থেকে 
ইংরেজ আমলে এই পরিবর্তন ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রসারিত এবং গুণগত 
ঠিকই | কিন্ত সামাজিক বিবর্তনে আার্থনীতিক মূলের পরিবর্তনই একমাত্র 
কথা নয়। রাজনৈতিক ও জীবন্চর্যাগত, সংস্কৃতির মিশ্রণজাত নানা 
ধরণের রূগগভ পরিবর্তন সমাজদেহে লক্ষ্য কর! যাবে। আর সাহিত্যে 
তার মোটামুটি (প্রতিফলন প্রন্যাশিত । 
বাংল! সাহিত্যের এতিহ্থাসিকেরা। অনেকে সাহিত্যে এই যুগকে 
কতকগুলি পর্বে বিভন্ করে বুঝনে চেয়েছেন, আবার মনেকে এইজাভীম 
গ৭” বিভাগের কৌনও স্পষ্ট বস্ত্রতিত্তিক স্তর নেই বলে শতাব্দী থেকে 
শত!দীভে অগ্রসর .হষেছেন। স্পষ্ট স্তর আছে একথ!। আমরাও বলি ন|। 
তথোর অসভাব ঘে স্ুপ্রচব তাও স্বীকার করি কিন্ত রূপরেখা আব্খার 
চেষ্ট| ব্যর্থ নাওভতে পারে। আমরা পুরানো সাহিত্যের যে পর্ব বিভাগের 
পবিকল্ননার পক্ষপাতী তা নিম়রূপ : 
ক উদ্মেধ পর্ব । তৃ্ক-বিঞষের পূ পযন্ত এ পর্বের বিস্তৃতি | 
খ।। অন্ধকাগ পর্ব। তুর্ক-বিজয় থেকে সুরু করে কৃতিবাসের 
আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত । 
গ।। প্রতিষ্ঠ| পর্ন। কৃত্তিবাস থেকে চৈতন্থ পূর্ব পর্যন্ত । 
থ।। এ্রশ্বয পরব । চৈত্ন্তা প্রভাবের কাল। 
৬ || অবক্ষম*্পব । মোটামুটিভাবে আঠারে। শতক । 
আমর! বে'নামগুলি ব্যবহার করেছি আপাতিদৃষ্টিতে তা একটু অস্পষ্ট 
বলে মনে হতে গারে। কিন্মা এই নামগুলির সাহায্যে একই জঙ্গে 
বাঙালীর জাতীয় জীবনের--বাংল1 সমাজের উত্থান ও পতন, উল্লাস ও 
গ্লানি যেমন ধর। পড়ে, ঠিক তেমনি আলোচ্য পর্বের সাধারণ সাহিত্য, 
লক্ষণের একটি স্পষ্ট চেহারার বোধ জল্মে। সাধারণভাবে খুষ্টাবের ও 
শতাবীর সীমায় পর্বগুলিকে বেঁধে দেওয়া হয়নি, কারণ রাকতনৈতিক 
ঘটনার নির্দিষ্ট সাল থাকে । কিন্তু সমজদেছে ব৷ সাংস্কৃতিক রাঁজোে ন্বতর 
চেতনার সঞ্চারের কালটি একেবারে নির্দিষ্ট সাল তারিথে চিহ্কিত করা 
চলে না। দ্বিতীয়ত, কোন বাক্তির নামে এঁতিহাসিক পরকে চিহ্নিত 
করিনি । এমনকি চৈতন্তদেবের নামানুলারেও নয় । কারণ ব্যক্তি যতই মহান 
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হোন, ইতিহাসে '্ঠার গ্রভাব যত প্রবলভাবেই অন্সভূত হোক না কেন, 
ইতিহাসের গতি ব্যক্তি সাপেক্ষ নয়। ব্যক্তি ইতিহাসকে তৈরী করেনা, 
ইতিহাসই ব্যক্তিকে আহ্বান করে। বাক্তির যথাযোগ্য ভূমিকাকে স্বীকার 
করেও এই সামান্ঠ সত্যে অবিচল না পাকার কোন কারণ পাওয়া! যায় ন!। 
তৃতীয়ত, এ পব-বিভাগের লক্ষ্য সাহিত্যিক । ভাই এর সাধারণ লক্ষণের 
ব্যতিক্রম 'অজন্র মিলবে । যান্ত্রিকভাবে সামান্য স্থত্রের সব তথ্য ও তত্বকে 
প্রযোগ করার চেষ্টা না করাই ঠিক হবে। আর চতুর্থত, তথ্যের 
অগ্রাচুর্মে_ বিশেষ করে পুরানে| পুথির (ছাপানে। বইযের সংখ্যা মানু- 
পাতিকভাবে অনেক কম) সম্যক বিচার বিশ্লেষণের "অভাবে-_-আমাদের 
নিদেশিত তবে তথ্যের ফাঁক থেকে বাবে। 


উন্মেষ পর 

বাঙালীর জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত ভিত্তি স্থাপিত হযেছিল তুকি 
বিভধষেপ্ মাগেই | বাংল! ভাষ| এবং সাহিত্যের উল্মেষের চিহ্নকেও নবম-দশম 
শতক পরন্ত অন্থসরণ কর। গিষেছে। স্বভাবতই বাণ্লা ভাষার তখনও 
কেবল শৈশব বলেই বাঙালীর মানপিকতাব সম্পূর্ণতব চিত্রেব সন্ধানে বা'ল। 
ভাষার সীমাকে অতিক্রম করে ঘেতেহবে। তখনকার বাঙালী কবি 
সাহিভিকেরা সংস্কত এবং অপত্রংশ অবহট্ট ভাষায যে সব কাব্য-কবিত। 
রচনা ধরেছেন বাঙালী চেতনার স্পষ্ট ইঙ্গিত তাদের মধ্যেও পড়। গিষেছে 
বলে উঁতিহাসিকদের মতৈক্য ঘটেছে । তাই এ পর্বের বাণলাসাহিত্য নয, 
বাালীর সাহিত্যই গ্রতিহাসিক বিচাবেব অপেক্ষী রাখে। 

বাঙালীর সংস্কৃতি তখনও আপন ম্ববপে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠী গাযনি ঠিকই 
কিন্ত তার প্রবণতা লক্ষ্য কবা গেছে । তখনও অভিজাত ও অনভিজাত 
সংস্কৃতির সম্পর্কে সমন্ধষের সুর বাজেনি। সংঘাতের ইঙ্গিতই প্রাধান্য 
পেমেছে। অভিজাত স"স্কৃতি ত্রাহ্গণ্য আচার অনুষ্ঠান চিন্তা চেষ্টা প্রভাবাম্বিত 
হযেছে বেশি, অনভিক্তাত সংস্কৃতি ব্রাঙ্মণাসংস্কারকে পরিহার করেছে। 
পাল রাঙছগারা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ সহজিযাদের চর্শা মার দোহা 
তাদের রাজসতার কাব্য হযে ওঠেনি । সেখানে সন্ধ্যাকরনন্দী কিংবা 
অতভিনন্দের রামায়ণ গান সংস্কৃত ভাষাকেই আশ্রয করেছে । সহজমাধক 
বৌদ্ধদের সাধনার গাঁন বৌদ্ধ সংস্কৃতির সর্বতারতীয় আভিজাত্য 
হারিয়েছে নিঃসন্দেহে । তথ।কখিত নিম্মার্গে তার নিত্য আনাগোনা 
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গানে গানে চণ্ডাল শবর আর ডোমেদের জীবনযাত্রার নান! চিত্র ধরে স্থাকিত্ব 
পেয়েছে। সেখানে সম্মান তান্ত্রিক কাপাঁলিক মার্গের, নেড়ে ব্রাহ্মণরা। বিজ্রপের 
তীক্ষ তীরে আহত হযেছেন। আর সেন আমলের রাজসভ। বহ্‌ কাবা- 
কবিতায়, নুগুরে আর বিলালে, বর্ণনায় 'আর বর্ণবিচ্ছুরণে ঘে চর্যার জনসভা 
থেকে বহুদূরে, এ প্রতাস অভি প্রত্যক্ষ । 

তবে এ পর্নের বাঙালীর লেখ! সংস্কৃত কাব্যে-কবিতায়ও তার প্রাণের সুর 
কিছু নেজেছে | জয়দেবের কাব্যের দেহগঠন ঘে বাংল! লোকনাট্যাতিনয় যাত্রার 
রা বিশেষ ভাবে প্রতাবাদন্িত ত অনেকেই স্বীকার করেছেন। ““কবীন্দ্র বচন 
সমুচ্চয়” এব* “সছুক্কিকর্ণামুতের' অনেক প্রকীর্ণ কবিতায় বাংলার লোক-- 
সাধারণের জীবনলীলা এবং এদেশের প্ররুতি-সৌনরধের ছবি ফুটেছে । 
মার সবোপরি বাঙালীর যে ইন্দ্রিষালু জীবনমুখিত।, তপশ্যাজীর্ণ শু জ্ঞানমার্শ 
ও রুন্ত্রসাধনের বির্দ্ববাদ্িতা বাধলা-সংক্কত নিরপেক্ষ ভাবে সন রচনাষই 
এখন থেকে স্পষ্ট হযে উঠছে । 

বাংল। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একে উচ্সেষ কাল বলে নিশ্চিন্তে 
'টিক্রিত করা ঘায়। পুরানে| বাংল কাব্যের প্রধান ধারা হল এগুলি__ 
১1 সাধনসক্ষীত। ২ | বৈষ্বসাঠিভ্য, ৩। মঙ্গলকাব্য, 
৪ মনবাদ, € | লোকলাহিত্য । এদের মধ্যে অন্তত একটি ধারার 
স্পষ্ট সৃচন| এ পৰেই ঘটেছে, সেটি সাধনসঙ্গীতের ধার। | চর্ধার জীবনপৃষ্টির সঙ্গে 
যতই পার্থক্য থাক না কেন পরবর্তী বৈষ্ঞবসহিয়া, মুশিদ্গান, আর বাউল 
সঙ্গত যে এ ধারারই ক্রমবিকাশ ত|! স্পষ্টত বোঝা যাষ। অন্য গ্রধান 
ধারা গুলির জন্ম এখনও হখনি। কিন্তু কারও কারও 'ঘম্পই সুচনার ইঙ্গিত 
আছে। বৈষ্ণবসাঠিতা , বা*লাদেশে রাধারুক্ষের প্রেম বিরহ মিলনের যে 
নিচিত্র রসোজ্জল মৃতিতে দেখ! দিয়েছে, সংস্কভে ভার পুনস্থপীত্বের দাধী 
আছে “সদুক্তিকর্ণামৃত”” আব “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চযেণ*” নান! কবিতায় এবং 
বিস্ৃতভাবে “গীতগোবিন্দে” । অন্রবাদের চেষ্টা ন। থাকলেও সংস্কত রাষায়ণের 
নবতর মৃডিদানের প্রবণতার কীণ চিজ আছে। আভিনন্দে্র রামামণে 
তান্ত্িকতার প্রভাব আবিষ্কৃত হযেছে । সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য রাম- 
চরিভাখানে সমসাময়িক ইতিহাসের আরোপ ঘটেছে। 

কাব্যর্ূপে বাঙালীর বিশিষ্টত| গ্দকল্পনায। বিচ্ছিন্ন ভ্রোকের স্থানে 
দীঘঘতর পদের বিস্বৃতিতে বেদনা এবং সঙ্গীত-উচ্ছু'দের সুযোগ অধিকতর । 
অপন্রংশ-অবহট্ঠের সময় থেকেই গ্লোকের স্থানে পদরচনার একাধিপত্য। 
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প্রথম বাংলা কাব্য তাই চর্যাপদাবলী | জয়দেবের সংস্কৃত কাব্যেও এই কাব্যা- 
কৃতি গৃহীত। উন্মেষপর্বের কাছ থেকে বাংলা জাহিত্যের সবচেয়ে বড় 
উত্তরাধিকার এই পদ-গঠন কিন তাঁও বিবেচ্য । 


অন্ধকার গব 

তুকি বিজ্ঞয় থেকে শ্রীরুষ্ককীর্তন কি:ব৷ কৃত্তিবাঁসী রামায়ণ রচিত হওয়া 
পর্যন্ত সমম বাংলাদেশের, বাংলা সাহিতোর এবং বাঙালী জাতির পক্ষে 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । এ সমযকার ইতিহাস বহু রক্তপাতে কলংকিত। ধমোম্মাদন' 
আর অরাঁজকতায় বাংলাদেশ ভ্ড়ে তথন মাহ্শ্ন্তায়। জাতীয জীবনের 
পক্ষে একে অন্ধকীরীচ্ছন্গ বল ঘেতে পারে অনায়াসেই । সাহিতোর 
ইতিহীসেও একে অন্ধকার নামে পরিচিত করার কারণ সহজেই মিলবে _ 
এ পবের এক টুকরো! লেখাও পাওয়া যায়নি। কোন কবি, (কোন কবিতা। 
এই দুশ বছরের প্রতিনিধিত্ব করেনি আমাদের কাছে। 

বক্তি দেখানো হয যে এ পবের রাষ্ট্রীয় সামাজিক অস্তিরভায কাব্যের 
জশ্ব বাত হয়েছে । এ যুক্তির প্রতিবাদ মিলবে যে কোন রাষ্ট্রবিপ্রবেধ 
ইতিছাসেই ৷ দ্বিতীব মহাযুদ্ধের হাউটজারের ছাষাণও কবিতা-স্ৃতি বিরাম 
পানি । এ সম্বন্ধে কোন কিদ্ধান্তে ন। গেছোনই ভাল। তাই সে পর্বে 
কিছু লেখা হয়েছিল কিন, সে-সমস্যার চারপাশে না ঘুরে সে পর্বের 
কোন রচনার পরিচয় আমাদের হাতে আসে নি এই যুক্তিতেই তাকে 
অন্ধবারাচ্ছন্ন বললে সত্যের অপলাপ হবে ন|। 

ঘে কোন অবস্থাতেই এই অন্ধকার পর্বকে শুন্তগর্ভ বলে অভিহিত কর! 
চলে ন।। কারণ প্রাকৃতিক জগতের মত ইতিহাসেও শুন্তার স্থান নেই। 
আপাতদৃষ্টিতে ব শূন্ট তার মন্তরে অন্ভরে চলছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ 
আন্দোলন । এই আন্দোলন ঘটেছে বাঙালীর সাংস্কৃতিক মানসে দীর্ঘ 
দুশ বছর ধরে, আর তারই ফলে চর্ধার খণ্ড গানের বরাজ্য থেকে কৃত্তিবাস- 
চশ্ীদীসের জটিলতর স্থষ্টি-রাজ্ো উত্তরণ সম্ভব হয়েছে । 

প্রথমত, ব্রাহ্মণ্যসংস্কার এবং অভিজাত সংন্কতির বাঙালী রাজকীয় 
নেতৃত্ব থেকে বিচুতহল। এতদিন যার। ছিল শাসক, তাদেরও শাসিতদের 
সঙ্গে একই পর্ধাঘ্দে হতে হল অবনমিত। ইসলামের বন্যা কপাণের মুখে 
এবং কোবাণের বয়েতে তখন অগ্রসর । যে কোন রকমে এই প্রাগ্রসর 
ধর্মবন্তাকে রুখবার দাদ্সিত্ব উচ্চ স্তরের সংস্কৃতিবানর। অন্তব করছে 
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লাগলেন । কিন্ত অন্তর দিযে একে ঠেকানে! ঘাবে না, বাঙালী হিন্দুব হাত 
থেকে রার্ত্ীয় ক্ষমতা এবং শক্রনিধনোপযোগী অস্ত্র দুইই অন্তহিত। তাই 
প্রতবোধ ঘা হল ত। সাংস্কতিক এবং ধর্মনৈতিক। 

দ্বিতীফত, এই সাংস্কতিক এবং ধর্মনৈতিক প্রতিবোধে নিয়কোটিব 
অগণিত মানুষকে না পেলে এব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হযে যাবে। কিন্তু ভাকলেই 
(কি তাদেব পাওয়া যাবে? তাই একট! অংমিশ্রণেব প্রণালী চলতে লাগল । 
এহ প্রণালী দ্বিমুখী, উঁচু থেকে নীচেব দিকে এব* নীচু থেকে উ“চুৰ দিকেও । 
বৈঘিক ক্দ্র আব .পীরাণিক মহাদেব বাঙালী গৃচন্থ শিবে পবিণত হল । 
চাষেব কাজে সেসঙ্গী হল সাধারণ কৃষকেব, চাবিত্রশৈথিল্যে ধিক্কাব বর্ষিত 
হণ তব বিকদ্ধে। বিষণ ভগবান অথব। মহাভাবতেব বাস্ত্রদেখ কুষ্: বাখাল 
বাল্ব বেশে ঝ"লাধ মাঠ-ঘাটে গোপিনীদেৰ পেছনে ধামানী গন জুডে 
পিশি। অপবরদিকে অনার্ষসংক্কাবেব মনসা বা চণ্ডা কিংবা! ধমঠাকুব আর্ধ- 
পদাখিধিতে স্বীকৃতি পেলো । 

ভঙাঘত, এহ সম্মিনত প্রতিবোধে সচেত্রন ভুমিকা এব" নেতৃত্বও 
থে অতিসত রঙ্ধণ) সক্কতিথশপ্বই হাতে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
বাজেহ 'অনভিজাত সঙ্গাবেৰ অনেক কিছু মেনে নিষেও পৌবাণিক 
বমেব মুন শুন আদশকে ভীপনচযাষ প্রতিত্তিত কবতে চেষ্টাব ত্রুটি ঘটেনি । 
ম্ভ।কাখা এব" পুবাণে অগ্বাদেব প্রেবশা খি এখান থেকেই আসেনি? 

অন্ধকার পর্দেব এই সা"স্কতিক ঘটনাধলীহ প্রনিষ্ঠাপর্থকে সম্ভাবিত 
কবেছে। 


প্রাতির্তা পৰ 

অধ্যাপক সুকুমার সেনেব ভাষায় তুর্কি আক্রমণ ও বিজয় বাঙালী 
জাতি-গঠনে বিছ্বাৎশক্তির (816050 32811) কাজ কবেছে। উন্মেষপর্বে 
যা অঠিজ্রাত-অনভিজাত, ব্রাহ্মণা-অত্রাঙ্ধণ্যে দ্বিখাবিভক্র ছিল, ৰাইরের 
এই প্রচণ্ড আঘাতে তাদেব মধ্যে যথার্থ মিশ্রণ ঘটল, তারই ফল বাঙালীর 
সাংস্কৃতিক ভিত্বি। অন্ধকার পৰে এর প্রস্ততি চলেছে, ধূলিমালিগ্ত 
ও ধ্বংসন্তপ অপসারণে প্রতিষ্ঠাপবে এর স্বন্ধপ আত্মপ্রতিষ্ট হয়েছে। 

এক ।॥॥ ফেবল সাছিত্যিক শ্ষ্টি বৈচিত্র্যেও এর প্রতিফলন লক্ষিত ছবে। 
বাঙালীর সাহিতাধারার ঘে শাথাগুলি ছিল অনারন্ধ তার স্প্ কুত্রপাত ঘটল 
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এই পর্বে। বিজয়গুপ্ত-নারায়ণদেবেন মত কবিদের হ'তে মন্গলকাব্যের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠঠ কিন! তা বিতর্কের বিষয় হতে পারে। কিন্তু গ্রর। এই পর্বেরই 
কবি। এবং এই পর্বেই মঙ্গলকাব্যের নিশ্চিত আরম তাতে সংশয় মাত্র 
নেই । এখন থেকে বৈষ্কব কবিতার উৎস সন্ধানে সংস্কৃত ভাঘার ছারস্থ 
হবার প্রস্নোজন রইল না আর। বড়, চশ্ীদ।সের কাব্য কাহিনী-কেক্তরিক 
হলেও পদাবলী সাহিত্যের পূরহৃরীত্বের মর্যাদা বহনে সক্ষম বলে শ্বীকৃতি 
পেল । অদন্রবাদের ধারায় কৃত্তিবাস-মালাধর বস্থর মত কবিদের আবিতাব 
কেবল 'আরম্থবের দিক থেকেই নয় উৎকর্ষের দিক থেকেও লক্ষণীয় । 

দুই ॥॥ এই পর্বের রাজকীয় ।আগুকৃল্য অনেকের কাছে একটি 
মৌল এ্তিছািক প্রবৃত্তি বলে মনে হয়েছে । মুসলমান নৃপতিদের সহাদ্গত। 
ও স্বীকৃতির অজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে নি। কবিদের রচনায় মুখবদ্ধে 
মুসলমান শাসকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে । এট। প্রতিকূল 
বাজনক্তিকে দূর থেকে কেবল নমস্ক।র জানানে। কি না, তাও বিবেচ্য । 
তখনও হিন্দু-মুসলম!নের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এমন একটা স্তরে ওঠেনি 
যাতে হিম্দু পুরাণের অন্থবাদে কিংবা হিন্দু দেব-দেবীর মাহাত্ময-কীত্তনে 
তার! আন্থকৃল্গ্য দেখাবেন । পরাগদ ব! ছুটি খায়ের মহাভারত রচনাষ সাহাযা 
একট। বিচ্ছিন্ন ঘটন! হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত। 

তিন ।॥ পুরাণ অঙ্গুবাদের মধ্য দিষে সেদিন সামাভিক ও সাহিত্যিক 
ভবিষ্ঘকে শনেকণানি আয়ত্তাধীনে করার চেষ্টা করেছেন বাঙালী 
লেখকের । যাঁরা “ভাষায়” রামায় “মহাভারত-ভাগবতাদির অস্ত্রবাদের 
বিরোধী ছিলেন তারা ইতিহাসের রায় বুঝতে পারেননি । অভিজাত ও 
লোকধন-সংস্কতির মিশ্রণের সামনে পৌরাণিক আদর্শের উপস্থাপনা 
প্রম্নোজন এটা সেকালের অনুবাদকের৷ বুঝেছিলেন। দ্বিতীয়ত, রামচঙ্্র 
কিংব৷ ্রীকষ্ষের বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব পদদলিত লাঞ্ছিত জাতির স্বপ্ন কামনার 
স্বোভক হিসেবে তখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তৃতীয়ত, “পদে, 
সীমীবদ্ধ বাংলাভাবা! অন্থবাদের মধ্য দিযে আপনার প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করতে চাইল, সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ভাব-সম্পদ আহরণে যন্ধ পেল। 
সঙ্গীতকে ছাড়িয়ে এমন একটি কাব্যাক তি (11629 0177) আয়ত্ত করতে 
চাইল যাতে আখ্যান বিকৃত করা চলে, চিত্রাঙ্কনের স্থযোগ থাকে, লোক- 
সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছড়া-গাথা-গল্প-উপকথ| পিঁখিত কাব্যে বিধৃত হবার 
মডত-্ান পায়। 
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এগার এব 

সেকালের বাঙালী চেতন্ত-গ্রধতিত আন্দোলনের ছারা ষে পরিমাণ 
আলোড়িত হয়েছিল তাকে দীর্ঘ মূদ্ার পরে নব-চেতনার সঞ্চার হিসেবে উল্লেখ 
কর। চলে। ঠতন্ঠের ধর্মান্দোলনের এমন কয়েকটি দিক ছিল যাতে বাঙালীর 
জীবনসাধনার কেন্দ্র পর্যস্ত সচকিত হয়ে ওঠে, আবার অপরদিকে সাময়িক ষুগ- 
দ্াবীও বছ পরিমাণে নিবৃত্ত হয়। 

চৈতন্ত-প্রবতিত আন্দোলন ধর্মমূলক হলেও তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি 
দৃষ্টি এড়ায় না। 

এক ॥॥ এধর্স জীবন বিরোধী নয়। মানুষকে এ'র! অপ্স্বভাব বলে মনে 
করেছেন, শু্তম্বভীব বলে নয়। আর ,মাজষের হৃদয়সম্পর্কের উদগত বা 
98/117085 বোধই এই ধর্মের সাধন] হিসেবে স্বীকৃত। শুফতাঁ ও তপন্তা- 
বিমুখ বাঙালী-মানসের উজ্জ্রীবন এমন একটি ধর্মবোধকে কেন্ত্র করেই সম্ভব । 
প্রতিষ্ঠাপর্বে বাঙালী সংস্কৃতির ছুটি ধারার বে মিলন হয়েছিল খরশ্বর্ষপর্বে তার 
মধ্যে ইন্দ্রিয়ালু, কোমল, ললিত ভাবপ্রবণতার সঞ্চার হল। 

ছুই এধম ত্রাঙ্গণ্য প্রথা ও প্রণালীর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আক্রমণ । 
বৈধীমার্গের স্থানে রাগম।গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে, হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ট, 
অথব| “বেই জন কৃষ্ণ ভজে সে মোর ঠাকুর” মন্ত্রো্চারণে সে ঘুগ ধর্মী সন্কার্ণত।" 
কে. অনেকথানি অস্বীকার করেছিল । এমন কি যবনকুলজ হরিদাসকে 
বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীতে গ্রহণের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রতিরেধ ছাপিষে * 
বিজয়ী আক্রমণের ইঙ্গিত স্পষ্ট । মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শজাত বিকৃতি থেকে 
জগাই-মাধাই-এর উদ্ধার-সাধন প্রতীকি ঘটনা হিসেবেই গ্রহণীয়। মুসলিম 
রাজকীয় মর্যাদা থেকে ভক্তিমার্গে দীক্ষা গ্রহণ করে রূপ ও সনাতন মুসলিম 
জীবনধারার অনুকরণের বিরুদ্ধে যে তীব্র আঘাত হানেন তা-ও দৃষ্টি এড়াবার 
নয়। কাজীর অত্যাচার থেকে নবদ্বীপের ধর্মাচণকে রক্ষা করার ঘটনাও এই 
একই ধারায় সংস্থাপিত হবার মত। 

তিন।। কাজীদমনে নগর সংকীর্তনের প্রভাব চৈতন্থ ভাগবতকার পরম 
উল্লামভরে বিবৃত করেছেন। “নগর সংকীর্তন' ধর্ম ও সংস্কৃতি” রক্ষার জনপ্রিয় 
ও লোকসাধারণের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট একটি কর্মপদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপিত। 
জনশক্তির এই উদ্বোধন বাঙালীকে আত্মশক্তিতে অনেকথানি আন্থাসম্পন্প করে 
তুলেছিল । 

চৈভন্য-গ্বতিত এই ধমান্দোলন তাই একটি প্ুবল শক্তিশালী সামা্সিক ও 


২২ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বটে। এর ফলে বাঙালী জাতি আত্মস্থ হল, আপন 
চিত্তের গভীর ভাবপ্রবণতায় নূতন মূলাবোধের সন্ধান পেল। বাংলা সাহিত্যে 
এর প্রভাব স্থদুর প্রসারী । 

গ্রথম ॥ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের স্থ্টি প্রাচুর্য এ পর্বে বিশ্বয়কর হয়ে 
উঠল। কেবল সংখ্যায় নয, উৎকর্ষেও। ভক্তিরসের একটি সহজ প্রবাহ 
এর আগ্ন্ত প্রসারিত হল। পদাবলী সাহিত্যের সীমা বিস্তৃততর হল 
গৌরাঙ্গবিষষক পদের সংযোগে । দেবতার মাহাত্ম্য আর লীলা নিয়ে এত- 
কাল ছিল বাংল! কাব্যের যা-কিছু আয়োজন । এবাব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
মান্থুধ হলেন কাব্যের বিষয়, অবস্ট তাকে ভগবানে রূপান্তরিত করতে ছাড়েন 
নি মধ্য যুগের কবিরা । 

ঘ্বিতীষ।॥ কেবল কাব্য-কবিত| নিষে বাংলা-সাহিত্যের যে চেষ্টা ছিল 
সেথানে জীবনী-সাহিত্যের আবির্তাব ঘটল । এল সাহিত্যের সীমানায় ইতিহাস 
বিবৃতির কিছু প্রত্যক্ষতা, এল তত্ব ও দার্শনিক বিশ্লেষণ, য্দিও কবিতার তাষাষ। 
পুবানো৷ যুগেব বাংলা মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল ফলল এই যুগেরই কৃষ্ণদাস কবি- 
রাজের বিপুল বিস্তৃত গ্রন্থে। 

তৃতীয় ॥| অন্গবাদকের! গূলের যথাযথ অনুসরণ থেকে জারও বেশি করে 
দুরাপসারিত 'হলেন। ভাগবতের মৌল ন্বভাবধর্মের খীর্য কঠোর আবেদন 
কোমল মধুর প্রেমরসে রূপান্তরিত হল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বেঞ্বীয 
জ্রীবনবোধ ( রবর্য পর্বের বিপুল প্রক্ষেপ বলেই মনে হয) আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করল। 

চতুর্থ ॥ মঙ্গলদেবদেবীরা হিংম্তা। হারালেন। অনার্ধদেবতার আধ- 
সংস্কারে স্বীক্কৃতি হযে গেছে বহু পূবেই, দ্বন্দের স্থৃতি' তাই ক্রমেই প্রথাঙ্থগত্যের 
সামান্তায় প্বসিত হল। দ্ধিজ্জ মাধব তে! মুল আখ্যান কাব্যের মধ্যে 
বৈষণবপদ জুড়ে দিলেন। 

্ষির প্রাচুর্যে, নব নব কাব্যর্ূপের আবিরাবে, চেষ্টার বচিত্রতায়, ভাব- 
প্রবণতায়, জীবন ও মানবানুভৃতির স্বীকাতিতে, দার্শনিক মনীষার প্রকাশে এবং 
কিছু কবির রষ্ঠনার কাব্যোতকর্ষে এ পর্বের পথ্য, নামান্কন সার্থক। 


আবক্ষয় পথ 
কিন্তু লতেরে৷ শতকের শেষভাগ থেকেই ওশ্বর্যচেতন। অবক্ষদিত হতে থাকে। 
একদিকে মোগলাই শোষণ বাংলার অর্থনীতিকে আঘাত করতে লাগল। 


প্রাচীন বাংল! কাব্য পাঞ্জের ভূমিকা ২৩ 


'অগ্কদিকে বিদেশ বণিকদের বাণিজ্যিক প্রত্ৃত্ববিস্তার আমাদের নর্থনীতির 
আত্যন্তর ছধলত। আরও গ্রকট করে তুলল। সর্বোপরি বাংলার মধ্যযুগীয় অর্থ- 
নীতি দীর্ঘস্থায্নিত্বের ফলে আপনিই -অন্তরে অন্তরে সমস্ত প্রাণাবেগ হারিছ 
ছীর্ণ হযে পড়েছিল। কাজেই -মবক্ষয় পর্বের পটভূমিতে কেবল সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক-রা্নৈতিক গরিবর্তনই নয, মল মর্থনীতির কাঠামোই ভেঙ্গে পড়বার 
মুখে দাড়াল । 

ত।ব উপরে রাজনৈতিক বিপর্ষঃও এই পৰে চরমে উঠেছিদ-_চার-চার্বার 
ব্গাঁর আক্রমণ ও অমানধিক 'মতাচার, পলাণীর পরাজম্ন এবং একের পর এক 
নবাবী নসনদের [নলামদারী হাতি দল এন" ক্রমে ইংরাজের লবময় রাস্ীয় 
ক্ষমতায় অধিনে | 

জীবনে স্থাক্মিত্ব ছিল না, নিরাপন্ত। ছিল ন|, দরিদ্রের দারিদ্র্য পৌছেছিল 
চরমে, ধনীর খিলাস-ন্তোতে বাধ। আসে নি। ঢারিত্রিক স্থিরত। ও সুস্থতা 
বিপর্স্ত-গ্রা«, ধমবোঁধ অপপুপ্ত, জীবনের গভীর অনুধ্যান অবসিত। অনুভূতিতে 
দ্রবীভূত গুদয ঘুক্তি-তর্কের পথ ধরেছে, ইন্দ্রিবালুতী! প্রায় কামুকতায় প্ববসিত। 
এ যুগের সাহিত্যে এই অবক্ষয় সব্'দিকে প্রকট। 

এক ॥॥ ধমবোধের 'আত্যন্তিকত। বহরাবরণে পরিণত ॥ রামপ্রসাদ প্রায় 
একক ব্যতিক্রম ॥ অবিশ্বাস, সংশয়, বিজপের তীক্ষত। ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে নান! 
কাবো নানা ভঙ্গিতে উথিত। 

দুই || -অন্নীলতার প্রাধান্য । 'অনাবশ্যক ভাবে নানা! গল্প কখাষ ইন্টিয়- 
শৈথিল্যের বর্ণনার দিকেন্ত্র যেন কবি-প্রাণের ঝোঁক । 

তিন | জীবন-জিজ্ঞাসা বা চরিত্রচিত্রণে গভীরতাহীন লঘুত্ব। 

চার সংস্কৃত কাব্যাদি থেকে অলঙ্কার, ছন্দ ও শব্দ চয়নের চাকচিক্যে 
চোখ ধাধানোর চেষ্টা । 

কিন্ধ এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের মধোও দূরাগত একটি জীবনবাদী সুর বেজে- 
ছিল; কারণ উনিশ শতকের নবজাগৃতি 'আঠেরো৷ শতকের ফল ন। হলেও, 
তখনই মানবতার একটি প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষীণ 
প্রচেষ্টা করেছিল ।* 


বাজশশশীশি শন সপ শিশিপি আআ ী প্পীপিসপপীস সাী 


* “কবি তাঁরতচন্ত্র'” প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে মালোচন। ক্রষ্টবা। কারণ ভারতচল্প কৰি ছিলেৰে 
জআঠেরে। শতকের অবঙ্গয়ের যোগ্যতম প্রতিনিধি। 


২৪ প্রাচীন কাব্য ; সৌন্দর্য ভিজ্ঞা্। ও নব মূল্যায়ন 


ইতিহাসের দাধারণ কথা থেকে 
ক্গাহিতেঃর বিশেষ কথায় _ 

সামাজিক আর্থনীতিক এবং ব্রাটা ইতিহাস জ্রাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশের 
পথ দেখিয়ে দেষ। সে পথ অন্গসরণের চেষ্টা আমরা! এতক্ষণ করেছি, এবারে, 
সিংহদ্বার দিয়ে অন্তরে প্রবেশের বাপার। ইত্তিহাসের মশাল অনেক দূরের 
পথ আলোকিও কবে, কিন্ত অস্ত:পুরে প্রবেশ করতে হুলে সৌন্দর্য-বোধের 
হরকথণ্ডের অনিবাণ দ্যৃতির প্রয়োজন । সে ছ্যুতির সিদ্ধি নয (সিদ্ধি 
স্বচিৎ ঘটে ), প্রাথমিক জিজ্ঞাস। মাত্র আলোচ্য গ্রন্থের বিষয। 

প্রাচীন ও মধাযুগের বাংলাকাব্য যে ইতিহাসবোধ, ধর্মবিচার ও সামাজিক 
উপকরণ সংগ্রহেই নি:শেধিত হবার নঘ এরকম একটি বিশ্বীস বর্তমান লেখকের 
আছে। মাঝারি ধরণের সাহিত্যগুণ-সমুদ্ধ রচন। তো সেকালে মোটেই দুলভ 
নধ। পুরানে। কিছু কাব্য-কবিতার দাবী কিন্তু আরও বেশি । বৈষ্ণব পদা- 
বলীর কিছু “লিরিক” এবং মৈমনসিংহে প্রাপ্ত কিছু “ব্যালাড' যে দেশ-কাল- 
নিরপেক্ষভাবে উচ্চ প্রশংসার যোগ এ কথা প্রা সবাই স্বীকাব কববেন। কিস্ত 
বড়ুদণ্ডীদাসের “ক্রকষ্ণকীর্তন+ এবং ভারতচন্দ্রের “অন্রদামঙ্গলে”ব যুগোর্ভীর্প 
আবেদনে অনেকে সংশয প্রকাশ করতে পারেন । সামঘিকেব কিছু বহিবাব৭ণ 
তুলে £সেই সৌন্দর্য-উপভোগের চেষ্টা আড প্রযোজনীয। মঙ্গলকাব্যেব বু 
ভারের মধ্যে চাদ, মনসা ও রেছুলার চবিত্র বৈশিষ্ট্য কিংব। মুকুন্দরামেব স্ষু 
কষত্র চরিত্রে কৌতুক বিচ্ছরিত রূপ চিরকাল মনে রাখবাব মত। সৌন্দর্য 
বিচারেও যে পুরানো বাংল। সাহিতোোর একান্ত দৈন্য ছিল না_কষেকটি প্রবন্ধে 
তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে । ইত্ভাসেব পটভূমির এখানেই সীমা | 
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চর্যাগীতির স্থিতি বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে অগ্রতিছন্বী। বাংল! 
ভাষায় লেখা প্রথম কবিতার এই সংকলনটির প্রতি বাঙালী মাত্রেরই 
দুর্বলতা আছে, এর প্রতিহ্ আবু বৈশিষ্ট্যকে অলোচনায়-বিতর্কে সগবে' 
উল্লেখ করে বাঙালীর জাতিসভ্। তৃপ্তি পায়। কিন্তু রৌদ্রতপ্ত মধ্যান্কে” 
চর্যাপদের পাতা ওণ্টাতে ওল্টাতে কেউ নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করেছে বলে 
জান। যাষ নি। মধুন্ছদন কিংব। ববীন্ত্রনাথ, নজরুল কিংবা জীবনানন্দ__ 
এঁদের কধিতা পড়তে পড়তে কেবল মাত্র রসবোধের খাতিরে কেউ চর্ধার 
একটি পদও আবৃত্তি করেছে কিনা৷ সন্দেহ । অর্থাৎ জাতীয গৌরব-বর্ধনে 
চয।গীতি-সঙ্কলনকে আমর! ব্যবহার কবি, কিন্তু উপভোগের জগতে তার 
প্রবেশাধিকার স্বীকার করি কি? 

বাংল। গগ্ভের প্রথম চেষ্টার যুগে লেখা একান্ত স্কুলপাঠ্য কিংবা স্ত্রী ও 
শিশুসেবয পুস্তিকাগুলিকে সাহিত্যের ইতিহাসে পরমোত্সাহে এবং সুগভীর 
তাষ্পর্ষের সঙ্গে লক্ষ্য করাণ্হয়েছে, সন্মান দেওযা হয়েছে । অবশ্য সে তাদের 
সাহিত্যিক গুণের জন্ত নঘ, লেখ্য সাহিত্যে গগ্ভভাষার ব্যবহারের এঁতিহাপিক: 
সস্ভাবনার দিক থেকে । রামরাম বন্থুর *প্প্রতাপাদিত্য চরিত”, কিংবা মৃত্যুঙয়ের 
“রাজাবলী”” রূসসাহিত্য হিসেবে অবশ্বই গ্রাহা নয়, যদিও গগ্ভসাহিত্যের 
ইতিহাসে গর্বোন্ধত মন্তকে তাদের সম্যক প্রতিষ্টা 

চর্যাীতি সম্বন্ধেও কি একই কথ।? 

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রস্-_এ কথ! কি কেবল বাংল। ভাষার 
দিক থেকে.সত্য, না বাংলা সাহিত্যের দিক থেকেও ? 


|| ছুই ॥| 
চর্যার সাহিত্যরস আম্বাদে বাধা অনেক, ভাষার, ধর্ণনাতঙ্গবর আক 
ধ্তব্বেরও | 
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হাজার বছর আগেকার এই কাব্যসঙ্ছলনের ভাষ। যে বাংলা আজকের 
বাঙালীকে তা অন্যের চোখে আঙ্ল দিয়ে প্রমাণ কগতে হয়। ভাষাই 
সাহিত্যের দেহ-_তার অস্পষ্টতা ব। ছরবোধাতা সাহিত্য-সৌন্দর্যে পৌছুবার পক্ষে 
প্রধানতম বাধা । অনেকের কবিত| “বুঝবার জন্ত নয, বাজবার জন্য” _কিন্তু 
কবিতা সেখানে সঙ্গীতের কাছে সমপিত-আত্মা । কবিতা কবিতা থেকেই বদি 
হৃদযের তারে বাজতে চায় তো৷ বুঝবার পথ ছাড়। নান্য পন্থা । 
প্রসংগত আর একটি কথা স্মরণযোগ্য__17188৩ এর অম্পষ্টত।- 
দুর্নোধ্যতা আর ভাষার অস্পঈতা-ছুবোধ্যতা কিন্তু মার্ক নয । [70980 
বা চিত্রকল্প কবি-ব্যক্তিত্বের জটিল মিশ্রণে কখনও বনুবক্র, অজন্ন বর্ণ- 
বিচ্ছুরিত আর তল গভীর; রসিক-চিত্ের নিষ্ঠা তাদের মর্সোদঘান 
চলে। অপর পক্ষে ভাষার খোধগম্যতা। কিন্তু সদর দরজা, এটি উল্মোচিত 
'না হলে অন্তরের সরল-গভীর কোন রস-লোকে প্রবেশই সম্ভব নয। 
চর্ধাগীতির সামনে দাড়িয়ে ভাই মনে হয, অভিধানের সাহায্যে প্রতিটি 
শব্দার্থ ভেন করে পরীক্ষার পড়া তৈরী হয, রসাস্বাদ হয ন|। চর্যার কিছু শব্ধ 
পরিচিত, কিছু ব। অধ পরিচিত, তারা আকর্ষণ করে কিন্ত আশ্বাস দেহ না। 
দ্বিতীষ বাধা এর ন্থপ্রাচীন রহশ্যমণ্ডিত ধ্মতত্ব আর সাধন প্রণালী ॥ 
এ সাধনপ্রণালী গৃহ ভাই স।ধারণের কাছে প্রকাশিতব্য নয়_ 
'মইসন চর্য্যা কুক্কুরীপাএ গাইড় । 
কোড়ি মাঝে একু হিঅহি সমাইড় ॥। 
অর্থাৎ এই চর্য। কুক্ধুরীপাঁদ গাইল, কোটির মাঝে গুটিকের জদযে প্রবেশ করল। 
ভুস্ুকু ভণই মুঢ় হিমহি ন পইসই ॥। 
অর্থাৎ তুন্্কু বলছেন, মূঢ়ের (সাধারণ মান্্ষের, যারা সাধনতৰ জানে না) 
হৃদষে কিছুই প্রবেশ করছে না। গশুরুশিষ্য পরম্পরা এর বিস্তৃতি। 
সহজিয়া মতবাদের নানা লুল্ুতা, বজ্যান-সহজধান-কালচক্রযানের বিভিন্ন 
আনুপাতিক মিশ্রণ, যোগ-তন্ত্রকাযাসাধনের অজশ্ম জটিলতায় এর আনা- 
গোনা । কোন কোন পদে আবার আভ্যন্তর অর্থটি বক্রবাচনে, বিপর্বন্ত 
চিত্রকল্পে অর্থবোধকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। 
অপরিচিত ভাষার বাধা আর অজ্ঞাত রহস্যাবৃত ধর্ম ও সাধনতবের 
নিষেধ রসিক পাঠককে চর্যার সৌন্দর্য আম্বাদের পথ থেকে বিচ্যুত 
করেছে । পাঠককে এখানে ধর্ম ও ভাষার নান! গ্রন্থি উন্মোচনে গবেষকের 
স্ুমিক। গ্রহণ করতে হয়, রসিকগ্রাণ জাশ্রপ পায় না । 
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এ বাধা পাঠকের আস্বীদের বাধা। 

কিন্ধ এর থেকেও প্রবঙ্গতর বাধ! কবিদের, হৃষ্টির বাধা। এর জন্ম 
তাদের বিশিষ্ট ধর্ম ও দার্শনিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। ধর্ম ও বিশ্বাসমাত্রই 
যে সাহিত্যের রসস্থষ্টিতে বিদ্ব এমন কোন ঢ|দাও সিদ্ধান্ত না নিয়েও বল। 
চলে যে যেখানে-ধর্ম বিশুদ্ধ অরূপ সাধনার, সৃষ্টির উৎস সেথানে রুদ্ধ। 
রূপময় জগত ও মানবজ্পীবন থে দর্শনে শস্বীকুত কিংবা ধিক্কৃত লাহিত্য- 
সষ্টিতে তার সহায়ত তো নেই-ই, নিষেধ আছে। সাহিত্যিকের অন্য নাম 
রূপকার। ভাষার তুলিতে তিনি রূপাঙ্কন করেন। স্ঈপঞ্ষ্টাই তো রূপঅ্টা ; 
আর এ দৃষ্টিতে আসক্তি জড়িষে গেলেই সে স্থা্টি সভাকার স্যহিতা হিসেবে 
সন্মান পাবে। 

গৌড়ীয় বৈশ্বধর্ম'ও দশনের চৌহদ্দীতে থে কবি সম্প্রদায় গড়ে ওঠেন 
তাদের হ্ষ্টিতে রূপমম জগতের গন্ধ-রস-গ্রাণ লেগেছিল, কারণ তাদের দর্শন 
জীব আর ভ্রগতকে নসাঙ করে দেয়নি, তাকে শান্ত না বললেও মাধ! 
বলেনি, ন্বাস্তি ণলেনি; পে অণুন্বভাব হলেও শুশ্স্বভাণ নয় । বিশেষতঃ 
মানন-সম্পর্বকে অধ্াত্ম গ্ভৃতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করায় তাদের 
সাঠিভ্য-গ্রাণ সহজ্ই মুক্তি পেয়েছিল । 

কধি হিসেবে চর্ধাকারদের সমশ্যা হাই বৈষ্কৰ কবিদের (ছিল না, 
এমন কি মঙ্গল কবিদেরও নয়। ধর্ম ও ভক্তির স্থল অমজিতবোধের পোষক 
হয়েও দেববাদের উগ্রন্তায় খাক্কিত্বকে বারঘার বিসঙ'ন দিলেও কোন 
দার্শনিক তবলোকে মঙ্গলকাবোর কবিরা অবরুদ্ধ ছিলেন না, আর ছিলেশন। 
বলেই রূপময় পৃথিবী 'তাদের কাছে লতা, মানবিক কামনা-বাসনার পৃতিই 
তাদের আদর, সর্বপ্রাপ্তিগ স্থখন্ব্গ তাদের চরম লক্গ্য। কাজেই এদের 
ধর্মবোধ কৃষ্টির উৎসকে গুকিয়ে দেয় না, এদের সাম্প্রদায়িকত। কঠোর 
দার্শনিকতার থাড়া উচিয়ে রাথে না বূপলোকের বিরুদ্ধে । 

চর্যার ধর্মমতে নিষেধ অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। তাদের কাছে জগতের 
অস্ভিত্বটা একাস্তভাবেই মিথ্য। | সর্বৈব মিথ্যা এই জগৎ, ভ্রান্তি এমন কি 
নিব।ণের কর্পনাও | 

অগ্পণে রচি রচি ভব নিব্বাণ। 

আমাদের অজ্ঞান-ঞ্চল-চিত্বের হৃষ্টি এ» বস্তগত কোনই সত্যতা নেই 
এ-পুথিবীর | এ যেন_- 
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নকমরীচি গন্ধ ণঅরী দাপণ-পড়িবিস্ব, জইস।। 
ৰাতাবন্তে ?স| দি ভইঅ। অপে পাথর জহসা ॥ 
বান্ধি্থঅ| জিম ফেলি করই খেলই বহুবিহ খেল! । 
বালুআ তেলে সসরমিংগে আকাশ-ফুলিল! ॥ 
অর্থাৎ, এ পৃথিবীটা মরুভমির মরীচিকা, গন্বরবনগরী, দর্পণের গ্রতিবিস্ব” 
বাধু জাৰতে স্& জ্লস্তস্ের দৃঢ়তা, বন্ধ্যা নারীর সন্তানের ক্রীড়ার স্তাধ মিথা। ? 
বালুর তেল, শশকের শৃঙ্গ ব| আকাশ কুন্মের স্টা অলীক । 
রূপজগতের এই ্রস্তিঝিলাস থেকে আপন চেতনাকে উদ্ধার কব।, চিত্তের 
চাঞ্চল্য নিরুদ্ধ করাই চর্ধাকারদের সাধন।। এই সাধনার পথ আর বঝাধা- 
সথ্টির পথ বিপরীতমুখী । 
সীতারাম উপন্থাসের শ্রী ও জযস্তী একদ। একটি ফুলের পাপড়ি-কেশর 
ইত্যাদি শতধাছিন্ন করে হুষ্টি কর্তার মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। বক্ধিম 
এদের ডাকিনী আখ! দিষেছিলেন ; আর ডাকিনী নিঃসংশযে কির থেবে, 
ভির জাত। চর্যার কবিও নলিনীবনে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু আমলে নে 
মহান্থুথরূপ কমদ_-তার সঙ্গে পাথিব পদ্মাদির সম্পর্ক নেই, বরং পাঁধিব সণ 
কিছুকে প্রতিভাস বলে বিসর্জন দিলেই এঁ বোধে প্রবেশ সম্ভব । 
এই গোষ্ঠীর চতুংসীমায আবদ্ধ এবং এই ধর্ম বোধের জন্ত উৎসগীকত-গ্রাণ 
সাধকদের কাছ থেকে কবিতার সৌন্দধ প্রত্যাশ। কর। যাঁয় না । 


| চাব । 

কিন্ত চর্যাপদের সৃষ্টির উৎসে এমন একটি গুরত্বপূর্ণ কারণ চিল যা 
ফলে আমাদের হয়ত একেবারে শিরাশ হতে হবে না। কাদের জন্য 
চর্যাকারের! এই গানগুলো লিখেছিলেন__এর উত্তবের মধ্যেই নিহিত আছে 
সেই কারণটি | সে-তথ্য এর সৌন্দর্ঘ-বিচারেও কিন্তু পরিহার্য নয । চর্ধার্গীতি- 
গুলি রচনার উৎস ছিল বাংল। দেশের অশিক্ষিত অন্রান্মণ্যসংস্কারের অগণিত 
আপামর সাধারণ। এই সংবাদ চর্ধার বিচারে অন্তত ছুটি দিক থেকে 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

সাহিত্য-ষ্টার সামনে স্পষ্ট কিংব! অল্পষ্টভাবে তার,পাঠক-প্রোভার একটি 
ছবি থাকবেই । চর্যাকারদের কাছে এ ছবি ঘেস্পষ্ট ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 
অভিজাত ত্রাহ্মণাসংস্কারের শিক্ষিত সমাজ তাদের কণ্ঠের নাগালের বাইরে 
ছিল বলেই মনে হম়। অস্ত্যজ শ্রেণীর সাধারণ মাছকে সহ্যানের, 


২৯ চর্যাগীতির কাব্যমলা 


পতাকাতুলে [আব্বানের চেষ্টায় তাই ঘাটতি পড়ে নি। "আর এন্রই জন্ 
সংস্কভভাষায় কাব্য তারা লেখেন নি, জনসাধারণের মুখের ভাষাকেই তারা 
আশ্রয় করেছেন। সম্ভোজাত শিশুতাধাকে তঙ্কব্যাখ্যার গুরুভার বহনের 
দায়িত্ব দিয়ে তার। একটা বিরাট সম্ভাবনার পথিরুৎ হয়েছেন। জনতার 
মুখের -শ্বীকৃত অবজ্ঞাত এবং অমাজিত ভাষার চেয়ে ভাদের জীবনের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার কোন মহত্বর উপায় তাঁদের জান। ছিল না। 

সমসামগিক সাধারণ মানতষের বোধগম্যতার প্রতি শ্রদ্ধা “বাংলাভাষায়” 
গ্রথম কবিতার জল্ম দিয়েছে। আর এ একই কারণে চর্শার তব্ববিবুতিতে 
“সাহিত্যিক প্রচেষ্টা”্র স্বাক্ষর পড়েছে । 

মুখের ভীষায় বলা না হলে সাধারণ মানবের মনের কাছে পৌঁছান যাবে 

ন স্রিকই, কিন্তু মুখের ভাষায় বল! হলেই যে াদের মনের মধ্যে প্রবেশ 
ঘটবে একথ। ঠিক লয়। বিষয়ের কাঠিম্ককে, ছুজ্জেয় এবং ব্যাথ্যার্তীত 
| ওদের ভাষায় বাকপথাতীত, অর্থাৎ বোব। ঘেথানে বক্কা আর শ্রোতা 
যেখানে কাল! ] তন্ধসাধনাকে হজম করার জন্য বিশেষ মশলার প্রচুর মিশ্রণ 
প্রয়োজন । ইন্দিয়াতীতের তাই ইন্িগ্নাগ হতে হয়, মুতিহীনের নুতি গ্রহণ 
করতে হয়। নার আকার নেই তাকে ধর! যাঁয় না, যার দর নেই তাকে 
দেখ যায় ন।; নুগে ঘুগে ভাই চাই উদ্দাহরণ ছাত্রদের শিক্ষিত করবার জনা, 
শিষ্যদের বোঝাবার জন্য তাই উপম। ও ব্ূপকের আয়োজন । বূপকের 
পোষাকে ভন স্পষ্ট হয়, ইন্দিয়-জগছের ভাযিনগমায হয়ে পড়ে। 

চর্যার দুগম জটিলতন্তব্র উপলব্ধির লন্য ভাই রূপক সঙ্কলিত হল 
ৰন্তজগত ' থেকে, আপামর মানবের গ্রন্যভের কম ও নর্মের অভিজ্ঞত। 
থেকে । 

সম।লোচক এই বস্তজগত থেকে সম্কলিত রূপকের মধ্যেই অনুসন্ধ।ন 
করবেন সাহিত্য-সৌন্দর্যের । কিন্ত চর্যার ক্ূপকের অঙ্গীকার তো রূপ- 
জগতের নয়, তার তবলোকে 'উত্ভীর্ণ হবার সোপানমাত্র। সাহিত্যরমিকের 
কিন্তু এই উপলক্ষ্যের বিচারেই কর্তবা-সমাপ্তি, চরম লক্ষ্যের দিকে তার নজর 
নেই। ধর্মতত্ত্ের পরমহংস সরোবরে সাতার কেটে ওপারে গিয়ে পৌছুবেন, 
পক্ষ-বিধুনন জলের শেষ কণাটিও ঝরিয়ে দেবে। পল্লীগীতির সেই গ্রাম্য 
বধুটির মত-_ 

আমার ষেমন বেণী তেমনি রবে 
চুল তেজাব ন|। 


4৩৬ গ্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূলায়ন 


জলে নামব জল ছড়াব 
জল তে ছোব না ॥ 

প্রয়োজনের ভাড়নায় এরা রূপকে গ্রহণ করেন, কিন্তু জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের 

মত তাঁকে পরিত্যাগ করে তত্ববুদ্ধির সিদ্ধিই তাদের একমাত্র অভিপ্রেত। 

সাহিতা-রগিক সিদ্ধি চান না, রূপজগতের সরোবরে ভেসে ভেসেই তীর 

তৃপ্তি, মলাটের বর্ণালী বিব্যবস্তর শুষ্চ তর্ক-বণ্টকের ভুলনায় অনেক মূল্যবান, 

কারণ আত্মা কোথাও থকলে সে দেহের মধ্যেই, “দেহই অমৃত ঘট আত্ম 

তার ফেন অভিমান ।” উপলক্ষ্যের সব কিছু ছে'কে লক্ষ্যের সার-নির্যাস 

ধেব কতবার প্রণালশতে তার আন্থ। নেই | উপলক্ষ্য কোথায় লক্গ্যকে 

আবৃভ করেছে, দ্ূপ কোথাধ তকে শি্ত করেছে সাহিত্য সমালোচকের 

দৃষ্টিতে সেথানে চর্যাব দাথক ক্কতিষ্ক, কিছ চর্দ।ঝ|রের দৃষ্টিতে সেখানেই 
তার চরম বার্থতা । 


॥ পাট ॥। 
লক্ষ্য ও উপলক্ষোএ পারস্পবিক প্রাধানো। বিডাবে চথা গুলিকে 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর| সম্ভব । ১। যেখানে লক্ষ্যেব প্রাধান্য অনন্বীকার্য। 
২। যেখানে উপলক্ষ্য বাঁ লক্ষ্য কারও প্রারধান্াই নিশ্চিত নয। ৩। বেখানে 
উপলক্ষ্য নিঃসংশয়ে লক্ষাকে আবৃত করে আপন -আাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত কবেছে । 
মেজাজের দিক থেকে, ধারা আদৌ কবি নন, ধমণতক্বের প্রগারই 
যাদের কবিত৷ রচনার একমাত্র কারণ তাদের হাতে রূপক রচনাঁও সার্থক নধ। 
চর্যার কতকগুলি কবিতা রূপক বাতীতই তব্বের প্রকাশ ঘটেছে__ 
নিরাবরণ এবং নিরাভবণ প্রকাশ । এদের কাব্যত্ব স্বীকার নয । 
রূপক রচনার প্রথমতম সর্ত,। বক্তব্যের আদ্যন্ত একটি রূপাবরণে 
আবৃত থাকবে। রূপ ও ত্য পাশাপাশি সমান্তরালে হবে প্রবাহিত। রূপের 
আবরণ উন্মোচনে পরিচ্ছন্ন তব-বিবৃতি প্রকাশিত হবে রূপক কবিতার সীমা- 
বন্ধ কাব্যসার্থকতায় এইটুকুই প্রত্যাশিত। চর্ধানংকলনে এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই 
খ্যাধিক্য। কোন কোন চর্যায় বাইরের রূপরচন! বস্তবোধে জীবন্ত, কোন 
রচনার ক্ধূপকে কবি হৃদযের স্পর্শ লেগেছে। আবার আনন্দ বেদনার দোলায়, 
অনুভূতির ব্যঞ্জনায় ছু চারিটি পংক্ষিতে চিত্রটি চিত্রকয্পে (১০91০ 170926) 
সমুক্লীত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সীমায় তাই কাব্যসৌন্ববের পরিমাণে নান! 
অন্থপাত লক্ষণীয় । 


চর্যাগীতির কাব্যমূল্য ৩১. 


তৃতীয় শ্রেণীতে অস্কিত আবরণ-চিত্রাটি আগ্যন্তই চিত্রকল্প । কবি- 
হৃদয়ের অনুভূতির স্পর্শ লেখানে গভীরতর, বর্ণ সেখানে বহুবিচিত্ত। তত্ব- 
বুদ্ধির ও গোষ্ঠীচেতনার আত্তরণভেদ্দী ব্যক্তিক বোধ সেখানে স্পষ্ট প্রকাশিত। 
এর! তাই তত্বটি তুলিয়ে দেয়, রূপের আসক্তি জড়িয়ে দেয় পাঠকের ছুচোখে। 
রূপজগতের দিকে তাকাবার বিপদ এখানেই । তত প্রকাশের প্রমোজনেই 
রূপজগতের প্রতি অর্থাৎ প্রকূতি ও মানব জীবনলীলার দিকে চরাকারেরা 
তাকিয়েছেন। কিন্তু এই রূপজগতের পথ বড়ই পিচ্ছিল, কোথাও একবার 
পা দিলে চরম সমাঞ্চিতে আসক্তির মোহ্গ্রন্ততাম নিক্তিত হর্ভে হবে। 
বোধ হয়, এই কারণেই সর্দথা রূপলোকের মায়ামোহকে পরিহার করবার 
উদ্দেশ দিয়েছেন তন্বদর্শারা। চর্ধাকারদ্রে মধো যাদের মনের কোণে 
কিছশাত্র চর্বলত। ছিল তত্বজ্জান যাদের প্রাণরসকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারে 
নি রূপপিচ্ছন পথে তাদের পতন তে স্বীভাবিক। শূন্যতার আদর্শে 
ধরা যথেষ্ট দুঢ় নন, এমম লোক করুণার পণ ধরালে লক্ষাচ্যুতি অবশ্যন্তাবী | 
তৃতীস শ্রেণীর চর্ধাকারদের এই দিক্ত্রান্তির খবর তাদের আশ্রমিকর৷ 
কতদূর রাখতেন জানা বায় না, কিন্ত তাদেৰ কবিতায় এর প্রকাশ 
সন্দেহাতীত ॥ যদিও সচেতন ভাবে র্নপস্থ্টিতে নিষ্ঠা ভয়ত তাদের নেই, 
কিন্ত মন্তলেণকবাসঃ কলিসন্তা। আপনার নিঃশেষ স্বাক্ষর দিযে গেছে । 


॥ ছয় ॥ 

লুপাঁদ, কাহ্ু,প1দ, কুকুরীপাঁদ, শান্তিপাদ ৭ সরহপাদ মোটামুটিভাবে 
প্রথম শ্রেণীর লেখক-কব্ নন, সাধক ও প্রচারক ॥। ভাষা! ও ছন্দে কিংবা! 
রূপনির্মীশের ছলন।ষ তত্ববিবৃতির ও প্রচারের চেষ্টাই প্রকট । 

লুইপাদের দুটি কবিতায়ই ক্পক নির্মাণের চেষ্টা ও সাবিক ব্যর্থতার 
পরিচয় আছে । “কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল' কিংব। "উদ্ক-চান জিম সাচ ন। 
মিছা'--কবিত। ছুটির একটি করে পংক্কিতে॥ চিত্র না হলেও চিত্রের আভ।স 
আছে, পঞ্চডাল বিশিষ্ট বুক্ষ কিংবা জল মধাবর্তী চন্দ্রের প্রতিবিদ্বনের রূপকে 
সাধনার সত্য-বর্ণনার থে চেষ্ঠা তার আরম্ভ এবং সমাপ্তি এ একটি পংক্তিতেই। 
পরবর্তী পংক্কিগুলিত্র তন্ববিবৃতি একান্ত আবরধহীন । বৃক্ষ কিংবা গ্রতিবিস্বিত 
চন্দ্রের উল্লেথমাত্র কবিত। ছুটিতে দ্বিতীয়বার ঘটে নি। 

মুত কবিপ্রাণ না৷ হঙ্ছেও লুইপাদের মত রবপনৃষ্টিতে অন্ধত। ছিল না; 
কাকপাদের | লুইপার্দের ৯নং কবিতাটির সংগে কাহু,পাদের ৪৫ নং 
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কবিতার তুলনায় এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে । উভয় কবিতায়ই বৃক্ষের রূপক 
গ্রহণের চেষ্ট] হয়েছে, কিন্ধ লুইপাদ যেখানে প্রথম পংক্ষিটির পরে বৃক্ষের 
কথ। বিশ্বৃত, কাহু গাদের কবিতায় সেখ|নে শেষ পর্যন্ত এই একই রূপকের 
অন্ুসরণ। কাহু,পাঁদের এই কবিতাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তগত। কিন্ত একটি 
কবিতার বিঙ্সেষণে কাহ্ৃ,র প্রতিভার স্বরূপ-উপলব্ধি ঘটবে না। চর্ধাগীতি 
সংকলনে সর্বাপেক্ষ। অধিক সংখাক (সবসমেত তেরোটি ) কবিতা রচনার 
কৃতিত্ব তারই গ্রাপ্য। তার কোন কোন রচনায় তত্ববিবৃতি রূপহীন এবং 
স্পষ্ট গ্রত্যক্ষ, কোথাও ব৷ রূপকান্ুলরণে সার্থক প্রচেষ্টা, আবার অন্তত ভিনটি 
কবিতা মনের একটি বিশিষ্ট প্রবণতার গ্োোতনা! আছে বলেই মনে হয়। 
ডোশ্বীকে অবলম্বন করে কবি ১০, ১৮ এবং ১৯ নং কবিতা রচন। করেছেন । 
চর্ধাকারদের প্রত্যয়ে “ডোনম্বী”র একটি বিশেষ সাধনাগত ভাঙ্পর্য আছে । 
নির্নাণকায়ে নিদ্রিতা অগ্নিরূপিণী শক্তি এই নামেও বারংবার অভিহিত! 
হযেছেন। সম্ভোগকায়ে সাধক যদি তার সংগে মিলিত হতে পারেন ত্বৰে 
তার সাধনার সিদ্ধি হস্তগত-প্রায়। ভোম্বীর সহিত কাহ্ু,র বিবাহের বননায় 
এই সাধন সংকেতই হয়ত সত্য । কিন্তু ডোম্বীর যৌবনের উদ্দাম লীলাচাঞ্চল্যের 
যে চিত্র ১* নং কবিতায় বশিত-- 
নগর বাহিি রে ডোশ্বি তোহারি কুড়িঅ|। 
ছোই ছোই জাহ সো! বান্ধণ নাড়িআ| ॥ 

অর্থ1ৎ নগরের বাইরে ডোম-যুবতীর কুণ্ড়ে, সে অস্পৃস্ত ; কিন্ত নেড়ে 
ত্রাঙ্গণদের দে অসংকোচে ছু'ষে ছু'য়ে যায়। ব্রাহ্মণেরা তার যৌবনের উদ্দাম 
চাঞ্চল্যে বিভ্রান্ত, কিন্ত পরিপূর্ণ ভাবে তাকে লাত* করতে অক্ষম। 'অথবা, 
১৮ নং কবিতীয় ভোমবুবতীর কামলীলার চিত্র__ 

কইসনি হালে! ডোস্বী তোহোরি ভাভরি আলী । 
অন্তে কুলিণজন মার্কে কাবালী ॥ 

একটি উদ্দাম চঞ্চল লীলাকৌতুকপূর্ণ £প্রমের প্রতি কবির ব্যক্তিক দয় 
প্রধণতার স্পর্শ বন করে। এ ছুটি কবিত। দ্বিতীয় শ্রেণীতৃত্ত । 

শান্তিপাদ ও কুন্ধকুরীপাদের তত্বাশ্রয়ী চেতনা সহজেই লক্ষ্য কর। যাষ। 
২৬ নং কবিতায় শাস্তিপাদ রূপকাঙ্গসরণের যে চেষ্টা করেছেন, তুলা ধোনার যে 
চিত্র অঙ্কিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন সমাপ্তির চার পংক্িতে তার মায়াজাল 
ছিন্ন, তন্ববিবৃতি নিরাবরণ, ১৫ নং কবিতায় আত্যস্ত অখণ্ড তত্ব কখন) 
রূপাকর্ষণের চেষ্টামাত্র নেই। কুক্ধুরীর ২৩ নং কবিতাও অনুরূপ রূপহীন, তবে 


চর্যাগীতির কাব্যমূল্য ৩৩ 


২নং কবিতায় চরিত্রহীন। চঞ্চলা বধূর ব্যবহারে কবির ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকের 
স্পর্শ লেগেছে 
দ্িবলই বছুড়ী কাগ ডরে ভাঅ। 
রাতি তইলে কামর জাঅ॥ 
অথাৎ, দিনে কাকের ভাকেও বধূর ভীতি কিন্ত রাত্রে কামার্থে তার 
নিত্য অভিসার । কুক্ুরীর এ কবিতায় বধূর র্নূপকটি সম্পূর্ণ। তার ঘরে 
চোরের প্রবেশ ও কর্ণভূষণ অপহরণ করে পলায়ন এবং তার চরিত্রের প্রতি 
কটাক্ষে বূপটি তত্বের তুলনায় অনেক মনোহর বলেই প্রতীত হয়। এ কবিতাটি 
নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এর তৃতীয় শ্রেণীর দিকে ঝৌকটিও . 
একেবারে অস্বীকার্ষ নয় । 
সরহের মনের একটি স্পষ্ট ভঙ্গি অপভ্রংশে লেখা ঠ্লোহাকোষে মেলে । 
সে ভঙ্গি প্রতিপক্ষের ধর্মাচরণকে নির্মম গ্লেষে বিক্ষত করে। চার একটি মাত্র 
পদে (২২ নং) তার আভাস আছে নাথপন্থী বরসায়নবারশদের ব্যঙ্গের তীরে 
বিদ্ধ করায় 1 
জইসে! জাম মরণ বি তইসে! | 
জীবস্তে মইলে' নাহি বিশেসো ॥ 
জা এথ্‌, জাম মরণ বিসঙ্কা । 
সো করউ রস রসানেরে কম্ধ। ॥ 
[ অর্থাৎ জীবন আর মরণে (কোন পাথক্য নেই। রসায়নবাদীব। 
€নাথপন্থীরা ) এই তত্বে অজ্ঞ, তাই অমর হবার সাধনায় মন্ত। ] 
কিন্তু তীক্ষতায় দোহার সমকক্ষতা এর নেই। সরহের এই কবিতায় 
বাঙ্গাত্মক মনোভাব থাকলেও নিরাবরণ তত্বের তর্কে এর আবেদন সীমিত। 
চর্যাপদে সঙ্ছগিত কবির অপর তিনটি কবিতায় ব্বপকানুদরণে সীমিত 
সার্থকত। ঘটেছে, কিন্তু ম্পষ্টোচ্চার তত্বকে প্রায়ই আবৃত করেনি । 


॥ সাত ॥ 
পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার কিছু পরিচয় 
আমরা পেয়েছি । চাটিল, মন্হীধর, গুগুরী, বিরুবা» ঢেপ্যণ এবং তুম্থৃকুর ও 
কোম কোন চর্যায় এর প্ররুষ্ট উদাহরণ মিলবে, এদের শ্রেণীগত এক্য সঙ্তেও 
সাহিত্য সৌনার্থের দিক থেকে ঘ্যর ভেদ লক্ষ্য করা চলে । কোথাও রূপকাঙ্ু- 
সন্রণে সম্পূর্ণতী, কোথাও চিত্রটির মনোহারিতু, কোথাও তার সঙ্গে সীমিত 


৩৪ প্রা্টীন কাবা : সৌনার্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


অর্থে কবির হৃদয়-রসের সংযোগ । 
বিরুবাপাদ মস্তশীলার যে রূপক এঁকেছেন, স্থৃম্পষ্ট চিত্রেই তার সীমা 
অপর পক্ষে চেণ্ণের বক্র বাচনভঙ্ষিতে বূপচিত্রাঙ্কনের বিপর্যয় ঘটলেও পাঠক 
হৃদঘকে কৌতৃহলী করে তুলতে তার সাম্য অধিকতর__ 
টালত মোর ঘর নাছি পড়িবেধী। 
হাঁড়ীত ভাত নানি নিতি আবেশী ॥ 
বেঙ্গ সংসার বড ছিল জাঅ। 
দুহিল ছুধু কি বেন্টে বামাঅ॥ 
বলদ বিআজল গবিআ বাবে ।"***** 
জে। সে! বুধী শোধ নিবুর্ধী। 
জো যে চোর সোই সাধী॥ 
নিতি নিতি ধিআল| যিহে বম জুবঅ। 
[ টিলার উচ্চতায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই। ্াড়ীতে ভাত নেই, 
নিত্যই অতিথির আনাগোনা । ব্যাঙের মত বেড়ে যাচ্ছে সংসার, দোহা। দুধ 
কি বাটে ঢোকে? বলদের বাচ্চা হয়েছে, গরুটা। বন্ধ্যা । **.."*বুদ্ধিমানেরাই 
এথানে নিরোধ, আর চোরেরাই সাধু, এ রাজ্যে সিংহের সঙ্গে শিষালের 
চলে নিত্যই সংগ্রাম । ] কবির জীবনের এই বিপধস্ত অভিজ্ঞতার পশ্চাতে 
একটি দারিদ্রা-লাঞ্ছিত নৈরাশ্থব্যঞ্জক হৃদষের আভাস আছে। 
গুগুরীপাদের কবিতায় ( ৪নং ) কায়াসাধনে যোগিনীরপিণী স্ত্রী শক্তির 
নাভিমূল থেকে অবধূতিকাঁর পথ বেয়ে উর্ধগমনের কৃথা! বল! ছয়েছে। রূপকের 
আবরণে তত্ব সব্ধত্র আবৃত নয়, তবে অন্তত ছুটি পংক্কিতে প্রেমাভূতির 
তীব্র আঠি অকম্থাৎ প্রকাশিত । বাংলা ভাষা আদি প্রেমকবিতা হিসেবে 
এই শ্লোকটিকে গ্রহণ করে চলে-_অন্তরালের তত্বটি এখানে সম্পূর্ণ নিজিত _ 
জোইনি তই বিস্থ খনহ্ি ন ভীবমি। 
তো! মুহ চুস্থি কমলরস পিবমি ॥ 
[ যোগিনী, তোমাকে ছেড়ে ক্ষণকালও বীচব না, তোমার মুখ চুম্বন করে 
আমি পদ্মমধূ পান করব। ] 
চাটিলের কব্তাটিতে (৫ নং) নঙ্ষী ও সেতুর রূপক আরোপিত । কবির 
বস্তবোধের ম্পষ্টতায় এ কঝবিভার চিত্রটি জীবস্ত। এর প্রতিটি ক্গোকের 
বাইরের দ্ষপ ও অন্তরের তত্ব সমান্তরালে প্রবাহিত। খরম্তরোতা নদী আর 
ক্ুণান্থায়ী জীবন, সেতুষন্ধে ছুই তীরের সম্মিলন ও সহজসাধনার অদ্ধয় বোধ, 
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মোহতরু ছেদন করে সেতু নির্মান, একটি আগ্ঘন্ত পরিচ্ছন্প খাঁটি রূপক 
হিসেবে এ কবিতাকে গড়ে তুলেছে । কিন্তু এর প্রথম পংক্তিতে রূপকের 
সীম! অতিক্রান্ত । ভার ও রূপের পাবতীপরমেশ্বর যোগ বদি কবিত। হয়, তবে 
এই পংক্তি বিচ্ছিন্নভাবে কাব্য লক্ষণ যুক্ত _ 

ভবনই গহুন গম্ভীর বেগেঁ বাহী। 
গহন অতল ভবনদীর গম্ভীর শবে প্রবহমানতা এ পংক্তিতে শব্বঙ্কারে 
মূর্ত হযে 'মাছে। 

মহীধরপাদের কবিতায় ( ১৬নং ) মন্তৃহন্তীর শৃঙ্খলছিদ্প মুক্তির আবেগে 

বূপকের সীম] প্রায় লঙ্ঘিত _ 

মাতেল চীঅ-গএন্দো ধাবই। 
সতস্ত লগ্ন শৃঙ্খল ছিঘ্র করে মদমত্ত হুস্তীর পলায়ন, পারিপাশ্বিকের স্বব কিছুকে 
উপেক্ষা করে, দলিত করে, শু'ড় দিয়ে ছিড়ে একাকার ক'রে উচ্চ 
পরত শ্রজের দিকে তার অভিযান এবং অবশেষে 

খররবি কিরণ-সম্ভাপে রে গঅনাজন গই পইঠ!। 
উজ্জ্বল হুর্ধকিরণন্নাত পর্বত-শৃঙ্গে তার মুক্তির আবেগ _কম্পিত হৃদয়ে অবস্থান 
-__কবিভাটির তত্ববোধের স্পষ্টতা সত্বেও আমাদের বদ্ধনমুক্ত প্রাণের উল্লানে 
উৎফুল্ল করে ভোলে । 


॥ আট ॥ 

তুম্বকুপাদ সংখ্যার দিক থেকে কাহু,পাদের পরেই উল্লেখযোগ্য 
রচয়িতা । তার আটাট পদের সর্বত্রই র্ূপকল্পনার মাধ্যমে তত্বকে প্রকাশ 
করার অত্রাস্ত নৈপুণ্য আছে। কোথাও আগ্ান্ত একটি রূপকের অন্গুসরণ-_- 
যেমন চিত্তমুষিকের চাঞ্চল্যবর্ণনায়, চগ্তাঙ্গীকে বিবাহ করে সংসারী হওয়ার 
চেষ্টায়; আবার কোন কোন চর্যায় ক্লোকে শ্লোকে বিভিন্ন উপমার সাহায্যে 
একটি সম্পূর্ণ তত্ববস্ত গড়ে তোলা-_যেমন জগতের প্রাতিভাসিকতা প্রমাণ 
করবার জন্ত ৪১ নং ও ৪৩ নং ছুটি ঈ্জোকে একাধিক উপম। সন্কলিত। ৪৩নং 
কবিতার সমাপ্তিতেই কেবল একবারের জন্ত নিরাবরণ তব্বের উপস্থাপন] । 
৬ নং ২১ নং ২৩ নং তিনটি কবিতায় মূল দ্ূপক কল্পনায় এবং অন্তত্র কোথাও 
(৪১ নং) খণ্ড উপম! সংকলনে তুস্থকুর দৃষ্টির কিছুট। বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
এ বৈশিষ্ট্য গোর্ঠীচেতনাজাত নয়, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। 
সম্ভবত সংসার জীবনে তুম্থকু ব্যাধ ছিলেন এবং ব্যাধ জীবনের অভিজ্ঞতাই 
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হব্রিণ, মুষিক, সাপ, শশক প্রভৃতির উপমা-ন্বপকের প্রতি কবিহ্বদয়কে আকধ্িত 
করেছে। কিন্ত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির চরম স্ফূতি ৬ নং 
কবিতায়। হরিণ শিকারের কূপকে হরিণ-হরিণীর প্রেম-পীলার যে চিত্র 
অঙ্কিত তাতে মানবজীবনের বিরহ-মিলন-প্রেম-মুত্যু অনুভূতির ব্যঞ্জনা আছে। 

তিন ন চ্ছুপই হরিণ! পিবই ন পানী। 

হরিণ! হরিণীর নিলঅ ন জানী ॥ 

হরিণী বোলনম স্থণ ভরিণা তো। 

এ বন চ্ছাড়ী হোহু ভাস্তে ॥ 

তরংগতে হরিণার খুর ন দীস অ। 
[ ব্যাধের দ্বারা আক্রান্ত হরিণ হরিণীর সন্ধান পায় না। সেতাইতৃণ ছোয় 
না, জলও পান করে না। এমন সময় কোখেকে এসে হবিণী উপস্থিত। সে 
বলে, হরিণ এ বন ছেড়ে চল। চেউএর মত হরিণের খুর দিগন্তে অনৃস্ত হল।] 

হরিণী-হার! হরিণের উদাস বেদনা, মৃত্যুর মুখোমুখী দাড়িষেও নীরব 
সুদৃঢ় প্রতীক্ষা মানব প্রেমের গতীর অনুভূতির রাজ্যে পৌছেছে। ঢেউএর 
বেগে হরিণের অদৃশ্য হবার চিত্রে গতির ব্যঞ্জনা লেগেছে । এ কবিতায় 
যে তত্ব বিবৃত আশ্রিত-রূপের মনোহারীত্বে তার গুরুত্ব বিবর্ণ ও বিশ্থৃত গ্রাফ । 
খাটি কবিত! হিসেবে ( অবশ্ঠ সমসাময়িক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সীমিত 
অর্থে) একে স্বীকার করতে বাধা কোথায়? 
কিন্ত সার্থক কবি হিসেবে চর্যাকারদে র মধ্যে শবরপাদ নি:সন্দেহে 

অেষ্ট। শবরপাদের ছুটি কবিতাই ব্যক্তি অনুভূতির বাণী-বহানে সার্থক। 
শবরপাদের হৃদয়ে তত্ববোধের আঘাতে মোহ্গ্রন্ত' একটি কবিসত্ত। ছিল। 
জড়জগতের বূপাঙ্কনের প্রয়োজনে মে যখন প্রকৃতি ও জীবনলীলার দিকে 
তাকাতে চাইল স্থৃতির লোক থেকে অন্থভূতি আসক্তিতে জড়িত তার পূর্ব- 
জীবনকে দেখতে পেল। জীবনরস ও প্রক্কৃতি-লৌন্দর্যের এই মায়! মোহ তার 
চোখে আবার মুগ্ধতার অঞ্জন পরিয়ে দিল। শবরপাদের কবিতায় তাই 
কবিসতার জয় সম্পূর্ণ। 

উ“চা উপ্চা পাবত তঙ্থি বসই সবরী বালী। 

মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥ 

উমত সবরে! পাগল সবরে। | কর গুলী গুহাড়া৷ তোহোরি | 

নিঅ ধরিণী নামে সহজ স্ুন্মরী ॥ 

নান। তরুবর মউলিল রে গঅপত লাগেলী ডালী। 
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একেলী সবরী এ বণ হিশুই কর্ণ কুগুল বজ্তধারী॥ 

তিঅ ধাউ খাট পাড়িলে। সবরো৷ মহান্থহে সেজি ছাইলী । 

সবরে! ভুজঙ নৈরামণি দারী পেন্ধ রাতি গোহাইলী॥ 

হিঅ তাবোল! মহাস্থুহে কাপুর খাই। 

সথুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহান্থহে রাঁতি পোহাই ॥ 
[উচ্চ পাবত্য প্রদেশে শবর বালিকার বাস। ময়রের পুচ্ছনে 
পরিধান করেছে, গলায় দিয়েছে গুঞ্জার মাল! । শবর এই অপরূপ বেশে 
শবরীকে সজ্জিত দেখে উচ্মত্ত হয়ে উঠেছে, শবরী তাকে বলছে ঘ এত চঞ্চল 
হবার কোন কারণ নেই । অভিনব বেশের জন্য শবরের ভ্রান্তি ঘটেছে, আসলে 
সে তো তারই ঘরণী। নান! বৃক্ষ মুকুলিত। আকাশে স্পর্শ করেছে তাদের 
পুম্পিত শাখা! । শবরী নান!,ভৃষণে সজ্জিত হয়ে এই সুন্দর কাননে ভ্রমণ 
করছে। শবর শঘ্যা গ্রস্ত করল এবং শবরীর সঙ্গে প্রেমানন্দে নিশ। যাপন 
করল, কর্পুর তাশ্বলের সহযোগ তাদের দেহমিলনকে স্ুন্দরতর করে তুলল । ] 
পংক্তিগুলির মধ্যে কবির স্থগভীর র্বপাশরাগ ও বর্ণবিলাস লক্ষণীয়। 
শববীর মযুরপুচ্ছের সজ্জায় প্রেম-মিলনের উদ্দামতার ব্যপ্রনা | হ্ৃদয়াম্মভৃতির 
এই উদ্দামত। শবরের ব্যবহারে স্পষ্ট । কিন্তু দেহমিলনের পটভূমিকাক্স প্রকৃতি 
সৌন্দর্যের আরোপে কবিমনের সচেতন সৌন্দর্য চেতনার চিহ্ন আছে। পুম্পিত 
তরুশাথা আর নীল আকাশের পরিবেশ শবর-শবরীর মিলন শয্যার উপরে 
চন্দ্রাতপ রচন। করেছে, দেহ মিলন এখানে তাই দেহকে ছাপিয্নে সৌনর্ধের 
কল্পরাজ্যে অভিযান-প্রয়াসী । 

4০ নং কবিতাব ভাববৃন্ত ও রূপান্কনে একই কবিপ্রাণের স্পর্শ স্পষ্ট । 
উচ্চ পর্বতশুঙ্জে শবর-শবরীত্র মিলনকুঞ্জের একটি লোযতল্া। রাতের চিত্র এখানে 
অস্কিত _ 

হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমভুল। । 

স্কড় এ সেরে কপাস্থ ফুটিল! ॥ 

তইলা বাড়ীর পাসের জোক্কা বাড়ী উএল।। 

ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ। 

কঙ্গুচিনা পাকেল। রে শবরশবরী মাতেলা। 
[ আমার সে গৃহ উচ্চে অবস্থিত, কার্পাসফুলে তার চারপাশ ভরে গেছে। 
বাড়ীর পাশে চশদ উঠেছে। জ্যোতনায় কেটে গেছে অন্ধকার, অজন্ম ফুল 
যেন ফুটে উঠেছে আকাশে | কল্গুচিনা ফল পেকেছে, আর শবরশবরী 
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মত্ত হয়ে উঠেছে প্রেমানন্দে ]। উচ্চ পর্যত-শৃঙ্গে অবস্থিত গৃহ চারপাশে সাদ! 
কার্পাসফুলের সমারোহ, আকাশে চাদ, পৃথিবীতে জ্যোৎনা/ যেন তোমার 
খড়া আধার-মহিষে ছৃথানা করিল কাটিয়া” আলোয় আলোয় কালো 
আকাশ যেন ফুলে ফুলে সাদা। কঙ্কুচিনা ফলের গন্ধে বাতাস হযেছে 
মাতাল । এই পরিবেশে নরনারীর জীবনে মিলনকামনার চাঞ্চল্য জাগে। 
শবব-শবরীও তাই মত্ত। প্ররৃতি-সৌন্দর্যের স্পর্শে এ মন্তরতায় যৌন বোধের 
সঙ্কীর্ণতা-উর্তীর্ণ রোমার্টিক প্রেমান্ভৃতির ব্যঞ্জন! আছে। 


নানা চেষ্টায় ও বাধায় এবং বাধা-অতিক্রমে এবং সবশেষে অন্তত 
ছু চারটি সার্থক সচেতন সৃষ্টিতে চধণর সাহিত্যমূল্য একেবাবে অস্বীকার্ধ নয়। 


সস এরম পপ শা 


মনীন্ত্র বন্ধ সম্পাদিত "*চর্যাপদ' অবলম্বনে ডপরে কবিতা সংখাক্রমের ডল্লে 
কর। হয়েছে। 


৪ 1| চর্যাঙীতিতে ভাগাারগা | 


॥ এক ॥ 

রবীন্দ্রনাথ তার পঞ্চভৃতের অগ্যতম দ্ীপ্তির মুখে বলিয়েছেন, “রমণী 
তরল শ্বভাববশতঃ অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়। অনেক পুরুষ 
অনর্থক কাদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুকুষ গলায় দড়ি 
দিয়া মরে-আবার এইবার দেখিলাম নারীর হান্যে প্রবীণ ফিলজফরের 
মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়। উঠে। কিন্তু সত্যকথ। বলিতেছি; 
তত্ব নির্ণয় অপেক্ষ| পূর্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।” * 

হাস্যরসের ফিলজফি সম্ভবত কাব্যবিচারে এতথানি বিজ্রপের কারণ হবে 
না। জীবনে হাম্ত যেমন হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়, সাহিত্যেও তেমনি । 
বিচিত্র আম্বাদ সে বয়ে আনে-_কখনে। বুদ্ধির কড়াপাকে ব্যঙ্গের আঘাতের 
দস্তবিকাশ, কখনো আবার মননের দীপ্ডিতে নৈ:শব, উদ্তটের উচ্চরোল কিংবা 
কান্গা-হাসির সমদ্বিত মুদছু গভীর আন্দোলন । অন্যদিকে একটা মহৎ সত্য সে 
আবিষ্ষার করে যে জীবন ও সাহিত্যে ভাবপ্রাবল্যের প্রবাহ থেকে একটি 
সরস কৌতুকোজ্জল মন কম মূল্যবান নয়। 

হাশ্রসকে বিশ্লেষণ করে আম্বাদ কর! যায় না বলে অনেক খাতনামা 
সমালোচক মত প্রকাশ করেন। অধ্যাপক শ্্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 
অভিমত হাশ্যরস-ব্যাধ্যার্তীর পক্ষে অবশ্য মনে রাখার মত। «বিশ্লেষণের 
সুচীমুখে রসিকতার সারহনির্ধাস উঠে না, ইহাকে খণ্ড থণ্ড করিয়া! ইহার 
অন্তনিহছিত উপাদানগুলি দেখাইতে গেলে জীবন্ত দেহের শব-ব্যবচ্ছেদ করা 
হয়। রসিকতা সম্বন্ধে গভীর আলোচনা একপ্রকার অনভিপ্রেত কৌতুক- 
রসেরই স্ষ্টি করে। সমগ্র রচনাটির মধা দিয়। যে একটি অপ্রত্যাশিত, চমক গ্রদ, 
তির্ধ্ক্‌ রেখাষ্কিত মনোভীব রূপ পরিগ্রহ করে তাহার সম্গদয় উপলব্ষিতেই 
ইহার সার্থক রসন্বাদন । ইহার রলটি পেথক হইতে পাঠকে সংক্রামিত হয়। 
সহজ অন্থভবশীলতার সাহায্যে, পাত্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় নয় ।” + খণ্ড খণ্ড 
* কৌতুকহান্ত ও কৌতুক হান্তের মাত্রা ( পঞ্চতৃত তব) রর ৮০ 

$ ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" প্রবন্ধ । [ ভাঃ প্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত “'সমালোচন! 
সাহিতা থেকে ] 


স্ঞ্প। 


৪০ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


বিশ্লেষধমুখী দমালোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে এই সাবধান বাণী স্থীকার্য হলেও 
সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সঙ্গে রস ব্যাখ্যার পশ্চাতে সন্ধানী দৃষ্টিকে জাগ্রত রাখ। 
হাস্যরসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত নয়। বুদ্ধির ভূমিকা হান্যরস সৃষ্টি ও 
আম্বাদে যতথানি গুরুত্বপূর্ণ, অন্যরসের ক্ষেত্রে আদৌ ত৷ নম্ব। 


॥| ছুই ॥। 

চর্যাপদের হান্যবস নিয়ে আলোচন। সাধারণভাবে কৌতূহলের নিৰৃত্তি 
বলে মনে হতে পারে। যে কবিত৷ ও গানে ধর্মের শু ও দুর্বোধ্য সাধন 
সন্কেতই বিশ্লেশিত তাতে কোন রসের সন্ধানই যখন পণুশ্রম বলে ধরে নেওয়া 
হয, তখন হাস্যরস ব্যাখ্যার চেষ্টা মুঢ়তা বলেও পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধে চর্যার সাহিত্যমূল্য বিচারের যে চেষ্টা হযেছে, আলোচ্য 
রচনাটিকে তারই পরিশিষ্ট রূপে গণ্য কর চলে । এ আলোচনা কেবল 
কৌতুছল চরিতার্থ করার জন্ত লয়, চর্যার সাধকদের জীবন-ৃষ্টিতে তব্বের 
উত্তাপেব অন্তরালে কতটুকু সরসতা৷ অবশিষ্ট আছে তা আবিষ্ষারের জন্তু | 
কারণ এই আবিষ্কারের উপরেই তাঁদের কবি হিসেবে সম্ভাব্য সাকতার মূল 
ভিত্তি খুঁজে পাওয়া! যাবে। 


|| তিন ॥ 

বা*্লার প্রাচীনতম লিখিত কবিতাগুলি চর্যাপদের মধ্যে সঙ্কলিত। এর 
মধ্যে চাস্যরসের যে নিদর্শন তা বাঙালীর সহজ স্বভাবের প্রতিফলন--এর্ূপ 
মনে করা চলে। 

বঙ্গদেশে বহুভঙ্গেও যে রনঙ্গ ভরা উনিশ শতরুের কৌতুক রসের কবি 
তা লক্ষ্য করে বিস্মক্মিিত আনন্দ অস্ভব করেছেন। এই রঙ্-কৌতুক 
বাঙালীর অতি প্রাচীন এঁতিহৃ। বাংলাদেশে একালে স্থুকুমীর রাষ কথিত 
“ছা'কে। মুখে।”ওরামগরুড়”দের অভাব 'নেই, সেকালেও ছিল ন|। কিন্তু কোন 
কালেই এরা! সম্পূর্ণ বাংল! নয়। যদিও এদেশের নাম আছে একঘেষে কান্নার 
দেশ বলে, আর স্বনাম আছে এদেশের ঝর বর শ্রাবণের মত অতি করুণ 
ও উচ্ছ্ুলিত গীতিকবিতার ধারার। কিন্তু তবু কোন ধূসর যতাদর্শের পটভূগি 
এদেশের বুককে কোনকালেই আচ্ছন্ব করে নি। যে গাঢ় অন্ধকারে জীবনকে 
কেবলই পাপ বলে মনে হয় আর জ্ঞানবৃদ্ধের যে অতি তীক্ষ দৃষ্টি সুনীতি 
ক্ছুলের মাষ্টারী নিয়ে হাসিকে বেআইনী করে দেয়, এদেশে তার প্রাধান্ 


চর্যাগীতিতে হাস্যরস ৪১ 


ঘটে নি কোনদিন। আমাদের জীবন ও সাহিত্যে অনেক কান্না থাকলেও 
এটুকুই স্থান্ত্ের লক্ষণ । যেজাতির জীবনে হাসি নেই শুনেছিলে দেশে 
বিপ্লধ হয, আর যে জাতির সাহিত্যে হাসির অভাব তার ভবিষ্যৎ সন্থন্ধে ও 
বিশেষ হৃশ্চিন্তার কারণ আছে। 

চর্যার সন্স্যাসীদের রচনায় যে সকৌতুক দৃষ্টির ক্ষণিক দীপ্তিগুলি ছড়িয়ে 
আছে তার মধ্যে বাঙালীর জাধারণ মনোভঙ্গীর বিজয়ই স্থচিত হয়েছে। 


|| চার || 

সে যাগ ধর্ম নিযেই ছিল সাহিত্য আর কাব্য। ধর্মের ছায়ায় ছায়া 
ছিল মানুষের চলাফের। । ফলে সেকালের কাব্যের হাম্যরসও ধর্ম ও সাধন 
বাপাবকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত। সেকালের হাস্তরসে বিভিন্ন ধর্ম- 
সম্প্রদাযের কলহ ও পারম্পরিক ব্যঙ্গ-বিজরপের পরিচয় স্তুপ্রচুর । সেকালের 
কাব্য সাহিতা ঝগড়া-বিবাদকে অবলম্বন করে সরস কৌতুকের যোগান দিতে 
কাপপণ্য করে নি। লহনা-খুল্লন৷ কাহিনীতে মুকুন্দরামের রস সৃষ্টির নিপুণতার 
উদাহরণই এ বিষধে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। ঝগড়৷ জিনিষট। 
বাস্তব জীবনে ঘাড়ের উপরে এমনে পড়লে যতটা কুৎসিত মনে হয় ভাষার 
দূরত্ব থেকে ত। ভয না বরং রচনাভঙ্গীর বিশিষ্ট রঙে তা আস্বাদ্য হয়ে ওঠে। 
প্রকিলিস মাব এগামেননের কলহ নিয়ে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের, 
শুক,_-সেখানে অবশ্ঠ দীর্ঘশির বর্যাফলকের নীচে দাড়িয়ে হাসবার স্থযোগ মেলে 
নী। -অ-সলে সমস্ত জিনিষটা নিভর করে ভঙ্গির উপরে । ভাষাভঙ্গিতে 
চিত্রকল্পের ওলট-পালটে; চরিত্রের পরিবর্তনে একটি কলহের কাহিনী ছুন্তর 
বেদন। বা সকৌতুক উচ্চহান্ত-_যে কোন আম্বাদ বহনের ক্ষমত! রাখে । 

চর্যাব হান্যরসে কলহ-বিতর্কের কিছু ভূমিকা আঁছে। এবিবাদ আৰ 
পাঁচট। মত্তের সঙ্গে ধর্ম আব সাধন পদ্ধতি নিয়ে। অবশ্য এই সিদ্ধাচার্যরা 
ষদি ধসকায-সহজকায়, [বাধিচিত্ত-নৈরাত্ম।॥ অবধূতিকামার্গ প্রভৃতি নিয়ে 
অন্যের সঙ্গে তাত্বিক বিতর্কে প্রবৃত্ত হতেন ত। হলে হাম্যরস সৃষ্ট হত না। 

চর্যার অন্যতম কবি সরহপাদের “প্োহাকোষে”র কথা এই প্রসঙে 
সহজেই মনে পড়বে । * বেদবাদী ত্রাঙ্গণ থেকে শুক করে জৈন ক্ষপণক, 
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কাপালিক পন্থী ব| নাথ রসায়নবাদীরা৷ কেউই সরহের তীব্র সমালোচনা থেকে 
রেহাই পায় নি। উদাহরণ হিসেবে ক্ষপণকদের কৃচ্ছ সাধন সম্পর্কে রচিত 
ব্ঙ্গাত্ুক একটি কবিত! থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত কর! হল_- 

ভজই ণমুগ্গ বিঅ হোই মুক্তি তা ন্ুপহ সি আলহ। 

লোমুপাভণেং অথি সিদ্ধি ত জুবই নি অন্থহ ॥। 

পিচ্ছিগহণে দিটঠ মৌকথ (তা মোরাহ চমরহ্‌ )। 

উচ্ছেং ডোঅনেং হোই জান তা করিহু তুরঙ্গহ ॥। 
অর্থ নগ্রতাই যদি মুক্তি তবে তার অধিকারী কুকুর আর শেযাল, 
লোমোৎপাটনেই যদ্দি নিদ্ধি তবে তার অধিকারী বুবর্তীর নি্তদ্ধদেশ । 
পুচ্ছসজ্জায় ঘদি মোক্ষ তবে হন্তী এবং অশ্বেরই তাতে অধিকার। চার্বাকী 
তীক্মতার ব্যঙ্গের এই কশাঘাত গাষের চামড়। ভেদ করে ঠিকই, তবে এব অতি 
উদ্ছট উপমাসজ্জ। ও যুক্তির ধরণ বেশ কিছুট! হাঁসিও কেডে নেয় অনায়াসেই । 

চর্যার কবিতা সরহপাদ ভাষাভঙ্গির ও উপমাসজ্জার এই অতিতীক্্মতা 

অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছেন। যেমন, সহজ সাধনার পথ পরিহার কবে 
যার! তীর্থভ্রমণ, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতিব মধ্যে সিদ্ধি খোঁজে তাদের বাঙ্গ করবে 
কবি যখন বলেন__ 

উদ্ুরে উদ্ভু ছাড়ি মা! লেহ বেবস্কা। 

নিযড়ি বোহি মা জাহরে লাসঙ্কা || 

হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ। 

অপণে অপা বুঝতু নিঅমণ ॥ 

অর্থাৎ, দোজ। পথ ছেড়ে বাকা পথ ধর না। নিকটেই বোধি, লঙ্কা যেও না। 
হাতের কাকন দেখতে দর্পণ নিও ন।। নিজেকে: বোঝ, সতাকে পাবে। 
হাতের কন্কণ দেখবার জন্য দর্পণ নেবার চিত্রটি ব্যঙ্গাত্মবক কিন্ত এর মুদৃত। 
সহজেই লক্ষনীয়। 


॥ পাচ ॥ 
কথনও কথনও ব্যক্তি চরিত্রের দৌর্বল্যের প্রতি কটাক্ষপাতে চর্যার 
কবিতায় কিছু হান্তের স্থষ্টি হয়েছে। কখনও আবার সমাজ-ব্যঙ্গের সহযোগে 
এব আসম্মাদ বেড়েছে। 
উদাহরণ হিসেবে কাহুপাদের একটি কবিতার উল্লেখ কর! যেতে 
পারে। এক ছুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি এখানে ব্যঙ্গের যে তীর উদ্ভত তা 


চর্যাগীতিতে হাশ্যরস ৪৩ 


কিন্ত জাতিভেদ প্রথার মৌল অসঙ্গতির কেন্ত্র পর্যন্ত বিষ্ত করেছে ।__ 

নগর বাহিরি রে ভোম্ি তোহারি কুড়িআ । 

ছোই ছোই জাহ সো বাঙ্গণ নাড়িআ৷ ॥ 
কোথ1ও গৃহবধূর ব্যক্তিগত চরিত্র নিষে ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত করেছেন কৰি _ 

দিবসই বহুড়ী কাগ ডরে ভাঅ। 

রাতি ভইলে কামর জা ॥ 
অর্থাৎ দিনের বেলায় বধূ কাকের ডাকে ভীত আর রাত্রে চলেতার 
কামার্থে অভিসার । অবশ্ত ধর্ম ও তত্বের দিক থেকে এদেব একটা 
রূপকাশ্রিত ব্যাথ্যা আছে, কিন্ত লক্ষণীয যে ন্ঈপকের ফাক দিযেও 
জীবনের চার পাশের নান! অসঙ্গতি তার। দেখেছেন আর চলতি পথে 
তাদের প্রতি ক্ষণিকের বিদ্রপ-দৃষ্টি হেনে গেছেন। 


॥ ছয় ॥ 

চর্যা গীতিসঙ্কলনে কিছু কিছু হেঁয়ালী পদ মিলেছে। বাংলা সাধন 
সঙ্গীতের ইতিহাসে এ একটা স্বতন্ত্র ধারা । চর্যা থেকে শুক করে বৈষ্ণব 
সহক্তিয্! গানে, বাউল সঙ্গীতে এমন কি রামপ্রসাদাদির শাক্তলঙ্গীতে এবং 
কিছু কিছু ধ্মম্লেও এ জাতীয় কবিতার উদাহরণ আছে। সাধক 
কবিরা অন্তরঙ্গ জনের কাছে এই উপায়ে গৃহদাধন কথ বাক্ত করতেন। 
ভেতরের শাসে এর যত গভীর ও দুর্বোধ্য তত্বই থাক না কেন বাইরের 
খোসার মধ্যেকার আপাত অর্থহীন কথাগুলি হাশ্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম । ঢেগ্চণ- 
পাদের ণ্টালত মোর ঘর” * কবিতাটিতে বাইরের অর্থে কিছু হান্য এবং 
সম্ভবত কিছু ব্যঙ্গ রস হুষ্টি হয়েছে। বিরলে বুঝতে গেলে এর আভ্যন্তরীণ 
তত্বটা গ্রকাশ পেতে পারে কিন্তু নহজেই যেটা প্রকাশ পায় তা হল অধ:পতিত 
এবং দ্রনীতিগ্রস্ত সমাজ-ব্যবস্থাব প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ এবং অসম্ভব ঘটনার রূপকে 
ব্যক্ত বলে কিছু হাশ্যরস। 


॥ সাত ॥ 
কিন্তু চর্ধায় সবচেষে কৌতুকের হানি হেসেছেন কাবালক্ী নিজে আর 
কবিরাই তার কারণ যুগিয়েছেন। এই গানগুলোর মাধামে এ কথাটাই 
চর্ঘীকারের! শ্রোতা-পাঠকের মনের মধ্যে ধুয়া”র আকারে ধরিয়ে দিতে চাইছেন 
* পূর্ব বতী প্রবন্ধে কবিতাটি ভরষ্টবা। 2: পি 
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যে জগৎ মিথ্যা জীবন মিথ্যা সবই আমাদের চঞ্চল চিত্র স্থষ্টি। এই কথাটা 
লোকেব মনের ম্ করে প্রকাশ করবার জগ্ই কারা এই পৃথিবীর দিকে 
তাকিষেছেন এবং সেখান থেকে অজন্ব ছবি নিয়েই গান বেঁধেছেন । অর্থাৎ 
প্র নেডে বামুন আব ডোম নারীর সম্পর্কের ব্যাপারটা নেহাৎই ভান-_ওকে 
ছেঁকে থে নিঙেজাল তত্বাটি বেরুবে সেটিই খাটি । কিন্ত কখন যে এই মিথ্য। 
ও ভানেব রাজ্যেব মধূরসে তাদের পক্ষ জড়িয়ে গেল তারা হয়ত জানতেই 
পারলেন না। যার! জগৎ ও জীবনকে নন্তাৎ করেছিলেন তাদের কণ্ঠে যখন 
ধ্বনিত হন্স জীবনের আননাঁ-_ 

জোইনি তই বিম্ত খনষ্থি ন জীবমি। 

তো মুহ চুষি কমলরস পিবমি ॥ 
কিংবা জগতের সৌন্দর্য__ 

নানা তরুবর মউলিল বে গমণত লাগেলী ডালি। 
তখন ৰূপকেব উপর রূপের এই জয়ে কাব্য লক্ষ্মীর মুখে যে সঙ্গেহ কৌতুক-হাসি 
ফটেছিল তা কি মুহূর্তের জন্যও আমরা অনুভব করি না? 


81| গ্লীকুষ্জকীতন | 


॥॥ এক ॥| 

্রীরুষ্ষকীর্তন পুবানো৷ বাংলা সাহিত্যের এক বহু আলোচিত সমস্ত 
যা স্থান-কাল-পাত্রে বিস্তৃত প্রচব বিতর্কে বাঙালী বুদ্ধি্গীবীর চিন্তাকাশ 
আচ্ছন্ন করেছে । সমস্যার তর্ক"তথ্যের ্রাচূর্যে শ্রীকৃষ্ণকীত'নের কাব্য- 
সৌন্দর্যের আস্মাদ গৌণ হযে গেলেও এব বিশিষ্ট রূপ-লক্ষণ অনেকেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্ত বৈষ্ণব কবিতার ধারাষ পুষ্ট পাঠকচিত্ত 
বাধারুষ্কে নিযে লেখা এই কাব্যে স্বভাবতই “সি্ধ' রসেব অন্থবত ন 
চেয়েছে এব" ব্যর্থ হয়ে নানা অভিযোগে মুখব হযে উঠেছে। 


প্রথমত, এ কাব্য “বৈষ্ণব সাধন। ও ব্রতিহোর বিরুদ্ধ এবং বসাভাস- 
দুষ্ট বলিযা আজও ভক্ত ও বসিক-সমাজ কক বজিত 1” 

ছিতীয়ত, কাব্যটি প্রায় আছ্যন্ত যৌনকামনা এবং মিলনেব বর্ণনাষ 
অন্রীল । রূচিহীন গ্রাম্যত। এর সর্বদেহে । 

তৃতীয়ত, এর পদৃগুলি তথাভাবে স্থল) সুঙ্ম ইন্দ্রিযাতীত অনুভূতির 
বাঞ্জনার অভাবে এই কবিতাগুলি লিরিক লক্ষণচ্যুত। 

অভিযোগেব নেতিবাচনে এ গ্রন্থের কাব্যবিচার প্রাযই ম্ঘলিত। তাই 
প্রথমেই মুক্ত মনে একটি বিশ্বাসে এর সমালোচনার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত-_ 
বাইবে থেকে নির্ধাবিত কোন আদর্শ বা! প্রত্যাশাব উপর নির্ভর না করে 
কাব্যটির অন্তর পরিচয় গ্রহণের চেষ্টাই এর সমালোচনা । লেখকের কাছ 
থেকে আমার "চাওয়া,কে আদায় না করে, লেখকের জীবনবোধ ও বাচনভঙ্গির 
পথই অনুসরণীয় । সে পথে আমাদের হৃদযতারে বন্কাব উঠলে 
পাঠক এবং সমালোচক হিসেবে খুশি হবার কথা । 

কাব্যাটির কুচি এবং অক্লীলত। নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে 
লাভ নেই, রাধা-প্রেমের বিকাশপথে এর সংস্থান বিচার্ধ। এবং এর পদ্দগুলির 
লিরিক হুল্মতার প্রশ্ন আমর! কাবাগঠন প্রসক্বে আলোচনা করব কারণ 
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বড়ুচত্তীদাসে পদগুলি বিচ্ছিন্ন বস্ত নয়। সমগ্র কাহিনীগতির সাপেক্ষতাঘ ভার 
সার্থকত। | 

বর্তমানে প্রবন্ধের মুখবন্ধা হিসেবে একটি প্রশ্নের আলোচন। 
প্রয়োজন । বড়চণ্তীদাসের অধ্যাত্মচেতন! এবং বৈষ্ণবত। কতদূর এ জিজ্ঞাসার 
উত্তর ন। পেয়ে এ কাব্যে প্রবেশের চেষ্টা ভুলপথে পাঠককে টেনে নিয়ে ঘাবে। 

এ সম্পর্কে বছু তর্ককণ্টকিত আলোচনা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তগুলি 
খ্বীকার করে নেওয়াব প্রয়োজনীয়তা ৰোধ করি। এক ॥॥ বড়চণ্ীদাল চৈতন্য 
পূর্ববর্তী কবি। অন্তত চৈতন্ত-প্রবতিত ধর্মান্দোলন ও দার্শনিক প্রত্যয়ের 
পরিমগুল থেকে তিনি বাস্তবত বহু দুরে অবস্থান করেছেন। দুই ।। তার 
ভীবনকাহির্দীর যে থণ্ডবিচ্ছিন্ত টুকরোগুলি ভেসে আসছে তাতে তার বৈষ্কব- 
বিশ্বীসের বিশেষ পরিচয় নেই। বাসলী সেবক চশ্তীদাস নিজেকে বিষ্ণু ব 
কুষ্*ভক্ত বলে ঘোষণা করেন নি একবারও । তিন।॥ নান পুরাণে তার জান 
থাক সম্ভব । তবুও তিনি ভাগবত ইত্যাদির পৌরাণিক বিশ্বাসে সম্পূর্ণ আস্থা 
স্থাপন না কবে লোক-বিশ্বীসের মতই কৃষ্ণের জম্ম-কারণ নিশি করেছেন 
নারাণের ধলো-কালে৷ ছুই কেশ থেকে উৎপত্তি হল বলরাম ও কৃষেের ৷ 

চৈতন্পূর্ব বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের চেহার৷ মোটামুটি পৌরাণিক ছিল 
বলে মনে হয। মালাধরাদির ভাগবত-অন্তবাদ তাদের ধর্মচেতনার প্রধান 
আশ্রয বলেই গণা হত। বড়ুর কাব্যে ভাগবতের অনুসরণ কতট্রকুই বা। 
জযদেব প্রমুখ প্রাচীনতর কবিদের রাধারুষ্ণের গানের ধারার অন্রসরণ তিনি 
করেছেন, ভাঁগবতের কৃষ্ণ বিজয় কাহিনীর নয়। , রাধা! তখনই বাঙালী 
বৈষ্কবদের চেতনায় তত্ব ভয়ে উঠেছে এমন প্রমাণ মেলে ন1। 

কাজেই বড়চণ্তীদাসের কাবোর অবলম্বন রাধা এবং কৃষ্ণ । কৃষ্ভক্তি 
নয়। এ দিক থেকে বিগ্াপতির প্রণয়-কবিতার প্রসঙ্গ মনে আসে। পঞ্চোপাসক 
হিন্দু হযেও মধুর রসাত্ক পদরচনায় তিনি রাধা-কৃষ্ণের বিচিত্র প্রেমলীলাকেই 
গ্রহণ করেছেন। যদিও পাশাপাশি শিবস্তোত্র রচনাক্ও ত্বার উৎসাহের অভাব 
ছিল না। এদিক দিয়ে সেকালের বাংলার লোকচিস্তার একটি বিশেষ 
প্রবণভার কথ মনে হয়। যথনই গাহস্থ্য প্রেমের প্রাত্যহিক সাংসারিকতী- 
সীমাফিত জীবনচর্যার কথা বলেছেন কবির! তাদের বোধ একটি গপ্রতীককেই 
আহ্বান কবেছে,- শিবশ্পার্বতীর কাহিনী । তাই মনসামঙ্গল, চণ্ডীমক্গল, গোর্থা- 
বিজয়ঃ শিবাষন প্রভাতি নান। কাব্যে শিব-কথার ছড়াছড়ি । অপরপক্ষে অবৈধ 
প্রেমের গান ব৷ মুক্তপ্রেমের লীলা অঙ্কনে কবি চিত্তে যখনই প্রবপতা জন্মেছে 
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তখন প্রায়ই রাধাককষ্চ কথাকে অধলম্বন করে কবিতার উচ্ড্যাস বহু ধারায় 
বিকশিত হয়েছে । তাই রাধা-কৃষ্ণ অবলম্বন হিসেবে গৃহীত হলেই বৈষ্ব ধর্মের 
পরিমণ্ডলে প্রবেশ কর! হয় না। প্রাচীনতম কাল থেকে রাধাকঞ্জের প্রেম” 
কবিতার ধারা অনুসরণ করে অধ্যাপক শশিতৃষণ দাশগুপ্ত তার “জ্ীরাধা” গ্রন্থ 
এ প্রত্যঘ সন্দেহাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, “ভারতীয় সাহিত্যের ভিতর, 
দিয়া রাধা-প্রেমের যে প্রথম প্রকাশ তাহ] রসবিদগ্ধ কবিগণের প্রেম-কবিতার 
ভিতরেই । সেই প্রেম-কবিতার ভিতরে প্রাকৃত প্রেম এবং অগ্রাককৃত প্রেম 
লৌহ এবং স্বর্ণের স্তায় ন্বরূপ-বিলক্ষণ ছিল না1।” ডাঃ দাশগুপ্ত আরও 
বলেছেন, *সাহিতোর দিক হইতে তাই বিচ/র করিলে আমরা রাধার পরিচয়ে 
বলিতে পারি, রাধা হইল ভারতীয় কবিমানস-ধুত নারীরই একটি বিশেষ রস- 
ময় বিগ্রহ । বৈষ্ণব-সাহিত্যে যত শৃজ্জার বর্ণন। রহিয়াছে, রমোদগার, খণ্ডিতা, 
কলহাস্তরিতা প্রভৃতির বর্ণন। রহিয়!ছে তাহা সম্পূর্ণই ভারতীয় কাব্য-সাহিতা 
এবং রতি-শান্্রকে অনুসরণ করিয়া! চলিয়াছে। এই প্রাকৃত রতির শ্ুল সুস্থ 
নানা বৈচিত্র্যময় স্থনিপুণ বর্ণনা যে সর্বদ। প্রাকৃত প্রেমের দৃষ্টান্তে অপ্রাক্ৃত 
প্রেমের একট৷ আভাস দিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল এ কথা স্বীকার 
কর! যায না| প্রথমে ইহা! ভারতীষ প্রেম-কবিতার ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ধ 
ভাবেই গড়িষা উঠিযাছিল বলিয। মনে হষ। পার্থক্য রেখা টানিয়া দেওয়। হইয়াছে 
অনেক পরে , পরবর্তীকালে গৌড়ীয় গোম্বামীগণ কর্তৃক যখন রাধাতৰ দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত হইল তখনও সাহিত্যের ভিতরে রাধ! তাহার ছায়া সহচরী মানবী 
নারীকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই 3 কায়া৷ ও ছায়৷ অবিনাবদ্ধ 
তাবে একটা মিশ্ররূপের সৃষ্টি করিয়াছে ।” 

তবুও শ্রীরুষ্ণকীর্ভমের নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। 
কেউ কেউ এর একটি ব্ূপকার্থ আবিষ্কার করেছেন । ভগবান এবং মানুষের 
রূপক । বৈষ্ঞব তত্ববাগীশদের সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা করে পদাবলীর বাধা 
ও কৃষ্ণকে জীবাত্ম। ও পরমাত্ম!র প্রতীক হিসেবে গ্রহণ ও ব্যাথা। আমাদের 
এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে এই নাম ছুটি দেখলেই আমর! পক বা গ্রর্তীক 
আবিষ্কারে তৎপর হয়ে উঠি । এ ক্ষেত্রেও তাই-ই ঘটেছে । তবে এখানে 
তগবান কৃষ্ণের ভূমিকা ইংরেজ কবি কথিত গগ্রে-হাউণ্ডের মত। রাধাক্ষপী 
ভক্ত এড়িযে যেতে চায় ভগবানের প্রেম আর ভক্তিকে, ভগবান কিন্তু 
নাছোড়বান্দা । তাই চলে ন্বর্গায় বলগ্রয়োগ । [প্রায় এজাতীয় একটি 
পরিভাষ! হীরেন্ত্রনাথ দত্ত মশাই ব্যবহার করেছেন তার “প্রেধর্স গ্রন্থে। ] 
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রূপক-্ব্যাথ্যায় এতট। পারদর্শী হলে অবন্ সাহিত্য সমালোচনার কাজ 
'অনেকট। হাক্ক। হয়ে যায়। এ যুগের লেখা যাবতীয় প্রেম কাহিনীকে ও 
এ ধরণের দ্ধপকের ছ'াচে ফেল। খুব অসম্ভব হবে না তাহলে। 

কেউ কেউ আবার কাহ্াইয়ের “্দশমীদুয়ার' চেপে যোগাভ্যাস করাকে 
যথেষ্ট গম্ভীবভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এই শৃত্রে তান্্রিক দেহ-সাধনাব 
একটি ব্যাখ্যাও দাড় করিয়েছেন । “চণ্ডীদাল' নামটির সঙ্গে সহজিষা খব্দেব 
যোগ তাদের এই ধারণাকে অনেকথানি সাহায্য করেছে । 

আসলে এ জাতীঘ কোন রকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাডাই সমগ্র 
কাব্যটির অথবোধ হয এবং রসবোধে বাধ। হয ন। কোথাও । ববঞ্চ কোন 
তত্বাবিষ্কারের চেষ্টাই কষ্টকল্পনা বলে মনে হয, গল্প এবং চবিত্রের আদ্ৰন্ত 
ব্যাখ্যায় বাধা জন্মায় । তাই তা পরিত্যজ্য। 


॥ দুই ॥ 

শ্রীকষ্ণকীর্তন একটি বিচিত্র রচনা । এর রূপবৈশিষ্ট্যটি একক । 
আধ্যান কাব্য ব| পদসঙ্কলন হিসেবে এব বিচাব করলে কোন সিদ্ধান্তই 
পৌছোন যাবে না। কতকগুলো ক্রুটই প্রধান হবে পীডা দেবে। মুলত এটি 
একটা বাত্রার পাল! ছিল বলেই মনে হয। কাব্য হিসেবে ভাষাবিধৃত কববাব 
সময়ে সংস্কৃত প্লোকগুলির সংযোজন ঘটনার ফাাকগুলিকে পূণ কবেছে। 

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যাত্বারপ, অনেক সমালোচক এবং খ্রতিহাসিকেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধ্যাপক স্থকুমার সেন একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে 
বিস্বত আলোচন। করেছেন। পদ্গুলির উপরে স্বয়ং কি অভিন্য়গত 
সাংকেতিক ভাষা যে নির্দেশ দিষেছেন তাকে বিশ্লেষণ কবে ডাঃ সেন 
দেখিয়েছেন, “দগুক' হচ্ছে বর্ণনাতআক ( 465011097৬6 ) বা বিবুতিময় 
(0817906৩) গান ।..-.. গনী,” দ্বি-সংলাপমষ (৫1910895 ) নাটয- 
রসাজিত গীতপদ্ধতি ।**.*'ছি-মংলাপগানে বদি বিবৃতির ঠাট থাকে তবে হয 
“দণ্ডতকলগনী” ব! লিগনীদণ্ডক'।'..."দ্বি-সংলাঁপ গানে যদি চেষ্টিতের (8০199 ) 
বা উদ্ভোগেব্র (00868101805 20110.) ইজিত থাকে তবে হয় “চিত্রক 
গনী” বা! 'লগনী চিত্রক' ।*..''সচেষ্টিত দ্বি-সংলাপগানের অংশ বর্ণনাত্মক বা 
বিবৃতিময় ছলে হয় “বিচিত্র ( চিত্রক ) লগনী দণ্ডক? ।......গানে একাধিক 
দ্বিসংলাপময় ও বর্ণনা বিভ্ৃতিময় অংশ থাকলে হয় প্রবীন ( গ্রবীপ্নক ) লগনীঃ। 
“প্রকীঞ (প্রকীন্নক ) লগনী' যদ্ধি আস্ছন্ত বর্ণনা! বিব্তি-আত্মক হয় তবে 
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“প্রকীগ (প্রকীগ্রক ) লগনী দণ্ডক' ।---."'গানে চেষ্টাময় একাধিক দ্বি-সংলাপ 
অংশের সঙ্গে বর্ণনা বিবৃতি অংশ থাকলে হয় “চিত্রক প্রকীণ্ন (প্রকীপ্নক) 
লগনী দণ্ডক' ৷ "***** প্রকীপ্রক লগনী” গানে হৃদয়াবেগধুক্ত চেষ্টিতের 
প্রাধান্ত থাকলে হয “কাব্যোক্তি প্রকীগ্নক লগনী” 1৮» এই আধিফারে 
শ্ীরুষ্ণবীর্তনের যাত্রারূপ নিঃসংশয়ে প্রতিষ্িত এবং যাত্রাকার হিসেবে বড়, 
চণ্ডীদাসের অতি তীক্ষ চেতনা প্রমাণিত হয়েছে । 

পুরানো কুষ্ধ্যাত্রীর কোন নিদর্শন বলতে এই কৃষ্ণকীর্তন। প্রাটীনতর 
গ্রন্থ জয়দেবের গীতগোবিন্দেও লোকগ্রচলিত যাত্রী-পালার আঙ্গিক বহুল 
পরিমাণে গৃহীত ভয়েছে। পুরানো! যাত্রায় পাত্র-পাত্রী থাকত তিনটি এবং 
শাগ্ত্ত সংলাপ চলত গানে গানে । 

কিন্ত এই যাঁত্রারূপ অষ্ঠনরণ করতে গিয়ে আপন সাহিত্য-বোধের 
বিশিষ্টতার ফলেই বড়," নাটকীম্নতার মূল্য অন্ুধাবন করতে পেরেছেন এবং এই 
পালার সীমাবদ্ধ স্থযোগে হার বহু সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে । যাত্রা 
একটি প্র।চীন গ্রাা সভিনযোপযোগী সাহিন্যরূপ । নাটকীয়তা কিন্ত একটি 
চিরন্তন সাহিত্য-লক্ষণ । এঘুগের নাটকে-_্বুরোগে প্রাচীন কাল থেকেই 
এর প্রধানতম নিদর্শন মিললেও কাবোপন্তাসেও এর লক্ষণ সুপ্রচুর। প্রাচীন 
সংস্কত নাটক 'নাটক' হলেও তাতে কাব্যলক্ষণই প্রধান, নাটকীয়তার যথেষ্ট 
অভাব আছে বলেই সমালোচকের' সিদ্ধাস্ত করেছেন। অর্থাৎ শ্রীক্কষ্চকীর্তন 
যাত্র।' আর ঘাত্র। অভিনেয় সাহিত্য-কর্ম, স্থতরাং শ্রীরুঞ্ককীর্তনে নাটকীয়তা 
মিলবে এ ধরণের ঘুক্তি পরহ্পরার কোন মানে হয়না । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
নাঁটকীয়তার জন্য দায়ী বড়চণ্ডীদাসের স্ষ্টিকৌশল । 

শ্রীরুঞ্চকীর্ভনের নাটকীয়তা নানাভাবে প্রকাশিত-_মাখ্যান গ্রন্থনে 
আগ্ন্ত অখণ্ডতায়, মূল কাহিনীর শধ্যেই কবিদৃষ্টির কেন্দ্রীকরণে, পার্্বকাহিনী 
বা উপকাহিনীর পণে পথে দিগত্রান্তির অভাবে, ঘটনাগত ও চাবিত্রিক ছন্দে 
এবং সংলাপগত সংঘাতে । কিন্তু নাট্যধর্মের অবচেয়ে বড় অভাব এর ঘটনা- 
বিরলতায়। 

প্রথমে এর আখ্যানবিচার প্রলঙ্গে নাট্যধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা যাক । 

কাব্যের প্রথম থশ্ডটি কবির সচেতন দ্পবোধের সবোত্ম প্রকাশ । 
এই 'জন্মাথগ্র”কে গ্রহণ করা ঘেতে পারে সমগ্র নাট্যপালার মুখবন্ধ হিসেবে । 
এই অংশে কাহিনীর দ্রুতগতি ও সংক্ষিপ্তত! বিল্ময়কর বলে মনে হয় 
বিশেষ করে মূল কাহিনীর অতি বিলগ্ছিত গতির পরিপ্রেক্ষিতে । জন্মথণ্ডে 


৫০ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন 


কবি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে কংসের অত্যাচারে স্যা্টির ধ্বংস, দেবতাদের পরামর্শ 
নারায়ণের সাদা-কালো ছুটি কেশ প্রদান, নারদ-সংবাদ, বস্থদেব-দেবকীর 
বন্দীদশা, গ্রুষ্ের জন্ম, অন্ধকার রাত্রির আড়ালে বস্থুদেবের কৃষ্ঃকে বুন্দাবনে 
রেখে আসা এবং সেখানে কৃষ্ণের কৈশোর প্রাপ্তির সংবাদ দিয়েছেন । এরপরে 
রাধার জন্ম ও বড়ায়ির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রচুর ঘটনা-_এবং ঘটন।গুলিও 
কম কৌতুককর ও কৌত্হলোদ্দীপক নয়। বিশেষ করে ভাগবতের বিস্তৃত 
বর্ণনায় এর অনেকগুলিই বাঙালী পাঠকদের কাছে পূর্ব থেকেই প্রিয়। কিন্ত 
একবার মাত্র নারদ-সংবাদ বর্ণনে কবি তার সংযম ও সংক্ষিপ্তত। থেকে অষ্ট 
হয়েছেন । মনে হয় নারদমুনি যাত্রার পালায় স্মরণাতীত কাল থেকে লাফ-বঝাপ 
দিয়ে মুখ বিকৃত করে যে হাস্তরসের যৌগান দিয়েছেন ত। থেকে দূরে সরে যাওয়া 
বড়র পক্ষেও সম্ভব ছিল না। যাত্রা পালার পক্ষে এ বোধ হয এক অবশ্য 
পালনীয় 'প্রথ| হয়ে দাড়িয়েছিল। এর পরে কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় দশর্ঘ একটি সঙ্গীত 
রচনা করেছেন কবি । বড়ায়ির বূপবর্ণনায়ও | মনে হয় দীর্ঘপথ দ্রুত উত্তরণের 
পরে কবি আপন লক্ষ্যে এসে পৌছেছেন। কংস, নারদ, বস্থুল, দেবগণ, 
নন্দ, যশোদ| কারও আর প্রবেশ নেই এ রাজ্যে । কঃ, রাধা এবং বড়ায়িকে 
আমাদের সামনে পরিচিত করিয়ে কবি সংলাপ-সঙ্গীতময নাটকের মল প্রাণ 
'অংশে প্রবেশ করলেন। 
অজন্্র ঘটনার উল্লেখ এবং অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আমাদের আরও 

বিস্মিত করে যখন আমরা,.সেকালের ভারতীয় গল্প-কথন রীতির কথা মনে 
করি। ভারতীয় কবিরা নানা শাখ! কাহিনীর বর্ণণুয় প্রায়ই লক্ষ্যত্রষ্ট। এক 
কাহিনী থেকে অন্ত কাহিনীতে একটি সামান্ত স্াত্র মাত্রকে অবলম্বন করে 
তাদের স্দূর বিহার করতে বাধে না। সেখানে" বিচিত্র কাহিনীর এত 
আহ্বান-আকর্ষণকে অবহেল। কর! কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। 

কৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর এ্ীক্য আমাদের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করবে। 
আত্তস্ত এর কাহিনীর একমুখী গতি, একটি সমস্যার চারপাশে আবর্তন । 
কোন শাখা। কাহিনী নেই-_শাখার অত্যধিক বিস্তার তো দূরের কথা। বিশেষ 
করে এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় সমস্যাটা দ্বন্ব-মূলক | এ দ্বন্বব ঘটনা এবং বাক্তি-ইচ্ছা 
ও চেষ্টার টানাপোড়েনে বিকশিত এবং চারিত্রিক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। 
এই দ্বন্বআখ্যানটিকে হৃদয়-গ্রাহী করেছে এবং নাটকীয়তার সঞ্চারে এর আশ্বাদ 
বাড়িয়েছে । চারিত্রিক বিবর্তনের কথা রাধা-্প্রসঙ্গে বিস্ৃত ভাবে আঁলো চিত 
হবে। বর্তমানে ঘটনাগত সংঘাতের কেন্দ্রটিকে খুঁজে বের কর! যাক। 
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তাশ্বলখণ্ড থেকে কৃষ্ণ রাধাকে পেতে চেয়েছে, আর রাধা আপত্তি 
করেছে; দ্বন্দের কেন্দ্রটি এখানেই। কৃষ্ধের ইচ্ছা এবং রাধার ইচ্ছার 
বৈপরীত্য-_ত। থেকে চেষ্টা এবং ক্রিয়র বৈপরীতা কাহিশী-আকারে বিস্তৃত । 
বাণথণ্ড থেকে রাধার ইচ্ছায় বৈপরীত্যের লক্ষণ নেই আর। কিন্তু কবি 
তখনও একটি সংঘাতাভাস স্ষ্টি করেছেন বংশাথণ্ডে। অবশ্ট এথানে হন্দে 
কৌতুক-রসিকতারই প্রাধান্য ৷ বিরহ থণ্ডে এ দ্বন্ব সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছে । 
রাধা! এবারে চেয়েছে আর কৃষ্ণ চাযনি । কাব্যটির এথানেই সমাপ্তি । আপাত 
দৃষ্টিতে খণ্ডে থণ্ডে কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও রাধা কৃষ্ণের প্রেম, 
চাওয়া পাওযার ছন্ঘ এর মূল কৃত্র রচনা করেছে, সেই স্থত্র ধরেই এর বিকাশ 
সম্ভব হয়েছে । কেবল তা-ই নয, থণ্ডে খণ্ডে কাহিনীর বিকাশও এই হন্বেরই 
ফল । রাঁধা-চরিত্র বিশ্লেষণে পাঠকের কাছে ত৷ স্পষ্টতর হবে। 

ঘটনা-বিরলত আখ্যান কাব্য হিসেবে এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি । অবশ্য 
এটি একটি আখ্যান-কাব্য নয়, আখ্যান-ধর্ম এর অঙ্গ-ধর্ম মাত্র । কিন্তু সে কথা 
মনে রেখেও বলৰ সংলাপের তুলনায় এর ঘটনা-বিরলতা দৃষ্টি এড়ায় না । এক 
একটি খণ্ডে যে পরিমাণ ঘটনাগত বিবর্তন আছে এবং চরিআগত নবতর 
পবিচিতি প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় সঙ্গীতময় সংলাপের প্রাচুর্য ভারসাম্যহীন 
বলেই মনে হবে । রাধা কৃষ্ণ এবং বড়াখির গানে ঘটনা কম এগিয়েছে । অর্থাৎ 
যত গান ঘটনা ততট। এগোয় নি। তাই পুনরুক্তি ঘটেছে প্রঢুর। বূপবর্ণন। 
আবশ্যক-অনাবশ্যকে বার বার এসেছে, একই ভাবের কামনা-বাসন!-আতি 
সামান্ত তাষাস্তরিত হয়েই প্রকাশ পেয়েছে বহুবার । সঙ্গীতের এই অতি 
বিস্বৃতিতে এ কাব্য কাহিনীর হ্যত্রে গাথা সঙ্গীতের মাল। বলেও কখনও কখনও 
মনে হতে পারে । এই ক্রাটর জন্য বড়, চত্তীদাসের শিল্পবোধ কতটা দায়ী নিশ্চিত 
করে বলা যায না ৷ কারণ পুরানো যাত্রা গানে সংলাপই শুধু বলা হত না, 
গানই ছিল এর প্রধান আকর্ষণ। কাহিনী ব1 চরিত্র প্রায় কোথাও প্রাধান্য 
পেত না । সঙ্গীত-প্রাধান্ের প্রথান্ুগত্য থেকে তাই বড়ূচণ্তীদাসের মুক্ত হবার 
বিশেষ সম্ভীবন! ছিল না । কিন্ত প্রথান্থসরণে তার কৰি প্রাণ নিঃশেষ হয়ে যায় 
নি। তার কুষ্ককীর্ভন একট। অকিঞ্চিৎকর যাজা-পালায় পরিণত ন হয়ে 
চরিত্রাহ্ভূতির গভীরতীয় এবং আখ্যান-গরন্থনের একটি পরিচ্ছন্ন নৈপুণ্যে 
অমরত্ব পেয়েছে । যাত্রা-পালার সঙ্গীত'গ্রাচুর্ধের অনুনরণ এই অমরত্বের 
বিনাশ সাধনে সঙ্গম হয় নি, একটা ত্রুটি ছিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। 

এবারে এই সঙ্গীত-সংলাপের কথা । কুষ্ণকীর্তনের পদগুলি নিরপেক্ষ 
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বিচারের বিষয় নয় । কারণ পদাবলীর মত স্বতন্ত্র থগু-কবিতা। হিসেবে কবি 
এদের রচনা করেননি । পদাবলীর গ্রতিটি কবিতা এক একটি মনোভাবের 
বাহন। তাঁর কোথাও বর্ণনা, কৌথাও বিবৃতি, কোথাও বা চিত্রাঙ্কন । কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলেই একটি বিশিষ্ট ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ । পদ্রাবলীর কোন 
তথ্য বিবৃতির দায়িত্ব নেই, কোন আধখাঁনের অংশ তার। নয়__তাদের সঙ্গে 
সম্পর্ক একটি মাত্র ব্যক্তিমান্ষের হৃদষের, তাদের পটতৃমিতে একটি মাত্র 
বিশিষ্ট মুড | 

রুষ্তকীর্তনে পদণুলি সমগ্র কাব্য-কাহিনীর অচ্ছেগ্ধ অংশ। কৰি 
প্রথান্গরণে সীমাবদ্ধ না হলে এদের সংখ্য! হয়ত অনেক কমে যেতে পারত, 
কিন্ত বর্তমানে এর। যে ভাবে কাহিনীবদ্ধ তাতে সমগ্র কাব্যের মধ্য থেকে এদের 
কাউকে পৃথকভাবে নিষে এলে এরা অক্ষত থাকে না। কারণ প্রত্যেকটি 
পদ এখানে পূর্বাপর সঙ্ধন্বযুক্ত। সামান্য যে কয়েকটি বিবৃতি-বর্ণনাত্মক 
কবিতা আছে, তারা আখ্যানটীব প্রকাশে ও বিবর্তনে প্রা অপরিহার্য । আর 
অধিকাংশ পদই এক বা একাধিক পাত্রের সংলাপ। যে পদগ্চলিতে 
একাধিক পাত্রের সংলাপ সংহত সেখানেই নাটকীযতার প্রকাশ সর্বাধিক | 
কিন্ত ঘে পদগুলি একটি পাত্রের সংলাপ, সেখানে গীতি-ধমের প্রকাঁশ 
অনেক বেশি প্রতাশিত। এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। 
কাহিনীবন্ধ এবং সংলাপ-ধমা হওয়ায় এদের দাযিত্ব ত্রিবিধ। এক। 
কাহিনী-বিকাশে এদেব ভৃমিক।। ছুই । এর! প্রত্যেকেই পুধবর্তী 
সংলাপের কিছুটা উত্তর আবার পরবর্তী সংলাপের প্রতি কিছুটা প্রশ্নও বটে। 
তিন। নিজের হৃদয়-উদঘাটন, সঙ্গে সঙ্গে অপরের চরিত্রের সম্পর্কে মন্তবাও 
এদের মধ্য দিযে প্রকাশিত। কাজেই এ জাতীয় পদে খাঁটি লিরিকের 
অন্ুভূতি-সবস্বতা ও বস্ত্র ভারহীন গ্যাবসট্াকসনের অভাব ঘটবে এ খুবই 
স্বাভাবিক । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের যে-কোন স্থান থেকে একক সংলাপ-দঙ্গীতগুলিকে 
গ্রহণ করে উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণ করা চলে। তবে সংলাপ সঙ্গীতের 
্রাচর্যে উপরে নিপিষ্ট সম্পর্কস্থত্র অনেক জায়গায় খুব ক্ষীণ হযে পড়েছে। 

অবশ্থ অনেক পদে রাধার হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটনা পরিক্রমার 
সামান্তত্রে বন্ধ বলেহ অনেকট। তথ্যভার মুক্ত বিশুদ্ধি অর্জন করেছে। বড়র 
লিরিদিজম বিচারে এরাই অবলম্বন । এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, বংশীথণ্ডে 
এবং অন্তত্র ছু চারটি করে আছে, বাকী সবগুলিই বিরহখণ্ডে। বিরহখণ্ডের 
গানে প্রকাশিত রাধার প্রেমচেতনার স্বরূপ রাধাচরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
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আলোচনা! করব । এখন এটুকুই বলব__এগুলিতে চণ্তীদাসের পদাবলীর অন্ূপ 
ইন্জিয়াতীতরের ব্যঞ্জনা না থাকলেও, গভীর আস্তর্লিকতার অভাব নেই। বাধার 
বিরহ মানবিক এবং দেহমূল হলেও হৃদয়ের আর্তি-প্রকাশে তাদের সা্কতায় 
প্রশ্ন ওঠে না। এদের লিরিসিজম আমাদের বৃহস্য-সংশয়ের রাজ্যে পৌছে 
দেয় ন| ঠিকই, ত। বলে এর! লিরিক-বিবঞ্জিত নয় | পুরালো। সাহিত্যে চণ্তীদাস- 
নামাঙ্ষিত কিছু পদ ছাড়।৷ রোমান্টিক চেতনার বস্তভেদী রহম্ত-সৌন্দর্যের 
অস্পষ্টতা বড় বেশি মেলে না। আর বড়ুচণ্ডীদাসের প্রতিভ চণ্তীদাস থেকে 
মূলত পৃথক । 
বড়ুচণ্তীদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্ব দ্বি-সংলাপময় 

পদগুলিতে । যেখানে রাধ| ব! কৃষ্ণ পরম্পর কথোপকথনে এক একটি পুরো পদ 
গান করেছে, সেখানে নাটকীষতার স্থানে গীতিধর্মের আধিক্য ঘটেছে । নাটকীয় 
সংলাপের গতিময়তা সংক্ষিপ্রতা ও দ্রততার উপরে নির্ভরশীল । কারণ 
ব্যক্কিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, ভাবের সাঙ্গে ভাবেব লংঘাত, সেখানে সহজেই 
সংক্ষুব্ধ এব” আরুতিগত সংহতির সঙ্গে দ্বন্দে কম্পমন হ্য, দীর্ঘ বিতানিত পদ- 
সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হবার স্থুযোগ পা না । ঘ্বি-সংলাপ পদে যেখানে প্রত্যেকের 
স"লাপ শ্লোকের সংক্ষিপ্ত সংহতি পেয়েছে, অন্টোন্ত কথোপকথন যেখানে 
আগ্ন্ত বিস্তুত এবং ব্যক্তি-বোধ 1বপবীতমুখী সেখানে দ্বন্ব-্ষুন্ধ ভাবাবেশ 
রচন! সার্থকতর, তাই বড়াইযের সঙ্গে রাধা বা কৃষ্ণের কথোপকথনে নাটকীয় 
দ্বন্দ কম 'অভিব্যস্ত। 

কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষযটিকে পরিক্ষার করা যেতে পারে। 
বংশীথগ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করে নিষেছে। কৃষ্* রাধাকে বারবার 
নানাভাবে বলছে বাশী ফিন্বিষে দিতে, কথনও অন্ভরোধ কখনও ভয়প্রদর্শন 
চলছে । এ নিয়ে দীর্থকাল কথ! কাটাকাটি ও ঝগড়া চলেছে । কুষ্* রাধাকে 
চুরি- দোষ দেওয়ায় রাধা একটা! দ্বীর্ঘ পদ জুড়ে কানন! শুরু করে দিল-_ 


কোন অশুভখনে পাঅ বাঢ়াধিলে'। 

হাছী জিঠী আমব উট না মানিলে? ॥। 
কোথায় কখন কি কি অলক্ষণ-বাগ্রক ঘটন! ঘটেছিল, শুকনে। ডালে কোথাদ্ধ 
কাক ডেকেছিল, হাতে ভিক্ষাপাত্র নিষে যোগিনী চলছিল ভিক্ষায়, ব|৷ দিকের 
শেয়াল ছুটে পালাচ্ছিল ডান দিকে, তেলী তেলের ভড় নিয়ে চলছিল সামনে 
ইত্যাদি । উত্তরে কৃষ্ণও একটি দীর্থ গান করল-_ 
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কিসক নাগরী রাধা ঘোড়সি কান্গনে। 
তিরীকল! পাতি ভাশ্ডিবারে চাহি কাকে ॥ 
বাশীর সাতলাঁথ টাকা মূল্য । সোন! রূপ হীরা দিয়ে তৈরী। রাধা বাশীটি 
এখনি ফিরিয়ে না দিলে তাকে বেঁধে রাখা হবে, সমস্ত আভরণ কেড়ে নেয়! 
হবে, তাতেও ফল ন| হলে প্রাণ নিতে দ্বিধা করবে না! সে। বড়াযি হাসছে 
দেখে রাধা বড়াইকে দোষ দিয়ে একটি গান গাইল । উত্তরে কৃষ্ণ বলল-_ 
তো! বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোক্গাকে দোষে 
সব মোর করমের ফল। 
তারপরে নানা কথায় রাধাকে দীর্ঘ অনুরোধ করল বাশীটি ফিরিয়ে দেবার 
জন্ত। রাধা তখন ভাটায়ালী রাগে সতর পংক্তির একটী গান গাইল। কেন 
তার নামে চুরির অপরাধ? এজন্মে এবং পূর্ব জন্মেও কি কি পাপ সে 
করেছিল তারই সন্তাব্য এক তালিকা কেঁদে কেঁদে প্রকাশ করল। 
লক্ষণীয় এই পদগুলিতে দ্বন্বের সবুর আছে, কিন্তু সঙ্গীত বিস্তারে তা 
শিথিল । কিন্ত রাধার এই গানের পরেই সংলাপ সংক্ষিপ্ত হল এবং ফলে 
বিতর্ক উদ্দাম ঘন্ব-কুবধ এবং নাটকীয় হয়ে উঠল-_ 
ক । গাই রাখিতে নিন্দ গেলে? বাশী মাথে। 
সে না বাশী আলো! রাধা নিলি কোন ভিতে ॥ 
রাধা। নান্দের নন্দন কাঙ্কাঞ্জি বোলে মো তোঙ্গারে। 
কথণ। বাশী হারায্িআ| দোষসি আন্দারে ॥ 
পরবর্তী আর একটা পদে সংলাপগত ঘন্ব আরও বেশি নাটকীষ হয়ে 
উঠেছে__ 
কৃষ্ণ । স্থণহ আইহন দাসী তো মোর চোরায়িলি বাশী 
তেসি তোর পাছে বেড়ায়ি এ। 
বাশীগুটী দেহ যবে বড় পুন পাহ তর্বে 
বাশী পাইলে" স্থুর্খে ঘর জাই এ॥ 
রাধা । স্থণহ নটক কাহ্ধ কেঙ্ছে কর আপমান 
তোর বাণী আঙ্ে নাহি" নীএ। 
বাশী যবে পাই এ তবে ঘসি ঘাটিএ 
চারি চীর করি বা পোড়াই এ॥ 
কক । সগর্শ মত্য পাতালে চিত্তিআ চাহছিলে মনে 
তে৷ মোর নিআছিস বাশী। 
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উচিত্ডে গরুঅ মনে তোঞ' মুচুকে হাসী 
তাক দেহ আইহনের দাসী ॥ 
রাধা। পাস্তরে হারাআ৷ বাশী মোর থানে খোজসি 
এ্রহা না সহে মোর পরাণে। 
হেন যবে বোলে আন কাটে? তার নাক কান 
তোন্গা তেজে! ভাগিনা কারণে || 
তুলনা একটি জিনিস দেখা যাবে বড়ায়ি-রাধা বা বড়ায়ি-কৃষ্ণের 
দ্বি-সংদাপ গানে দ্বন্দ-সংক্ষোভ অনেক স্যিমিত। কারণ মূল বৈপরীত্য এদের 
সম্পর্কে নয়। যেমন- 
রাধা। বডায়ি হাথে ভা মাথে করী চান্দ 
চন্দন চচ্চিত গাএ। 
যমুনার তীরে কদমের তলে 
কে নার্বাণী বোলাএ॥ 
বড়াষি। বাধা পাএ মগড় খাড় হাথে বলযা 
মাথে ঘোড়াচুলা । 
ধূলাএ ধূসর নীল কলেবর 
সেই সে নান্দদের বাল! ॥ 
একটি বিষযে রুষ্ককীর্তনের সংলাপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । 
দ্বি-সংলাপ গানে রাধা-কুষ্ণ» রাধা-বড়ায়ি, কৃষ্চ-বড়ায়ি এদের পারস্পরিক 
কথোপকথন আছে । একটিও ত্রি-সংলাপ গান নেই ।* অর্থাৎ রাধা-কুষ্ণ-বড়াকি 
তিনে মিলে পারম্পরিক সংলাপ নেই। একক সংলাপে তিনের অস্তোন্ত 
কথোপকথনও একবাব মান্র মিলছে । দ্বি-স্লাপ এবং ভ্রি-সংলাপে কেবলমাত্র 
একটি সংখ্যার সামান্য পার্থক্য নয়, পার্থক্টি শুণগত। প্রাচীন শ্রীক 
নাটাকারদের মধোও ইউরিপিডিসকেই অন্যোগ্ত ত্রি-সংলাপের তাৎপর্য- 
আবিষ্কারক হিসেবে সম্মান দেওয়া হয়। সংলাপের নাটকীয় রস এর ফলে 
ঠা 01706110) পাষ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য গ্রন্থের সীম! ছাড়িয়ে বেধ-এর গর্ভীবতায় 
'বিধৃত হয খলে নাট্য সাহিত্যের ধতিহাসিকেরা মন্তব্য করেছেন । 
প্রাচীন বাংল! যাত্রায় ত্রি-সংলাপের তাৎপর্ধ অনাবিষ্কত ছিল বলে মনে 
হয়। ভারথণ্ডে একবার রাধা-কুষ্জের দ্বি-সংলাপ পদের প্রথম ক্লোকে বড়ায়ি 


* কেবলসাত্র রাধা-ক্বষ্ণের একটি সংলাপের গোড়ায় ( ভারথণ্ডে) বড়ায়ি রাধাকে উপদেশ 
দিচ্ছে। ফলে ভ্রি-সংলাপের আমেজ এসেছে। 
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রাধাকে পরামর্শ দিয়েছে । বংশীথণ্ডে রাধাকৃষ্ণের কলহের মাঝখানে একবার 
বড়ায়ির প্রবেশ ঘটেছে । * এবং অন্তহীন কলহের পুনরাবৃত্বিতে বড়ায়ির 
মধ্যস্থতা শাস্তি বিধানে সাহায্য করেছে মাত্র ॥ কিন্ত ঘটনার বিবর্তনে সামান্য 
ভূমিকা গ্রহণ ছাড! বড়ায়ির এই সংলাপ এর নাটকীয় রলকে বেশি সাহায্য 
করে নি। সম্ভবত ভ্রি-সংলাপের গভীর নাটকীয় তাৎপর্য বড়চত্তীদাসের 
আয়ত্বগম্য ছিল ন1। 
॥ তিন ॥ 
শ্রীরুষ্ণকীত'নের প্রধান আকর্ষণ বাধাচরিত্র । এই চরিত্রকে কেন্ত 
করেই আখ্যানবস্তর বিবর্তণন। নানা শিথিলতা এবং সংলাপ-বিস্তারের 
অপ্রয়োজনীয় দেখ্্যের মধ্যেও এই চরিন্র-চিত্রণে কবিচিত্ত তন্ত্র । 
রাধা চরিত্র সম্পর্কে প্রধানতম কথা হল এর ধিবতন-ধর্ম। বিজষ গুপ্তের 
মনসায় এবিবর্তনের কিছু পরিচয় মাছে; বড়ুচন্তীদাসের রাধাষ তা! পূর্ণ 
বিকশিত | [050021010 বা পরিবর্তমান চরি্র-চিত্র পুরানো সাহিত্যে 
একান্ত ছুলভ; চ'াদসদাগরের ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ পরম কৌতুহল ও আনন্দের 
আকর্ষক হলেও সে 5091০ বা স্থির । 
রাধা-চরিত্রের বিবর্তন মনম্তাত্বিক । এ মনস্তান্বিক বিকাশের ভিভ্তিতে 
রাধিকার যৌবন-চেতনাই প্রধানত ক্রিয়াশীল । বড়চণ্তীদাসও যে এ-বিষষে 
সচেতন ছিলেন তা-ই তামরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাবার চেই&। করব । 
তাশ্বলথণ্ড থেকে বিরহথণ্ড পর্যস্ত চহিত্র এবং আখ্যান-বিকাশের 
পেছনে কালগত একটি পরিমাপ স্পষ্টভাষায় নিদেশ করেছেন কবি । বসস্তকালে 
তাম্থল প্রেরণ, শ্রীরষ্টের ভাষায়_ 
কুস্থুমিত তরুগণ বসস্ত সমএ) 
তাত মধুকর মধু পীএ॥ 
স্থসর পঞ্চম শর গাঁএ পিকগণে । 
তেকারণে থীর নহে মনে | 
ভারবহন, ছত্রধারণ শরতের বৌদ্রে_ 
শরতের রৌর্ে রাধা বড়য়ি বিকলী । 
বৃন্দাবন খণ্ডের হুচনায় আবার বসম্ত-বর্ণনা_ 
৮. প্রীকৃককীতনি_বস্তারঞরন রায় বিদ্যাবলভ সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণ (পৃঃ ১২৮-১২৯)। 
বড়ারি-কৃষ্ধের একটি দ্বি-সংলাপ পদ কৃষের সংলাপাংশে শেষ হল। পরের একক সংলাপটি 
বড়ায়ির ; তার পরেরটি রাধায়। 
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এবে মলয় পবন ধীরে বহে। ল। 


মনমথক জাগাএ | ল॥। 
স্থগন্ধি কুস্থমগণ বিকসএ। ল। 


ফুটি খিরহি হৃদয় ॥ ল॥| 
যমুনাখণ্ডে গ্রীষ্মকালে বৌদ্রতপ্ত পরিবেশ-_ 

উপস্থিত হৈল হের গিরীশ সমএ। 

শীতল গম্ভীর জলে বহিতে সুখাএ | 
আবাব বিরহথ্ডে ফিরে এসেছে চেত্র মাস__ 

আইল চৈত মাস। 

কি মোব বসতী আশ 

নিফল যৌবন ভারে ॥ 
এক বসন্তে কাহিনীব আরম্ভ, তারপবে এল দ্বিতীয বসস্ত মাবার ঘুরে, তৃতীয় 
বসম্ত এলে রাধা-বিরহে কাহিনী সমাপ্ত হল। অর্থাৎ দীর্ঘ দুই বছরেব 
কাল ধারধান এ শল্লের আবন্ভ থকে শেষ পর্যন্ত খিস্তুত | গল্পের আরম্তে রাঁধ। 
“এগার বৎসরের বালী”। বাধার এ্রগার থেকে তেবো বৎসর বঘস পর্যস্ত 
চিন্তোন্মোচন এব" দেহ-মন-সমদ্থিত উদ্ধদ্ধ মানসিকতার কাহিনী গ্রীরুষ্ণকীর্তন। 
মান্তষের জীবনে সাধাপণণ ভাবে ছু বছরেব মূল্য যাই হোক না কেন এই বয়সে 
তা বিশেষ তাৎপর্যবহ । এহ সমযটিই প্রকৃত বধঃসন্ষির কাল, দেহে ও মনে 
যৌবন ও 'যৌধন চেতনাব আখিভাবের সময । 

কবি জন্মথণ্ডেই রাধাব রূপবর্ণনায বিশিষ্ট এব" সচেতন মনোভঙ্গির 

পরিচষ দিয়েছেন__ 

তীনভুবন জনমোহিনী | 

বতিরস কাম দোহনী ॥ 

শিবীষ বুস্থমর্কোঅলী । 

অদ্ভুত কনকপুতলী ॥ 
এর ভাব এবং ভাষার ব্ঞ্রনায় রাধার যে ভাব-রূগ ফুটে ওঠে তা কাম কল্পনাষ 
অতি কোমল ও একান্ত ইীন্দ্রয়াবেশ পূর্ণ । এই অপৃব্” লাবণ্যযুক্ত নারীই যুগ 
যুগ ধরে মানবের] কাম-বাসনা মন্থিত “কোঅলী পাতলী বাঁলী”। কিন্তু সে 
দুর্ভাগ্যবশত “নপুংসক আহ্হনের রানী” । এখানেই সমগ্র চৰিত্রটার মনন্তাত্বিক 
বিবর্তনের সম্তাবন! বীজাকারে নিহিত । রাধার যৌবন-ক্ষুধ! সম্বন্ধে আয়ানের 
তীক্ষবোধ ও ভবিষ্যৎ-চিন্ত। লক্ষণীয়-- 
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দেখি রাধার রূপ যৌবনে । 
মাঅক বুয়িল আইহনে। 
বড়ায়ি দেহ এ্রহার পাশে । 
রাধার চরিক্র-বিকাশের কতকগুলি স্তরের পরিচষে বিবর্তনটীকে সত্য 
করে তুলোছেন কবি। প্রতিনিয়ত বিপরীত মনন ও প্রবৃত্তির ঘন্ নিশ্লেষণ করে 
আকবার পদ্ধতি বড়ুচণ্ীদাসে কেন বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে 
প্রচলিত ছিল ন!। রাধার মানস বিবর্তনে ছুটী 011778% বা 1011117 
ঢ০11 লক্ষণীয | একটি চরিত্রের আভান্তরীণ, অপরটা বাইরের ঘটনার সঙ্গে 
সম্পকিত। একটি বৃন্দাবন খণ্ডে, অপরটি বাণথণ্ডে। এর মধ্ো রাধার মনোভাব 
ও কর্মপন্ধতির সুরে স্তরে পরিবর্তনণীলতা লক্ষণীয। তাশ্ক্‌ল থেকে নৌকাথণ্ড, 
'ারখগ্-ছত্রখণ্ডে, বৃন্দাবন-যমূনা-হারখণ্ডে, বাণথণ্ড থেকে বিরহ খণ্ডে এই 
বিবর্তন লক্ষ্য করা চলে। 
কৃষ্ণ রাধার কাছে প্রেম নিবেদন করে তাম্বল পাঠাল । প্রেম-নিবেদন 
না বলে একে দেহ-কামনাও বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বড়চণ্তীদাসের 
প্রেমবোধের কিছুটা পরিচয নেওযা যাক। কেবলমাত্র বড়ুচত্ত্ীরাসেই নঘ, 
সেকালে সাধারণভাবেই প্রেম ও দ্েহ-কামনার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য 
লক্ষ্য করা যায় নি। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের ছু একজন কবির মধ্যে এর 
সামান্ পর্িিচয মেলে । চণ্ীদান ( পদাবলীর ) অবশ্ঠ স্পষ্টত ইন্ত্রিযাতীত। 
সাধারণভাবে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরাও তন্ব ব্যাখ্যা যাই হোন না কেন 
রূপ-রচনায় দেহবদ্ধ প্রেম-প্রীতি-মিলন-বিরহের কথাযই মুখর। বড়র 
কাব্যে কৃষ্ণের দেহকামনাকে প্রেম বলে আখ্যাত করতে আমাদের সঙ্কোচ হয় 
ঠিকই, কিন্তু রাধার দেহবোধে ক্রমে হৃদষের স্পর্থ প্রবলতর হযেছে। হৃদ্য 
সম্পর্কহীম দেহমিলনের ইন্্রিয সবন্বত৷ ক্রমে বাধার কাছে হৃদযান্তিতে 
নবতর মুঠি ধারণ করেছে । অবশ্ত পরিণতিতেও দেহ-সশ্বন্ধকে কবি একটি- 
বারও একান্তভাবে বিশ্বত হন নি। 
কুষণ-প্রেরিত তাম্বুল এবং দেছ মিলনের আবেদন রাধ! ফিরিয়ে দিষেছে। 
তার বালিক] বয়স, দে-_ 
না বুঝে? রঙ্গ ধামালী। 
না জানো স্থুরতী কেলী । 
তারপর তার ঘরে স্বামী আছে,পরপুরুষের সঙ্গে তার কি সন্বন্ধ? এই ছুটি 
কারণের তাৎপর্য উল্লেখষোগা। রাধার প্রথম বাধ! অন্তরের । দেহমিলনের 
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সঙ্গে তার পরিচিতি নেই, সবে যৌবন দেখ! দিয়েছে দেহে, দেহের এই প্রথম 
যৌবনে এখনও তার হৃদয়ের উদ্বোধন ঘটে নি। দেহে ষা যৌবন হৃদয়ে 
তাই প্রেম। বয়ঃসন্ধি দেহে অন্তরের পূর্বরাগ। বযঃসন্ধির রাধ! প্রেম জানে 
না। দেহে আর মনে তার মিলন হয নি__তাই অন্ধ দেহাবেগে যৌবনচেতনার 
দাড়া জাগেনি । রাধা কৃষ্ণের তাহ্বল ফিরিয়ে দিল। দানথখণ্ডে কৃষ্ণের ভয় 
প্রলোভন অন্থরোধ কিছুতেই রাজী হল না। দানথণ্ডের দেহ-মিলন প্রীয় 
একপক্ষের বলগ্রযোগ ৷ মিলনাস্তে রাধাব মানসিক প্রতিক্রিয়াষ একটা সবাত্মক 
ঘ্বনার ভাবই প্রকট -. 
ভাল ভৈল বড়াষি মোর ভৈল পরতেখ। 
নিজ পতি বিহানে আবথা মোব দেখ ॥ 
একসবী ধনে "ল্য পাইলে আঁপারে। 
এত দুখ দিত বিধি নির্মিল আকম্ষারে ॥ 
লযি্মী৷ চল বড়াধি নিজ মোর দেশ। 
সে কাহ্ছাঞ্রি' লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ ॥ 
নৌকাথগ্ডেব সংলাপ-সঙ্গীতে ঘটনার প্রাষ পুনরাবৃত্তি । কৃষ্ণের কামনা; 
রাধাব প্রত্যাখ্যান । অবশেষে বাধ্য হয়ে বাধার আত্মসমর্পন_-প্রীয় বলগ্রয়োগের 
সমান। কিন্ত্ত দেহ-মিলন সম্পর্কে রাধার ভীতি অনেকাংশে অপসারিত । 
শ্ীকষ্ণের বিরুদ্ধে সেই তীত্রঘ্বণ। ও উচ্চক ক্রোধ কিছুটা পরিবতিত। বড়ায়ির 
কাছে রাধার দেহ-মিলনান্তে যে বিবৃতি তাতে আগের মত ধিকারবাণী শোন। 
যাবে না আর-_ 
কথোদূর খেআইল না চক্রপাণী | 
ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী ॥ 
বড়াযি বড় ভন পাইলে যমুনার জলে । 
পার কৈল মোকে ভাল কাহার” গোআলে ॥**"""* 
আচক্বিত খরতর বহিলেক বাম। 
মাঝ যমুনাতে ডুবিআ৷ গেল নাঅ ॥ 
ডুবিআ মরিতো! যৰে না থাকিত কাহ্ধে। 
আন্গা লঙ্জী সান্তরিআ রাখিল পরাণে ॥ 
এবার কাহ্ধাঞ্চি' বড় কৈল উপকার। 
জরর্মে হবঝিত্তে নারে! এ গুণ তাহার ॥। 
রাধা-চরিত্র-বিবর্ভনের এই ইঙ্গিত ভারখণ্ডে স্প্ই হয়েছে। রাধা 
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এখানে অনেক পরিমাণ সক্রিয় । ভারবহনে এবং ছত্রধারণে কৃষধকে সে 
নিয়োজিত করেছে, ভবিষ্যতে দেহ-দানের প্রতিশ্রতিও দিয়েছে - 'মুরিআ, 
বৃত্তি নিয়ে নানা রহস্ত-কৌতুক করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেহ-মিলনের 
প্রতিশ্রুতি পালন করেনি । 
ভারথগ-ছত্রথণ্ডে রাখার সক্রিয়ত| দেহ-নিরপেক্ষ, বল! যেতে পারে 
অনেকথানি প্রেম-লিরপেক্ষও | বুন্বীবনথণ্ডে প্রেম ও দেহমিলনে রাধার, 
সক্রিয়তী স্পষ্ট হযে উঠেছে। তার বিরহে কৃষ্ণ কাতর বড়াগির মুখে এই 
বার্তা শুনে সে বুন্দাবনের পুষ্পবনে প্রবেশ করেছে--রাধার এই গমনে স্থুরের ও 
মনোভাবের এমন দর্বাঙ্গীন পরিবর্তন লক্ষণীয় 'য একে অভিসার বলে উল্লেথ 
কর! চলে। সখী-পরিবৃত বাধার বৃন্দ'খন-প্রবেশেব এই চিত্র উল্লাসভরে এঁকেছেন 
বড়চণ্ীদাস__ 
আগু করি বড়ারিক ঢম্দ্রাবলী জাএ। 
চিত্তের হরিষে সন গোপী গীত গাএ। 
বৃন্দাবন জাএ রাধ। রস পরিহাসে। 
আড় নযনে দেখে কাহ্বাগ্চি'ক পাশে ॥ 
থসাঅ? বান্ধিল পুণী কুস্তল ভার । 
সবন ছাড়িল রাধা হাস্বী আপার ॥ 
চুশ্বন করিল রাধা! সথিব বদনে। 
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে || 
বৃন্দাৰনথণ্ডে রাধার মনের বাধ। কেটে গেছে। এবারে প্রধান হয়ে 
উঠেছে বাইরের বাধা । কৃষ্ণের সঙ্গে মধাবৃন্দাবনে' মিলনে আপত্তি নেই 
তার। কিন্ধ-_ 
যত দেখ মোর সখিগণে । 
কাহারে। ভাল নহে মনে ॥ ল কান্ধাঞ্চি' ॥ 
এবং 
সামী সাঙ্গ ছুইহে। খরতর । 
আর থল সকল নগর ॥ 
সব তোর মোর দোষ চাহে। 
তেঁসি মোর মন থীর নহে ॥ 
এই বাইরের বাধা-অপসারণে একটু অলৌকিক উপায়ের অবতারণ। 
করেছেন কবি । ঘটনাটি অলৌকিক এবং বাহক । যশোদার কাছে রাধ। কৃষ্ণের 
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বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তার হার ছিনিষে নেবার । এই অজুহাতে কৃষ্* তার 
প্রতি সম্মোহন বাণ নিক্ষেপ করেছে। রাধার সব বাধা ঘুচে গেছে। তার 
হাদয়কামন] উদ্দাম হয়ে প্রকাশ পেষেছে__ 
এথাঞ্জি' রহিআ) বড়াি সাজাইবৌ৷ ঘর। 
এথাঞ্চি আণাধিবে। বড়াধি লান্দের সুন্দর | 
এথাঞ্চি* তা লধি মৌ করিবে শূঙ্গার | 
সফল করিবো নব যৌবন ভাব ॥ 
কত সহিবে! এ বডাষি ল। 
কুন্ুম শর বাণ কত সঠিব || 
বংশী খণ্ডে রাধ। কুষ্ণের বাণী চুরি করেছে, কৌতুক রহস্যে একটা 
্বান্থর আভা ফুটে তু ছে। ব'শাগণ্ডে প্রকৃত পক্ষে রাধাকৃষ্চে কোন বিরোধ 
নেই। যেবিরোধিতা চিত্র তা "রসকলহ" নামেই আখ্যাত হখার যোগ্া। 
বিবহখণ্ডে বাখাৰ প্রেমানভৃতি স্তরের গভীরতর প্রদেশকে মদ্ছিত 
কৰেছে। কোকুক-বহস্ত টিলনের স্থানে বিবহের বেদনা স্থগভীর আতি 
ফুটিযে তুলেছে । এ খণ্ডে বাধার সঙ্গীত গুলোর লিরিকথন্ম যে অধিক তা 
মাগেঈ বলেছি । তবে এখানে বাধার বিবহে যে মনোভাব ব্যক্ত তা দেহ 
মিলনের কামনান কম্পিত। ভবে দ্রেহকে কেন্দ করলেও মনের লীলা এখানে 
অধিকতর নভোচারী । 


। গার ॥ 

এই 'নাটগীতি'তে অপ্রধান চবিত্র কৃষ্ণ এব” বড়াখি। এদের মধ্যে কৃষ্ণের 
ভূমিকা আবার প্রধানতব। কৃষ্ণের চরিত্রাঙ্কনে বড়উীদাসের একটু দ্বিধা 
আছে। পৌরাণিক কংসারী কৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর বীর রসাত্মক 
অবতার | তার দেহরূপ বর্ণনাষও সন্ত কাব্যোচিত শ্রেষ্ঠ উপমাদ্দির সঙ্ধলন 
করেছেন কবি। কিন্তু এই চিন্তা কবির হৃদয়ের এনং চরিত্রবোধের অন্তরে 
প্রবেশ করতে পারেনি। ফলে আমরা যাকে লাভ করেছি তার মধ্যে 
উন্নত মনোবৃত্তিব অভাব থাকলেও প্রাণমধতার হানি ঘটে নি। 

কৃষ্ণ চরিন্রের উপাদান চারটি, কাম বৃত্তির প্রবলতা, বালন্ুলততী» লঘু 
কৌতুক এবং গ্রাম্যতা। এই চারটি উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছে ভার মধ্যে। 
মিশ্রণের অনুপাতে সব্ধত্র সমতা নেই, আর থাকা স্বাভাবিকও নয। 

কষ্ধের চরিত্রে যে কাম-বাসনার অতি-প্রকাশ তার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পক' 
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কম। রাধা চরিত্রের শেষ পর্যাষে দেহ ও মনে ধে সম্মিলন কৃষ্চরিত্রে তার 
সন্ধান মেলে ন। | রাধার রূপবর্ণনা গশুনেই সে দেহভোগের জন্য চঞ্চল হয়ে 
উঠেছে রাধার আপত্তি সত্বেও প্রায় বলপ্রয়োগ করতে সে দ্বিধা করে নি। 
কষ্ণের এই কাম-ক্রীড়ার বিস্তৃত বিবরণে যখনই কৌতুক হাস্য এবং 
বালস্লভতার স্পর্শ লেগেছে কেবলমাত্র তখনই ত। আন্বা্য হয়ে উঠেছে। 
বড়,র কৃষ্ণের দেহ-কামন! নাগর মনোবৃত্তির স্পর্শে মাজিত নয এবং বক্র 
তীক্ষতাও পাষ নি। বিগ্াপতির কৃষ্চচরিত্রেও লাম্পট্যেব চিহ্ন স্পষ্টু। প্রথম 
যৌবনের দেহ চেতনাহীন বাধাকে সেও বলপ্রযোগে আযন্ত করতে চেষেছে। 
তবে ভার ব্যবহার গ্রাম্যতামুক্ত। রাজসভার নাগরবিলামীর পরিচয় তার 
বাচন ভঙ্গিতে অতি প্রকট | | বড়ুর কৃষ্ণে নাগর বৈদগ্ধ্যের অভাব আছে, 
কিন্ত গ্রাম্য প্রাণোচ্ছ্ুলতা সে অভাব পূর্ণ করেছে। রাধার দেহ কামনায় সে 
মজুর ছয়ে ভার বযেছে, নৌকে। বানিষে মাঝি সেডেছে, আর বডাযির কথ 
বিশ্বাস করলে তে। তার চারিত্রিক পবিবত নই ঘটেছে বলতে হয__ 
পথে জাধিত্তে কথা কনে স্তববুধী বডাযি। 
এব লুচরিত ভৈল সুন্দর কাহার |*-. 
এবে সব লোকের সে করে উপকার । 
ধবম দেখিআ। সে তেজিল পরদার ॥ 
অবশ্য এর সত্যতী স্বীক/র করবার কারণ নেই । খড়াঘির ভূমিক। মনে 
রাখলেই কৃষ্ণের প্রতি তার এই প্রশংস! বচনের সাম্প্রতিক কারণের সন্ধান পাওষা 
যাবে। | বিশেষ করে কালীদহ কালীয নাগের কবল থেকে মুক্ত করে আপনার 
জলক্রীডার উপযুক্ত করবার জন্ব, বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত হতে সে দ্বিধা করে নি 
এজাতীয় কমের মধ্যে প্রণধীন্থলভ 'বীরললিত' গুণাদির অভাব থাকতে 
পারে কিন্ত এর ফলেই তাকে নাগর লাম্পট্যের স্তরে ফেলে রাখ সম্ভব নয়) 
এ সব কমে কোথাও ছু;সাহসিকতা৷ কোথাও বা কৌতুক ভঙ্গি তাকে রণ 
মনোবিকার থেকে স্থুস্থ সবল গ্রাম্যতায় সংস্থাপিত করেছে । 
কুষ্ণেব বালক-ম্বভাব এবং বীবদভ্ত হাসোব কারণ হয়েছে এ কাব্য-নাটো 
এবং এই হাস্য-বিকীরণ চরিব্রটিকে লাঁলসা-লোলুপতার এক বিচিত্র 
বর্পোচ্্বুলতাষ মণ্ডিত কবেছে। বংশীখণ্ডে বাশী হাবিয়ে কৃষ্ষের কাতরতাষ 
তার বানক-্থভাঁব সর্বাধিক প্রকট হয়েছে। এত মূল্যবান বীশীটি তার হারিয়ে 
গেল, কি কৈফিযৎ দেবে সে ভাই বলরামকে__ 
মাঞ নিষধিল পুতা কাহেল। 


গ্ীকষ্ণকীতন ৬৩ 


নাকরিহ গোঠে সয়নে। 
সেহো বোল না শুণিল কানে ল। 
কাজেই “সনি বাপ মাঞ' দিব গালী ॥” 
কাব্যের মুখবন্ধে কৃষ্ণজন্মের উদ্দেশ্য হিসেবে কংসনিধনের কথ| উল্লেখ 
করা হলেও কাব্য মধ্যে বীররসের স্থান নেই এবং প্রবেশের স্থযোগও নেই । 
মাঝে মাঝে কৃষ্ণ যে বীরত্বের গর করেছে অনেক সমালোচক প্রেমকাব্যের 
নায়কের পক্ষে তা অসমীচীন বলে নিদেশ করেছেন। কিন্তু কুষ্ের এই দস্তে 
[ শ্বভীবতই এ দন্ত বহুবারস্ত মাত্র । একবার খেলাচ্ছলে হাতের তীর ছুড়ে 
( বানখণ্ডে) সে ঝআ্াথকে উঠেছে ভয়ে। | তার চরিত্রের গ্রাম্য বালকোচিত 
তাব প্রকাশ পেয়েছে এবং একট! লঘু কৌতুকের হাসা এ চরিন্রাটকে আমাদের 
সহানুভূতি থেকে একেবারে বঞ্চিত করে নি। রাধাকে বশ করবার জন্য 
কৃষ্ণ নানাভাবে বীরত্ব প্রকাশ করেছে, তার আদেশ অমান্ করলে যে 
অবিলহ্ছে তার মৃতুযু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে এ ভয় দেখিয়েছে । সে যে দেবরাজ 
বনমালী এবং কংস ধ্বংসের জন্যই তার জন্ম একথা! ঘোষণ। করতেও 
ভোলে নি। কিন্ধু “ঘোড়াঁচুল কাহ্ছাই”-এর এত কথাও কেবল হাপিরই উদ্রেক 
করেছে । কবি এ-বিষয়ে সচেতন । কৃষ্ণের কীরত্ব-অহঙ্কারের পরেই 
তিনি বলছেন_-  “এহা স্থ্ণী বড়ায়িতে উপজিল হাস ।” 
কিন্তু হাশ্যরস উদ্দাম হয়ে ওঠে যথন বিরহথণ্ডে ক্ুষ্। ভগুযোগীর বেশ 
পরে গম্ভীর হয়ে অবৈধ প্রেমের বিরুদ্ধে ধর্ম উপদেশ দিতে থাকে-_ 


তোরে বোলে চন্ত্রাবলী আঙ্গে দেব বনমালী 
কেন্কে বোল ভেন পাপবাণী। 
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল 


তোঙ্গে মোর সোদর মাউলানী ॥ 


বড়ায়ির ভূমিক। টাইপ জাতীয় | তার র্বপবর্ণনায় কবি যেন চরিত্রটির 
অন্তর-পরিচয় উদঘাটিত করেছেন - 
শ্বেত চামর সম কেশে। 
কপাল ভাঙ্গিল ছুইপাশে ॥ 
ভ্রহি চুন রেখ ফেস দেখি। 
ফোটর বাটুল দুদ আখি। 
রমিকতায়, কৃট বুদ্ধিতে, ছম্ম অভিনয়ে, রাধা-কঞ্ধের কলহ ও বিলাস 
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থেকে বহু দূরে অবস্থানে কিন্তু প্রযোজন মত অন্থপ্রবেশ করে সন্ধি স্থাপনে 
সাহাব্য করায় তার দূতী-ভূমিকা সার্ঘক। তবে সে হীরামালিনী শ্রেণীর 
কুটনী নয়। এ মিলনে তার স্থার্থ নেই। কৌতুক এবং আনন্দই একমাত্র 
লভ্য। তাই বড়ায়ির চরিত্র রাধার শুভাগুভের প্রশ্নে হৃদয়াবেগে যুক্ত। 
কৃষ্ণের মদন-বাণে রাধা যখন মৃছিত হয়ে পড়ল বড়াধি তখন সাধারণ কুটনীর মত 
আচরণ না করে কৃঞ্চকে বন্দী করে রাধার প্রাণদানের ব্যবস্থা করে তবে ছাডল। 
বড়াষির সঙ্গে রাধার প্রাণের সম্পক স্বার্থের নয । 


॥ পাচ ॥ 

শ্রীরুষ্ধকীতনের অশ্লীলত। সম্বন্ধে যে অভিযোগ তা অস্বীকার করবার 
মত নয়। কিন্ত শ্লীলতা ও রুচিবোধ সম্পকিত প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ 
বর্তমানের থেকে ভিন্নতর ছিল বলেই মনে হয | তবু এ কাব্যে দ্েছকামনাব 
উদগ্রতাষ এবং দেহ-মিলনেব বর্ণনার পুনকুক্তিতে শ্লীলতার ভারসামা নষ্ট 
হয়েছে । কিন্ধ দেহ-মিলনের পুনরুক্তিও রাধার চরিত্র-বিকাশে নবতর 
পদ্থান্ুসরণের ইঙ্গিতে সতা এবং কৃষ্ণ চবিত্রের বালন্থুলত লঘু কৌওঠঁকে তাব 
দেহকামনার কামুকতাও স্তিমিত। 


শ্রীরুষ্ণকীত'ন রাধাবিরহ খণ্ডে খণ্ডিত। কাব্য পরিণতিতে কি ছিল 
আজ আর জানবার উপায় নেই। কিন্ত আখ্যান ও চবিত্রের গতি দেখে মনে 
হষ পরিপূর্ণ মিলন-সমাপ্তিই অপ্রাপ্ত অংশের সঙ্গে ছ্ারিযে গেছে । এবং সে 
মিলনও ভাবসম্মিলন ন্য। পরিপূর্ণ দেেহ-মন-প্রাণের মিলন। কারণ এ 
মিলনে বাধা কোথায ? রাধার অন্তর-বাধা অপসারিত; সমাজ ও সংসার-চেতনাও 
বিদুরিত। কিন্ত কৃষ্ণের বৈরাগ্য? কৃষ্ণের বৈরাগ্যকে যে গ্ভীরভাবে গ্রহণ 
করা যায না তা আগেই বলেছি। বাল-নুলভ লঘু-চাপল্য ও পরিহাস-রসিকতা 
সথষ্টির জ্য কৃষ্ণের এই ভণ্ড যোগীবেশ । এবং বাণখণ্ডের পর থেকে ক্কষ্কের যে 
প্েই আপাত নিরাসক্তি (যদিও বাণখণ্ডেরই শেষ দিকে এবং বিরহখণ্ডে 
একাধিকবার দেহমিলনের উল্লাসের ছবি আছে) দেখে বলতে ইচ্ছে করে, 
জান জানি, বারগ্বার প্রেমপীর পীড়িত প্রার্থনা 
প্ুনিয়। জাগিতে চাও আচগ্িতে ওগো অন্যমনী, 
নৃতন উৎলাহে। 

তাই এ নাটগীতের বিচ্ছেদান্ত পরিণতির কোন সক্তাবনাই মনে আসে না। 


৫1 এঅস।ঞজালতা || 


॥ এক ॥ 

অজন্র মঙ্গলকাব্যের এবং অন্তত তিনটি ধারার স্ুম্পষ্ট প্রাধান্টের মধ্য 
থেকে, আমরা কেন যে বিশেষ করে মনসামঙ্গলের আলোচনায় অগ্রসর 
হয়েছি তা কিছুটা! কৈফিয়ৎ দাবী করে। ব্যাপকতায় ও জনপ্রিয়তায় চণ্তীমঙ্গল 
ব। ধ্মমঙ্গলের স্থানও এমন কিছু গৌণ ছিল না! সেকালের বাংলাদেশে । কিন্ত 
নিঃসংশয়ে এ-তিন ধারার মধ্যে মনসামঙ্গলই কাব্য-মূল্যে শ্রেষ্ঠ । ইতিহাস- 
বিচাব থেকে কাব্য-সৌন্দ্ধ আলোচনার গ্রশ্রে এই ধারাকেই তাই প্রাধান্া 
দিতে হবে। কি আখ্যান-নির্মানে, কি চরিন্র-চিত্রনে মনসামঙগলের কিছু 
'অবদান যুগোত্তীর্ণ ,. এবং ধর্মপ্রভাঁব-নিরপেক্ষভাবেই পাঠকচিত্তে আস্বাছ্যি | 

অবশ্ট মঙ্রলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি ছিসেবে মুকুন্দরামকেই হয়ত উল্লেখ 
করতে হবে । আর যদি অন্নদামঙ্গলকেও এই গোষ্টিতৃক্ত করি তো একক কবি 
হিসেবে ভারতচন্ত্রের প্রতিভারই অবিচল-শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। 
নসামঙ্গলের ভাগ্যে এমন প্রতিভাধর কোন কবির আবির্ভাব ঘটে নি এ-কথা 
বিজ্য়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী এবং কিছু পরিমাণে কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দের নাম মনে রেখেও ঘোষণা! করা চলে। কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্য- 
ধারায স্বাভাবিক ভাবেই এমন একটা সাহিত্যগ্ুণদীপ্ত এ্রতিহের সৃষ্টি হয়েছে 
ঘে ছোট বড় যে কোন কবিষ্টু এই ধারাম় কাব্য-রচনা করেছেন, এ্রতিহ্থানুসারী 
অন্তত পাঠবোগ্য গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যকে তার! উপহার দিতে পেরেছেন । তবে 
এ এঁতিহ্‌ স্ষ্টি হয়েছে উপরোক্ত কবিদের হাতে এবং মনসামঙ্গল ধারার এরাই 
বড় কবি। অন্যান্যদের পাঠযোগ্যত! এঁতিহ্ৃন্ষ্ট কাহিনী ও চরিত্রবোধগত, 
রচনা-সৌকর্ষের ফল নয়। 

উপরোক্ত কবিদের মধ্যে একজন কাউকে নি:স“শঘে শ্রেষ্ঠ বলা যায় 
এ বিশ্বাস আমার নেই । কবি ক্ষমতার সাধারণ বিচারে এরাও মাঝারি 
ধরণের রচয়িতা । মনের প্রবণতায় এবং রচনাভঙ্গিতে এদের মধ্যে কিছু 
পার্থক্য থাকলেও চবিভ্র-বোধে এবং কাহিনী-গঠনে মৌল প্রক্য আছে। 

মনসামঙ্গল কাব্যধারার একটি সমষ্টিগত কাব্য সৌন্দধ বিচারই আলোচ্য 
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প্রবন্ধের লক্ষ, কবিদের ব্যক্কিত্বের ক্ষীণ প্রবণতা-বৈশিষ্ট্য অনেকটা 
গবেষণার সামগ্রী । 


॥ ছুই ॥ 

কাব্য ব। কথাসাহিত্য যেখানেই কাহিনী আকর্ষণের কেন্দ্রে সেখানে 
প্লট-নির্মাণ সৌন্দর্ষ-বিচারের একটি প্রধান নিরিখ । প্লটে সময়ে-গাথা 
কতকগুলো ঘটনার পারুম্পর্য থাকে । কিন্তু এখানে তার শুরু, শেষ নয়। 
ঘটপার পর ঘটনা ঘটে যাওয়াই নয় কেবল - এই ঘটনার সঙ্গে কার্ষকারণস্থত্রের 
ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ আবিষ্কার করা চাই। কতকগুলে! টুকরো! ঘটনাকে নিয়ে কোন 
একটি আইডিয়া বা একটি চারত্রের জীবননুত্রে মাল! গাঁথলেই আখ্যান- 
নির্মাণ সার্থক হয় না, তার মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় শক্য প্রয়োজন । একটি 
মৌল সমস্যার বীজ থেকে বহুদল পত্রের মত যে বিকাশ আখ্যান-কাব্যের তাই 
আদর্শ। 

চণ্ডীমঙগলের দুটি ভিন্ন কাহিনী কালকেতু আর ধনপতিকে কেন্দ্র 
করেছে। কিন্তু কালকেতুর জীবনের ঘটনাগুলি কি কোন কেন্দ্রীয় প্রক্যে 
নিবিড়-বদ্ধ? পশু-হনন, ভোজন-প্রাচুর্য আর দারিদ্র্য-বহনে তার বর্বর জীবনের 
নৈমিত্তিকতা, চণ্ডীর অযাচিত কৃপায় অভম্ম সম্পদে তার দারিদ্রা-উত্তরণ, কিংবা 
কলিঙ্গরাজের সঙ্গে তাঁর সংঘাত সবই কতকগুলো বিচ্ছিন্ন টুকরোর মত 
কালকেতু নামক মান্ষটির চারপাশে জড়! হয়েছে মাত্র । * আসলে কালকেতুর 
জীবন-সমশ্যার কোন বিশিষ্ট রূপের সঙ্গে এ ঘটনাবলী আমাদের পরিচিত 
করায় না। কালকেতুর গল্পে তাই দ্বন্্ প্রায় অন্পস্থিত। ধনপতির গল্পও 
নান। টুকরে। কাহিনীর সঙ্কলন। পৃথক ভাবে অনেকেরই হয়ত কিছু রসাবেদন 
আছে। কিন্তু যেখানে কাহিনীর অঙ্গীকার সেখানে খণ্ডকে অথণ্ড করে তোলা 
চাই। ধনপতি-কাহিনীর ব্য্থত৷ সেথানে। তাই চগণ্ডীর সঙ্গে তার বিরোধ 
খুবই আকস্মিক বলে মনে হয়, মনে হয় কৃত্রিম অন্থকরণ বলে। ধর্মমন্গলের বিস্তৃত 
কাহিনীতেও অনেক টুকরো! সংগ্রামের বর্ণনা । তবে তার একটি ক্ষীণহথত্র 
আছে। মহ্ষুদ পাত্রের দ্বারাই তার পরিকল্পিত__লাউসেনকে হেয় প্রতিপন্ন 
করে বিনাশ-সাধনের জন্য এই যুদ্ধঘটনার উপস্থাপন । কিন্তু বাইরের ঘটনা- 
গত এই সামান্ এক্য ঘুদ্ধবর্গনার পৌন:পুনিকতায় প্রায় অবলুপ্ত । এবং মাহমুদ- 





্্পষীস 


* মুকুদারাম নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাৰে আলোচিত । 


মনসাদঙ্গল ৬? 


চরিত্রের এই ভাগিনেয়*বিদেষের কারণ থাকলেও তার এত জিঘাংসা-তীব্র 
বিস্তার একটা অন্ধ জিদের মতই মনে হয়। দ্বিতীয়ত, লাউসেনের পক্ষ 
থেকে মাতুলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ নেই, মাথা নীচু করে প্রত্যেকটি চক্রান্ত 
ও যুদ্ধের সামনে নিজেকে দীড় করিয়ে প্রতিষ্তিত করবার চেষ্টা আছে। 
ক্পকথার রাজপুত্র যেমন আগ্ুগত্যের পথে দেবান্গ্রহে সব চক্রান্ত থেকে 
শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি । তাই এ গল্পেও কোন 
কেন্দ্রীয় দবন্ৰ নেই, যার ঘাত-গ্রতিঘাতে কাহিনীর অগ্রগতি অগুসরণযোগ্য 
হয়ে ওঠে। 

এ দিক দিয়ে মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে মন্সামঙ্গল একক । মনসামকলই 
একমাত্র কাব্য যার অস্তর-বাহির ব্যাপ্ত করে একটা তীত্র সংগ্রাম আছ্স্ত 
প্রসারিত। মে সংগ্রাম কেবল ঘটন!গত ঘন্ব বা রাজায় রাজায় যুদ্ধের 
পর্যায়তৃক্ত নয়, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, নীতির সঙ্গে শক্কির, বলা ঘেতে 
পারে মুক্ত বুদ্ধির সঙ্গে যুগ সঞ্চিত অন্ধভক্তির । এই ত্বন্ব-বীজে কাহিনীর গ্রাণ, 
এরই আকর্ষণে ঘটনার মাল! কেন্দ্রবিদ্ধ , আর প্রতিটি খণ্ডই অথণ্ডে বাঞ্জিত, 
গভীর তাত্পর্যবহ । এমন একটি মৌল ঘদ্দের কল্পনা সেকালে কবিদের 
চেতনায় ধরা পড়েছে দেখে বিস্মিত ন৷ হয়ে পার। যায় না। 

মনসামঙ্গলে প্রসংগচ্যুতি নেই, অনাবশ্যক নেই, দীর্থ বিতানিত দেব-বন্দন। 
ও ভক্তিরসের প্রবাহ নেই এ-কথ। আমর! বলি না। আর এ প্রত্যাশাও 
ঠিক নয়। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট কাঠামোর অনুসরণ করেছেন মন্সামঙ্গলের 
কবিরা'ও | প্রথমে দেবী বুন্দনা, দিগন্দনা, কবিদের আত্মজীবনী, স্বপ্র-দর্শন, 
স্বর্গকাহিনী, পরিশেষে মর্ভবিবরণ। মর্তবিবরণেও প্রসংগ্যৃতি যথেষ্ট । 
রান্নার তালিকা! । কাপড়-গীয়নার ফর্দ থেকে নারীদের পতিনিন্দ।, আর পুজা 
অর্চনার, খু'টিনাটি বর্ণনার প্রাচুর্য মনসামঙ্গলেও আছে। স্বভাবতই গ্রীকনাটকের 
ধ্রকোর আদর্শ এখানে অনুসরণীয় নয়, হওয়া উচিতও নয়। মঙ্গলকাব্যের 
এই 7৪৫া। এর কথ! মনে রেখে, আর মেনে নিয়েই এর কাহিনীগত এ্ক্যকে 
বুঝতে হবে, আর যুগগত “ছাড়” কিছুট! দিতে হবে বৈকি ! 


চীদ-মনসার সংগ্রামই কাহিনীর অবলম্বন। এই সংগ্রামের 
পথে ঘটনার খগুগুলি এইভাবে এসেছে । * মনস| চাদের “গুয়াবাড়ি” 
কেটেছে। টাদের বন্ধু শস্কর গাক্ষড়ী (মতাস্্রে ধঘ্বস্তরী ওঝা ) স্থপারির 


* এ আলোচনার হিলনন গুপ্ত নারায়পদেবের কাব্যের সাহায্যই বেশি নেও! হয়েছে। 
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বাগানাট জীইয়ে তুলেছে। মনসা তখন নানা কৌশলে ধ্স্তরীকে বধ 
করেছে। অতঃপর নিশ্িন্তমনে মনসা টাদের উপবন ধ্বংস করেছে। 
কিন্তু মুহ্্ মধ্যে মহাজ্ঞানবলে চাদ তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। মননা এবার 
নটীর বেশে চাদের মনোহরপ করে মহাঁজ্ঞান নিয়ে গিয়েছে । এরপরে শনসার 
পক্ষ থেকে যে আঘাত এসেছে তা গুরুতর । ভাতে বিষ মিশিয়ে ছয় ছেলেকে 
বধ করেছে মনসা । বাণিজ্য-প্রত্যাগত চাদের অতুল সম্পদপূর্ণ ডিঙাগুলি 
ডুবিয়ে দিয়েছে । আর পরিশেষে চাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র অবলম্বন 
লক্ষমীন্দরকে হত্যা করেছে । কিন্তু টাদ সদাগর মাথা! নোয়ায় নি। এ পর্যস্ত 
কাহিনীর একটি পর্ব। 

ঘটনাগুলি খণ্ডে থণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু এই খণ্ড সঙ্জায় একটি ক্রমোন্নাতি 
আছে। সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে । আঘাতের লক্ষ্য বাইরের 
বন্ধ থেকে অন্তরের গভীরতায় ক্রমেই গ্রসারিত হয়েছে। আর চাদের 
প্রাতিরোধও বাইরের বস্ত-অবলহ্ন হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্তরময় হয়ে উঠেছে। বন্ধু 
ধন্বস্তরীর সাহায্য কিংবা মহাজ্ঞানের সাহচর্ষে যে প্রতিরোধ, তার শক্তি-উৎস 
টাদের আপন হৃদয়ে নয় । প্রথম দিকে মনসা কিছু পিছু হটেছে, পিছু হটে 
নতুন কৌশলে টাদের প্রতিরোধ চূর্ণ করেছে। কিন্তু ধর্বস্তরীর্র মৃতু এবং 
মহাজ্ঞান-হরণের পরে চাদের যে প্রতিরোধ তা কেবলই হৃদয়েব। মনসাব 
আক্রমণ-জাত বিষ্টি তাতে রুদ্ধ ন হলেও জয়ের দীম। তার সামান্ততম বিস্তৃতি 
পায় নি। গল্পের স্রোতে এমনি করে বহির্জগত থেকে অস্তর্জগতের প্রাধান্য 
এসেছে ক্রমেই । 

পরবর্তী পর্বে কাহিনী বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে স্বপ্র-কল্পনার পথ ধরেছে। 
বেহ্থল। চরিত্র-বিচারে কাহিনীর এ-অংশের পরিচয় ৫নবার চেষ্টা কর! যাবে । 

কাহিনীর সমাপ্তি নিযে যে প্রশ্ন তার বিচারও চ'দ-চরিত্রের বিশ্লেষণ- 
সাপেক্ষ । 

কাহিনীর প্রান্তে মূল ছন্থটি শুরু হবার আগে স্বর্গবিবরণ মঙ্গলকাব্য 
মাত্রেরই একটি সাধারণ এ্রতিহথ। কিন্তু মনমামঙ্গলের কোন কোন কবি, 
বিশেষ করে বিজয় গুপ্তের হাতে, এই সাধারণই অসাধারণ হয়ে উঠেছে । খুব 
প্রত্যক্ষ না হলেও অন্তত একটি প্রধান চরিত্রের পরিণতির প্রক্রিয়া বেশ 
মনন্তাত্বিক নৈপুণ্যের লঙেই স্বর্গ কাহিনীর অস্তরে অন্তরে জড়িয়ে আছে। 
মনসামঙ্গলে একটি প্রধান চরিত্র মনসা, ছুইয়ের একটি। তাঁর পূর্বকীবনের নানা 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট প্রবণতা কি করে ক্রমে জন্ম নিল 
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তার ইতিহাস মিলবে এখানে । কাজেই ঘটনার মূল ব্বুত্রে এ অংশ পরিহার্ধ 
নয়। নারায়ণ দেবের স্বর্গবিবরণে নানা পুরাণের সার সঙ্কলন ঘটেছে। এনের 
বিখ্তার মূল কাহিনী-ঘদ্দের সঙ্গে প্রায় কোনদিক দিয়েই সম্পফিত নয়। 

পার্্বকাহিনী হিসেবে হাঁসান-হোসেনের কথা কৌতৃহলোদ্দীপক হলেও 
অনাবস্তক। মূল ঘবন্্সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক আদ প্রত্যক্ষ নয়। তবে 
পৃথক ক্ষুপ্র কাহিনী হিসেবে এরও পাঠযোগ্যত। স্বীকার্য। কারণ শএ্রথানেও 
একটি বিরোধের মূলে ঘটনার বিকাশ। ভক্ত রাখাল বালক তথা মনসার 
সর্পশক্তি এবং হাসান-হোসেনের রাজকীয় শক্তির মধ্যে সংঘাত গল্পটিকে কিছুটা 
উপভোগা করলেও চাদ-মনসার ঘন্যে এর স্থান নেই; মনদা-চবিক্র বিকাশেও 
এর ভূমিকা উল্লেখ্য নয় 

মূল কাহিনীর অন্তক্ত ঘটনাগুলির মধ্যে ধত্বস্তরী-বধ ( মতীস্তরে শঙ্কর 
গাকড়ী নিধন ), কোন কোন কবির রচনায় প্রয়োজনকে ছাপিয়ে বিস্তৃত 
হযেছে। লক্ীন্বর-ধেহুলার জল্মপূর্ব দেব-পরিচয় (অনিরুন্ধ-উধার কাহিনী) 
বর্ণনাষ অতিবিষ্তার ঘটেছে । এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের আকার নিয়েছে 
এরা । তবে ভারতীয় গল্পকখনের বিশিষ্ট শিথিল ভঙ্গির কথা মনে রেখে 
মনসামঙ্গলের কাহিনীগত এসব ক্রটি ধরার নষ বদেই মেনে নিতে হয়। 


॥। তিন |। 

অন্তত তিনটি চরিত্র স্থষ্টিতে মনসামঙ্গল যুগোত্তীর্ণ সৌন্দর্ধ-সষ্টির সম্মান 
দাবী করতে পারে। চটাদ্সদাগর, বেহুলা এবং মনসা। 

বিজষ গুণের হাঁতে মনসা চরিত্রের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বাস্তধ- 
মৃতি ধারণ করেছে, বিশেষত স্বর্গ কাহিনীতে । বিজয় গুপ্রের কবি-দৃষ্টির 
বস্তসুখীত। অনেক সমালোচকই মেনে নিয়েছেন। এর সর্বোত্কট ফসল 
মনসার চরিত্র কল্পনার মনভ্তাত্িকতা এবং নির্মাণের সার্থক নৈপুণ্যে । 

মনসার চরিক্রটি এমন কি মঙ্গল দেবতাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি 
সন্ত্রাসবার্দী | মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই তাদের শক্ষির 
প্রকাশে এবং এ প্রকাশে কোন মাহাত্ম্য নেই। প্রধানত এই শক্তির ক্রীড়ায়ই 
বিহ্বল মানুষ এদের দিকে আকধিত হয়েছে, কিন্তু মঙ্গলদেবগোষ্ঠীর মধ্যে এ 
ব্যাপারে মনসার জুড়ি নেই গ্রায়। মনসামঙ্গল কাব্যে তার যে দ্বপ আমর 
প্রত্যক্ষ করি ভাতে সহজেই তাকে বিষধর সর্পের সঙ্গে এক করে ফেল। চলে। 
কবিও বারবার করেছেন। টোটেমবাদেঘ যে-কোন স্বতিই খুমিছ্গে থাক এর 
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মধ্যে, নারীরূপী দেবতা সর্পরূপী ভয়ংকরীতে পরিবঠিত হয়েই বাঙালীর পুজে। 
কেড়েছে বোঝা যায় । এমন কি কবিরাও বে সর্পের খল-হিংক্রতাকে মনসার 
সন্্রাস-চেতনার তুলনায় কোমল এবং গ্নেহময় বলে মনে করেছেন তার প্রমাণ 
'আছে। কালী নাগিনী লক্ষীন্দরকে দংশন করতে গিয়ে চোখের জল 
ফেলেছে । কিন্তু মনসার চোখ থেকে ঘ| বধিত হয়েছে তা অগ্নি এবং হলাহল। 
কালী নাগিনীর ঘ্বিধ! মনসার নেই। 

সর্বনাশ-বর্ধণে মলসা ছিধাহীন | উদ্দেশ্যে সে স্থির এবং উপায়ের নীতি- 
স্তাম়্ তার বিচারের বাইরে ৷ চাদ সদাগরকে ধবংস করতে হবে। যে-কোন 
উপায়ে মনসার তা৷ কর! চাই, শিশু পুত্রদের ভাতে লুকিষে বিষ মিশিয়ে 
কিংবা সগ্ভ বিবাহিত লক্ীন্দরের বাসরে সাপ ঢুকিয়ে দিয়ে। যুক্তি 
দেখান যেতে পারে টাদের পৃজা-আদায়ের উপরেই মনসার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা 
নির্ভরশীল। কিন্ত মনসার বাবহারে একট দ্বিধাহীন হিংম্রতা এমন ভাবে 
আপনাকে অবারিত করেছে, নটাবেশ ধারণের তুচ্ছতা কিংবা মালিনীর 
ভূমিকায় অভিনয়ের হেত! এত স্বাভাবিকতাবে সে স্বীকার করে নিয়েছে, 
ধাতে একট! তীব্র আক্রোশ যেন শতধারে আপনার ুচীমুখ উদ্ভত কবে 
রেখেছে বলে মনে হয়। 

মনসার এ আক্রমণ যেন্‌ মুত্তিতী নিষেধ_লিষেধ দাম্পত্য মিলনের 
প্রথম মুহূর্তের রোমাঞ্চকর ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে, নিষেধ মানব-কামনার স্মপ্রচুর 
সম্পদ-সঞ্চয়ের সফল-সাধনার . বিরুদ্ধে । তার উদ্যত অস্ত্র মাতার ল্লেহ, পিতাব 
আলিঙ্গন, পত্বীর প্রেমাকুতিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যই দদাজাগ্রত। 
ভালবাসার সার্থকতা আর জীবন-সাধনার সফলতাই যেন তার আক্রমণের 
লক্ষ্য, চাদ সদাগর উপলক্ষ মাত্র । 

মনে হয় মনসা চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতা এক বর্ণে বগ্রিত। 
অধিকাংশ মনস! মঙ্গলেই টাদ-মনসার দ্বন্দের এ-ই অন্ততম প্রধান ভিত্তি। 
কিন্ত বিজয় গুপ্তের কাব্যে এর একটি মনস্তাত্বিক পশ্চাৎভূমি রচিত হয়েছে। 
তারই আলোয় মনস! চবিত্রেব উপরোক্ত ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নতুন 
হয়ে ওঠে। 

মনসার কৈশোর এবং যৌবনের কথ। বিজয় গুপ্তের কাব্যে একটু 
বিস্তুত ভাবেই বল! হয়েছে। এই পরিচয়ের একদিকে যনসার জাতিগত পরিচয় 
আছে। মূলত অনার্ধদের দেবতা আর্ধ সমাজে গৃহীত হয়েছিল কত 
'আভান্তরীণ বাধা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার অস্পষ্ট উ্রতিহাসিক ইঙ্গিত 
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এ কাহিনীতে আছে। কিন্তু মনসার ব্যক্তি-পরিচয়টি ফুটে উঠেছে আরও 
স্পষ্ট হয়ে। 
বিজয় গুপণ্ডের শিব অতি দরিদ্র এবং শিখিল-চরিত্র বাঙালী গৃহস্থ । * 
তার চঞ্চ মন গৃহধর্মের নিত্যবন্ধতায় খুশি নয় এমন কথা স্পষ্ট করেই বল! 
হয়েছে। মুহূর্তের দর্শনেই পাটনী নারীর ঘৌবন তার কাম-বাসনাকে 
কি পরিমাণ উদ্রিক্ত করতে পারে তার কৌতুককর পরিচয়ও বিজয়গুপ্ত বিশ্তুত 
ভাবেই দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনসার অগ্মঘটিত রহ্য এবং অলৌ- 
কিকতা, মাতৃপরিচয়ের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি একট। বিশেষ সত্যেই আমাদের নিয়ে 
পৌছে দেয়। মনসার মাতৃপরিচয়ের এমন কোন জোর ছিলনা! ঘাতে করে 
উচ্চ কৌলীন্যমণ্ডিত দেব সমাজে সে গৃহীত হতে পারে । কাজেই পিতৃপরিচয়কে 
একমাত্র সম্বল করতে হয়েছে তাকে | ত্বভাবতই জন্মলগ্নেই একট। অতি নির্মম 
চিহ্ন ললাটে ধারণ করেছে মহাদেবের এই অবৈধ কন্তা। । এবং তার জন্ত তার 
দাযিত্ব সামান্ত মাত্র ছিল না। 
কৈশোর অতিক্রান্ত-প্রায় এই নারীর জীবন কি পরিবেশে বেড়ে 
উচ্ছিল তার একট্রথানি পরিচয মিলবে বচাই-বাড়ী পুজোর বিবরণে। 
শিব তাকে বচাইয়ের বাড়ীতে রেখে গেলেন বলেই নয়, এমনি বচাইদের সঙ্গে 
তার নিত্যনৈমিত্তিক সাক্ষাংই ঘটত বনজীবনে। আর এদের হীন 
কামুকতা থেকে বীচবার প্রয়োজনে আপনার মধ্যে যে শক্তিকে লে কেক্ত্রিত 
করেছিল তারই প্রতীক-গ্যোতন! সর্পরূপে, সর্পবিষে। অবশ্ত এ বিষ তার 
অন্তরে কেবল পরিবেশের আঘাতে সংঘাতেই সঞ্চিত হয় নি, এ শক্তি আর 
তেজের বীজ তার ব্যক্তি-চরিত্রের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য । 
কৈশোরের প্রান্তে পিতা কর্তৃক দেব সমাজে সে নীত হয়েছে । কিন্ত 
সেখানে প্রথমেই চণ্ডীর যে অভ্যর্থনা! তার ভাগ্যে জুটেছে তা নিতান্তই 
মর্মদাহী । বিমাতার লাঞ্ছনার তীত্র এবং বাস্তব বর্ণনা বিজয়গুপ্তে মিলবে-__ 
আপন ইচ্ছায় গালি দেয় কারো! ভয় নয়। 
মুখে গালি পাড়ে দেবী যত মনে লয় ॥ 
খলথলি হাসে দেবী হাতে দিয়! তালি। 
চোপাড়ে চাপড় মারে দেয় চুণ কালী ॥ 
বুকে পিঠে মারে দেবী বস্ত্র চাপড় । 


* বিজয়গুপ্ডে হাস্যরস প্রবন্ধে শিব-চরিত্র আলোচিত হয়েছে। 
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মারণের খায় পল্মা করে খর থর।) 

বিপরীত ডাকে পল্সা প্রাণে লাগে ব্যথা । 

নিষ্ঠুর হয়! মারে কান্তিকের মাতা! ॥ 
কার্তিকের মাতা” চণ্তীর এই বিশেষণটি কবির শন্ববাবহারের নৈপুগ্তেক 
পরিচায়ক | কিশোরী পক্মার ( অর্থাৎ মনসা) বিমাতার হাতে এই অত্যাচারের 
বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে বিমাতার মাতৃত্বের পরিচায়ক এই শব্ব ছুটি মনসার 
মাতৃহারা! অসহায়ত্ব এবং সম্ভতানব্তী রমণী হওয়া সত্বেও এক বালিকা কন্ঠার 
প্রতি চস্ীর নির্মমতা স্থন্দর ফুটিযেছে । আবার-_ 

ব্যাধের হাতে প'ড়ে যেন পক্ষীর কিলকিলি। 

উচ্চৈংশ্বরে ডাকে পদ্মা বাপ বাপ বলি ॥ 

উচ্চৈ:স্বরে ডাকে পল্মা। ব'লে বাপ বাপ। 

তবু ত দেবীর শরীরে তিলেক নাহি তাপ॥ 

মাত! নাহি ভ্রাতা নাহি একমাত্র বাপ। 

তোমার চগ্ডীর শরীরে কিঞ্চিৎ নাহি তাপ ॥ 
বিমাতার এব্যবহারে কিশোরী মনসার যাবতীয় স্্রকুমার মনোবৃতি ঘে 
শুকিয়ে যাবে তা খুবই স্বাভাবিক । মনদার অন্তরের অশুভ শক্তিকে এই 
অত্যাচার খুঁচিয়ে জাগিক্মে তোলে। মনসার সেই আস্তরশক্তিই তার 
[0:01%1009110, কেবল প্রতিকূল পরিবেশেই এর জন্ম নয়। মনসার চরিত্রের 
কেন্দ্রে ,এক স্থাতস্ত্যময়ী তেজোগর্ভ নারীত্তের বীজ সুপ্ত । ছূর্বল, অন্ত-সাপেক্ষ» 
অবহেলিত নারী-মন হলে বিপরীত ঘটনার প্রবাহে তার হৃদয়ের সুকুমার 
অমৃতত্ব লুপ্ত হত, হলাহলও জেগে উঠত না। এক অখ্যাত সামান্য সমাপ্তিই 
তার ভাগ্যে ঘটত । | 

কাজেই বিমাতার অত্যাচারে মনসার প্রতিরোধ হয়েছে তীব্র। শক্তির 

পরিচয়ে তাকে চণ্ডীর গৃছে আশ্রয় পেতে হয়েছে-_ 

ম| নাই পঞ্মাবততীর বাপে করে দয়া । 

বিক্রম জানিম্বা পালন করে মহামায়া ॥ 

কিন্তু তীব্রতর আঘাতের সাদনে পড়েছে সে বিবাহের রাত্রে। এ 

কেবল পরিবেশের বিক্রদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা নয়, সমগ্র জীবনের 
বত মান-ভবিষ্তৎ, আশা-কামন। চুর্ণ হয়ে যাওয়া । দেবকুমারী মনসার জন্ক 
দেব সমাজে পাত্র মেলে নি। খাবিবংশজাত জরংকারু মননার যাবতীয় 
পার্থিব কাদন! পরিপূর্ণ করতে সক্ষম ছিল না, রার্জী ছিল বলেও মনে 
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হয় না। বিষ্বের রাজিতেই পত্বীকে তপস্যার জন্ত কুশ আনতে আদেশ করাকে 
রূপক হিসেবে গ্রহণ কর! চলে। এঘটন! বিয়ের রাত্রির দাম্পত্য মিলনের পাখিব 
ভোগবাসনার উপরে খধি জীবনচর্যার, ব্রহ্মচর্ষের জয় ঘোষণার গ্োতক ॥ 
জরৎফারুর কাছে এ যতই সত্য হোক না কেন যৌবন্বর্তী নারী মনসার কাছে 
এর চাইতে ছলনা, বৃহত্তর ব্যর্থতা, কঠিনতর আঘাত আর কি হতে পারে? 
স্বভাব্তই দীর্ঘকাল ধরে অগ্তরের যে অগ্ডভ শক্তির সাধনা সে করেছে তাই 
অকল্মাৎ সর্পরূপে ফণা তুলেছে সামান্ত কিছু বিতর্কের উত্তেজনায়। ফলে 
মনস। জরৎকারু কতৃক পরিত্যক্ত হয়েছে চিরকালের জন্য । 

ধীরে ধীরে মনস! পরিবতিত হুয়েছে। যখন সে জন্মেছিল তার এক 
ন্য়ানে নাকি ছিল বিষ, অন্ত নয়নে অমৃত | এই অমৃত-নয়নও ক্রমে বিষের 
তীব্রজ্জালায় আচ্ছন্দ হয়েছে। কবিরা অবশ্থা বিষ-নয়ন পরিহার করে 
একবার অমৃত-নয়নে চাইতে অনুরোধ করেছেন মাতা মনসাকে। কিন্ত 
সে কেবল ভক্তির স্তোত্র। জীবনের পাত্র থেকে সঞ্চিত সবটুকু মধুই 
অপচিত মনসার। 

পরিশেষে মন্সার নির্বাসনের পালা! এসেছে । দেবসমাজে আর 
অধিকদিন তাকে রাখতে সাহসী হয় নি শিব। দূরে এক আবাস নির্মাণ 
করে তাকে রেখে আপতে হয়েছে সেখানে । মনসার নিজের মুখে নির্বাসন 
কালে জীবনব্যাপী বার্থতার আর্তি প্রকাশ করেছেন বিজয়গুপ্ত _ এই ব্যর্থতায় 
পুড়ে পুড়ে যারজন্স তারই হস্ত্রাসে মনসামঙ্গল কাব্যে নানা বিপর্যয়ের চিত্র 
বাস্তব হয়ে উঠেছে। 

॥ চার ॥ 

চাদ সদাগরের বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব মধ্যযুগের বাংল! কাব্যে অন্যরহিত । 
দেকালের কবিচিত্ত এমন চরিত্র কল্পনায় আমত্ত করতে পারে ভাবতে 
বিস্ময় জাগে । মঙ্গলকাব্যের মচেতন উদ্দেশ্ট-প্রবণতার কথা মনে রাখলে 
বল! যায় দ্রোছবুদ্ধির উপরে পরিশেষে দৈবীশক্তির জয়গ্রদর্শনই এই কাহিনীর 
পরিকল্পনায় কাজ করেছে। কিন্তু পরিকল্পনার চৌহদ্দীর মধ্যে টাদের 
চরিত্রটিকে সম্পূর্ণত পুরে দেওয়ার চেষ্টা নানা বাধার সন্মুধীন হয়েছে। জোর 
করে পরিকল্পনাগত সীমার মধ্যে াদকে প্রবেশ করাবার চেষ্টা হয়েছে। 
কিন্তু আপনার প্রাণাবেগেই চরিত্রটি কবিদের গ্রয়োজন-বুদ্ধিকে এতটা 
ছাপিয়ে উঠেছে যে গল্প শেষ করতে গিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা এবং ছূর্বল, 
কৈফিয়ৎ ব। আকন্মিক পরিবর্তনের পথ ধরেছেন তীার।। 
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টাঘসদাগরের চরিত্র-কেন্দ্রে যে বোধটি সংস্থিত তাকে উনিশ শতক সুলভ 
চিত্তমুকির চেতনার সঙ্গে সহজেই তৃূলন। কর! চলে। চাদসদাগর তার হুদয়ের 
বোধকে এবং বুদ্ধিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন সর্বাস্তকরণে। আপন 
ব্যক্তিসতার উপরে এই একান্ত নির্ভরতা সে যুগে কি করে সম্ভব তা 
ধ্রতিহাসিক গবেষণার বিষয়। বাঙালী সমাজের উচ্চ ও নিম্নকোটির সাংন্বতিক 
দ্বন্দের পরিচয় এ চরিত্রের প্রবল প্রতিরোধে হয়ত জীবন্ত হয়ে আছে। হয়ত এ 
ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধির পেছনে বণিক বৃত্তিগত কোন সমাজেতিছালের প্রতিফলন 
ঘটেছে। তবে বিজয় গুপ্ত-নারায়ণদেবে তার যে চারিত্র-ধর্ম ভাষারূপ পেয়েছে 
তাকে অস্বীকার করা যায় না। চাদ আপন ন্বত:প্রবুদ্ধ জীবনচেতন! এবং 
চর্ধা থেকে বিচ্যুত হতে রাজী হযঘনি। মনসাকে সে পূজো করবে না। 
কারণ শ্রন্ধ। ব৷ ভাক্তি হৃদয়ের সহজাত প্রবৃত্তি । এরা যখন অগ্গের আদেশের 
সাপেক্ষ হয়ে পড়ে তখনই ব্যক্তিত্বের অবমাননা প্রশ্ন আসে। ব্যক্তিবুদ্ধিকে 
বিজিত করার কথা ওঠে । সাধারণ মানুষ বাইবের ছু ধরণের চাপের কাছে 
আত্মবিসর্জন করে থাকে-সেকালে এবং একালে একথা সমভাবেই সত্য । 
একটি হল লোভ, অন্তটি ভয়। 

টাদসদাগবে নান্তিকতা এব" দেবভক্তির ঘন্ব আদৌ লক্ষ্য কর! হয়নি । 
ঠাদের মনসা-বিরোধিতাকে নাশ্তটিকত! বলে মনে করার কারণ আছে । লেখক 
কবিদের মনসাতক্তির আত্যস্তিকতায় মনসা-বিরোধিতা এবং দেব-বিবোধিত 
প্রায় সমার্থক হয়ে দাড়িযেছে। কিন্তু টাদসদাগর নিষ্ঠাবান শৈব বলে সব 
মনসামঙ্গলেই উল্লিখিত হয়েছে । কাজেই সমস্থা নাস্তিক ও আত্মিক বুদ্ধির 
ভেতরকার সংঘর্ষের নয়। এখানে সংগ্রাম লোভ ও ভীতিব আক্রমণের বিরুদ্ধে 
ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কামনাব। 

টাদসদাগরে নিভীকত। আছে, তবে পে নিলোত নিরাসক্ত 
সন্গ্যাসী নয়। হলে মনসার আক্রমণের সামনে তার স্থিতি অনেক বেশি 
দৃঢ় হত। কিন্তু তীত্র হাহাকার এবং ব্যক্তিত্ব-বিদারী 'আার্ভনাদ (মনলা- 
মঙ্গলের য| শেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ) থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম । মনসামঙ্গলের 
সাহিত্য-সৌন্দর্যের প্রধানতম কথ। টার্দের জীবনের ভ্রীজেডি। ঘটনার চক্রে 
সম্গাসীর জীবনে করুণ কিছু ঘটতেও পারে, কিন্তু তার চিন্ত নির্লোভ-নিরাসক্ত 
বলেই সন্নাসীর কোন ট্রাজেডি নেই। 

টাদ আদর্শবাদীও নয় । বলা চলে জীবনবাদী | তাই চাদের কাহিনীতে 
বাণিজ্য এবং নৌকা হারানোর পর্বটি গুরুত্বপূর্ণ । লক্ষীন্মরের মৃত্যুর মত 
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গুরুত্বপূর্ণ না ছলেও ছয় পুত্রের মৃত্যুর চেয়ে কিছু কম নয়। চীদসদাগরের 
জীবন কামনা, বস্তলম্পূদ-পরিপূর্ণ জগৎভোগের চেষ্টা তার বাণিজ্যব্যাপারে 
বিস্ৃতভাবে রূপায়িত হয়েছে! বাণিজ্যে বখন প্রভূত লাভ হল, চৌদ্দ 
(কাব্যান্তরে সপ্ত) ডিঙ্গ' সহ মধ্নকর আহরিত বিচিত্র মূল্যবান পণো' 
পরিপূর্ণ হল তখন চাদের উল্লাস কবিদের লেখনীতে নিতূ্লি ভাবেই ধরা 
পড়েছে। এমন কি বস্তবদলের সময়ে চাদের স্বকৌশল বণিক্বুদ্ধিও 
এপিকেই অঙ্গুলি-নিদেশ করে। 

এক দিকে এশ্বর্য পরিপূর্ণ জগৎ-কামন| অন্তদিকে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নিয়ে 
একটি সুখী সম্পূর্ণ জীবন- চীদসদাগর এই-ই চেয়েছিল। ' তারজন্ত স্থদূর 
দক্ষিণ পাঁটনে বাণিজ্য-যাত্র। করতে কিংবা! লোহার বাসর খর নির্মাণ করে 
আপন শ্রেহের ধনটিকে সমস্বে রক্ষা করতে বিবিধ পরিশ্রম-কঠিন চেষ্টার ধিরাম 
ছিল না। কাজেই এর প্রতিটির বিনষ্টি তাকে যে আঘাত করত তা 
একাস্তভাবেই অস্তর-গতীর। এইসব চাওয়াকে পাওয়ার মধ্যে ধরে 
রাখতে সব কিছু করতেই সে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু একটি মূল্য দিতে সে রাজী 
ছিল না-সে হল ব্যক্তিত্বের মূল্য, তার অথণ্ হাদয়-বোধের বিশিষ্ট 
স্বতন্ত্রতার মূল্য । 

তাই চাদে বেদন। ছিল, কিন্তু ঘম্বছিলনা। মনসাকে পূজো করবে 
কি করবে না এই হৃদয়-সংক্ষোভে সে আদৌ আন্দোলিত নয়। কারণ 
মনসাকে পুজো করার দকে তার মনের কিছুমাত্র প্রবণতা ছিল না, 
কাজেই হৃদয় আন্দোলনের প্রশ্ন ওঠে না। চাদের ট্রাজেডি তাই 
ছন্বজাত নয়। সমগ্র জীবনব্যাপী কামনা! এবং সাধনার ধন একে একে 
বিসজিত হওয়ায় তার* প্রাণে ঘে হাহাকার জেগেছে তার আলোয় 
ঠাদের চরিত্র "আমাদের কাছে স্পষ্ট এবং সত্য হয়ে উঠেছে। চারপাশে 
চলেছে কান্না-অশ্রুর সুত্র,» কিন্তু চাদের বেদনার প্রকৃতি ভিন্ন। সে 
এটুকু নিংসংশয়ে জানে যে ব্যক্তি চেতনাকে উচ্চে আসন দিয়েছে বলেই 
দৈবীরোষ শতথণ্ডে ভেঙে পড়েছে তার জীবনে । পাপবোধ ন।৷ থাকলেও 
এর নিমিত্ত যেসে নিজে এজ্ঞান তার ম্পষ্ট। কিন্তু এত জেনেও নে 
আপন হৃদয়কে অপমানিত করতে পারছে না, করার কথা৷ ভাবতেও 
পারছে না । ফলে মহৎ ট্রাজেডির লক্ষণ চাদ চরিত্রে আছে। এগুলে। 
চৌথে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেননি মনসামঙ্গলের কবির কিন্ত রসব্যাখ্যাতার 


হুষ্টি এখানে সহজেই পৌছুবে। 
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মনসামঙ্গলের কবির! চাঁদকে যে প্রয়োজনে কাব্যের বিষয়তুক্ত 
করতে সাহসী হয়েছেন টাদ যে সে প্রয়োজনকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়ে গেছে 
তার উল্লেখ আগেই করেছি। অন্তত দুটি বিষয়ের বর্ণনায় ত৷ স্পষ্ট। 
বাণিজ্যযান হারাবার পরে ভিক্ষুকবেশী চাদের দেশেদেশাস্তরে ঘুরে বেড়ানোর 
গল্প কবিবা করেছেন। নান নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার মধ্যেও তার অবিচল চিত্ত 
আমাদেব শ্রদ্ধা আবর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু কবিরা যেন এই স্থুযোগে 
তাদের আরাধ্যা দেবীর বিরুদ্ধাচাপী এই মাম্গষটিকে ঘতভাবে সম্ভব অপমানিত 
করেছেন। এই অপমানের তুচ্ছতাঁ ও নীচত! চাদের চরিত্র-গৌববকে অনেক- 
খানি নামিয়ে দিয়েছে। হাটুরে লোকের হাতে অকারণে মাব খাওয়া 
কিংব! গৃহে প্রত্যাবর্তনে দাসী প্রভৃতির দ্বারা লান্িত হওয়া একান্তই বাহক 
এবং দৈহিক প্ররক্রিয়। । মনের উপরকার অতি বড আঘাতের পরীক্ষায় থে 
সগৌরবে সমুত্বীর্ণ তাঁকে এই ক্ষুত্রতার মধ্যে নামিষে আন। মনসা-উপাঁসক 
কবিদেবই সচেতন আক্রোশজাত বলেই মনে হয। 

কিন্ত নিজের সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের তাড়া খেয়ে চমকে উঠতে হয়েছে 
কবিদের কাহিনীর সমাপ্তিতে। চ'দকে শ্বাভাবিকভাবে মনসার পাষের নীচে 
নামিষে আনবার কোন স্থঘোগই তার! রাখেন নি। কারণ সে লাউসেন নয়, 
কালকেতৃও নয়। অথচ কাব্যের সমাপ্তি একটি এবং একটি মাত্রই হতে 
পাবে। সেহলচণদের সম্রদ্ধ পূজা অচনার মধ্যে তক্তিরসের একট প্রবল 
প্রবাহের সৃষ্টি তাই এথানে নানা, কবিব হাতে নানা গৌজামিলের 
চেষ্টা চলেছে। 

প্রথমেই স্বর্গপুরী থেকে বেহুল! যে যাঁবতীয হারানো ধন এবং মৃত পুত্র 
পবিজন নিযে ফিরে এল এ ঘটনার বান্তবতার়্ই প্রশ্ন জাগে। অধ্যাপক 
আশুতোষ ভঙ্টাচার্যও একে স্বপ্ন কল্পন। বলেই ব্যাখ্যা করেছেন । এবং 
আমাদের মনে হয় এস্বপ্র চ'াদসদাগরের বার্থ বার্ধক্োের ন্বর্ণদিগন্ত দর্শন, 
ধূসর চিন্ত মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শনের মত সত্য এব তাৎপর্যপূর্ণ । সমগ্র 
জীবনের সাধনার ধন যেন চৌদ্দ ডিও মধূকব পূর্ণ করে তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন 
নদীঘাটে ভিড়েছে। শুধু বরপ করে ঘরে তুলে নেবার অপেক্ষা । ঠাদের সমন্ত 
বার্ধক্য সফল কামনার এই শ্বপ্পে বিভোর। একথা! ঠিক বে মনসামঙ্গলের 
কবিদের রচনায় এমন ইিত বড় নেই যাতে একে স্বপ্রকল্পনা বলে মনে কর! 
চলে। কিন্ত অন্ত ফোন ব্যাখ্যাই এর বাস্তব-ভিত্তির সমর্থক নয়। চাপের 
এই স্বপ্ন সার্থকতা এবং এই “চাওয়া'কে ছুই হাতে ধরবার মৃল্যন্ধপে তারই 


মনসামঙ্গল ণপ 


ব্যক্তিত্বের মুক্তচিত্তের সব অঙ্গীকারের বিসর্জন দাবী কর! চাদের জীবনব্যাপী 
ইাজেডির প্রভীক হিসেৰেই গ্রহণীয়। 

বিদেশী র্নূপকথায় এক রাজপুত্রের কাহিনী পড়েছিলাম । নুখের 
প্রাসাদের (2819০ ০1 1081010653) অনুসন্ধানে সে দুর্গম পথে ঘাত্র 
করেছিল । এক চার রাম্তার মোড়ে পথের হদিশ না পেয়ে গাছের ডালের 
এক শকুনকে জিজ্ঞেস করেছিল । শকুন পথ বলে দিল এবং তার দাম হিসেবে 
রাজপুত্রের হৃদপিণ্ডের একটি টুকরে! তুলে নিল। এমনি করে অনেক 
চার রাস্তার মোড় এড়িয়ে শকুনদের নিশানা ধরে হৃদ.পি্ডের অনেক টুকরো 
ব্যয় করে যখন সে এসে হাজির হল স্খ-প্রাসাদের সামলে, সে দেখল 
হুদপিগ্ডের স্থানটি তার বুকের মধ্যে শূন্য পড়ে আছে । 7৪12০ ০ 
11810110659 এর ন্ুথানভূতির উপায় তার আর রইল না। 

টাদের জীবনের সমাপ্তির এই ঘটন। স্বপ্নের ইঙ্গিত ন। হয়ে যদি বাহ্যব 
ঘটনাই হয তাহলেও ব্বপকথার রাজপুত্রের মানসিকতার নৈকট্য ঘটেছিল 
তার মধ্যে | সর্বকামনার এই স্ত্রথ-সিদ্ধি, না আপন হৃদ.- চেতনার নিজত্ব? 
আপন ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দ্িষে এ সুখ অর্জন করেকি হবে, কে 
অন্ুতব করবে? কাজেই প্রশ্নটা ন্নেহগ্রীতির কাছে বীর্ধ-ব্যক্তিত্বের 
পরীজষ স্বীকারের নয় । চঁবদ চবিত্রের ভিত্তিতে শ্লেহ-প্রীতি যে একটি মৌল 
উপাদান, তার বীর্ঘ-ব্যক্তিত্বেরই অংশ দে আলোচনা আমরা আগেই করেছি। 

কাজেই চাদসদাগর বা হাতে ফুল ছুড়ে দিল কিনা সে আলোচনা! 
অবান্তর । কাহিনীর এই সমাপ্তি-অংশ কবিদের সচেতন ত্ষ্টি এবং বলা যেতে 
পারে অপন্থষ্টি | 


॥ পাচ ॥ 

বাস্তব-দৃষ্টিতে মনসামঙ্গলের বেহুলা পৌরাণিক সাবিত্রীর অন্লরণ। 
কিন্তু মনসামঙ্গলের কবিদের ভাব-কল্পনার প্রতীক হিসেবে €স বিশিষ্ট । 

বেহুলীর জীবনের যে কটা! দিন সে সমাজ পরিবেশে বেড়ে উঠেছে তার 
চাইতে মে অনেক বেশি আমাদের মন কেড়ে নেয় যথন সে বান্তব পৃথিবী 
থেকে, এর সমাজ-প্ররিবেশ থেকে, এর মৃত্যু-বেদন! থেকে স্থদুর রহম্যাবৃত 
মৃত্যুঅতীত রাজ্যে মহাপ্রস্থান করেছে। বাস্তব জগৎ থেকে এই রূপকথার 
রাজো প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সে আর মানবী-পনিচয়ে আমাদের কাছে সত্য নয়। 
মৃত স্বামীর শব-দেহ নিয়ে জীবন-কামনায় যাত্র। মানবীয় চিরস্তন আশা-আকাঙ্খার 
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প্রতীক-ভোতনায়ই অধিক সত্য । যে নুকুমার কলিণতম্রলতা? প্রেম সবশিক্তিমান 
মৃড়ুর মুখের সম্মুখে দীড়িয়ে বলে মৃত্য তুমি নাই' বেহুলার মধ্যে 
আমাদের সেই কামনার ল্লীর্ঘতাসকে অনৃতলোকের দিকে প্রেরণ করেছি। 
এ যেন চীদসাগরের দীর্ঘস্থায়ী সংক্ষুব্ধ সংগ্রামের অবসানে একটি প্রলম্থিত 
দীর্থশ্বীসের লিরিক আতি। একের বেদনাকে এ যেল মুহূর্তে সকলের বেদনায় 
পরিণত করে। আমাদের নিত্যবৃত্ত জীবনে বাসনার প্রচণ্ডতা এবং বেদনার 
বিষগ্রতার যুগপৎ ছায়াপাত ঘটে । 


৬1 বিজয় গগ্ঠে হারা |। 


॥ এক ॥ 

সাম্প্রতিককালে বিজয় গুপ্তের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গবেষণার সে 
বিতর্কে এই কবির বিশিষ্টতাগুলি 'মালোচনার বিষয় হিসেবে ক্রমেই অনাদৃত 
হয়েছে। তবে বিজয়গুপ্তের নামে যে কাব্যটি বাংল! সাহিত্যে চলছে তার 
অধিকাংশই যে বিজয়গুপ্তের রচন| সে বিষয়ে আমাদের নি:সন্দেহ হবার মত 
যথেষ্ট শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ পাওয়া যায় মি। কাজেই এ প্রশ্নটিতে 
দিগত্রাস্ত না হলে মললকাব্যের যে মুষ্টিমেয় ছু-চারজন কবি তাদের রচনা- 
কৌশলের বিশিষ্টতায় আমাদের মনের দ্বীক্কৃতি আদায় করতে পারেন, বিজয় 
গুপ্তকে তাদের অস্ততম বলে মেনে নিতে হবে। 

বিজয় গুপের দৃষ্টিভঙ্গির ছুটি বৈশিষ্ট্য কোন কোন সমালোচকের কাছে 
ধর! পড়েছে । এক । তার বাস্তবতা । হুই। সমগ্রের তুলনায় খণ্ডের প্রতি 
তার আকর্ষণের আধিকা । বিজয় গুপ্ত পুরোপুরি রিয়ালি্ট কিনা এ সম্বন্ধে 
নিঃসংশয়িত মন্তব্য না! করেও বলা যায় বন্তমুখীত। তার দৃষ্টিতে আছে এবং এরই 
ভিত্তিতে খণ্ড ঘটনা এবং টুকরে! বিবৃতির কৌতুকে তিনি মেতেছেন । 

সত্যই রঙ্গ-ব্যঙ্গের পরিবেশ সৃষ্টিতে বিজয়গুপ্চের সচেতন মনোভঙ্গির 
প্রকাশ দৃষ্টি এড়াবার নয় । 


॥ ছুই ॥ 

বিজয় গুপ্তের কোন ধর্মতত্ব বাঁ সাধনগ্রণালীগত অনমনীয় মতবাদ ছিল 
না, কাজেই চর্ধার কবিদের মত বিপক্ষকে তীক্ষ বিদ্রপ-বাণে বিক্ষত করার 
প্রয়োজন তাঁর হয় নি। বিজয়গুপ্তে তাই ব্যঙ্গ অপেক্ষ। রঙ্গ অধিক এবং সে 
রঙ্গ ঘটনা-বিন্যাসে, মুহূর্ত-নির্বাচনে এবং সিচুয়েসন-নির্াণে, কখনও বা কোন 
চরিত্রের প্রতি সামান্ত ইঙ্গিতে। 

দু-একটি ঘটনার সাহায্যে বিষয়টিকে পরিষ্কার কর! যেতে পারে। 

টাদসদাগর বাণিক্সা-ব্যপদেশে দক্ষিণ পাটন নামক “হবুচন্ত্রের রাজ্যে 
উপস্থিত হয়েছেন । উপযুক্ত সহকারী ধনার চাতুর্ধে এবং আপনার ব্যবসায়িক 
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কৌশলে রাজার যে অবস্থ! দীড়াল তার কৌতুককর বর্ণন| দিয়েছেন কবি__ 
নারিকেল বদলে শঙ্খ জোড় হইল রে 
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া । 
বাউস বদলে স্থবর্ণ কলম লইদ রে 


তবু বলে সাধুর ধন দেড়।। 
কবুতর বদলে ময়ুর লইল রে 


হরিদ্রা বদলে সোন| ভাল হল রে 
তবু বলে সাধুর ধন দেড়া। 
মুগ বদলে মুক্তা হইল রে 
তবু বলে সাধুর ধন দেড় । 

একে বাণিজ্যিক বস্ত্-বদল না বলে কবির ভাষায় বল! উচিত _ 

চক্ষর নিমেষে লুটে ডাকাতি করিয়া । 
এ সত্বেও চাদ মাঝে মাঝেই বলতে লাগল, 

এই দ্রব্য মাত্র আমি করিমু বদল। 

দেশে গেলে স্ত্রী আমারে বলিবে পাগল ॥। 
এই বাক্পটুত্ব টাদসদাগরের চরিত্রকে কৌতুকাশ্রয়ী করে তৃূলেছে | চাদ এখানে 
ব্যক্তিমাত্রই নয়, ব্যবসাস্িক শ্রেণীর প্রতিনিধি । পণাকে নয়, মুখের কথাকে 
সম্বল করে বাণিজ্য-লক্ষীকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করার নিপুণ কৌশল এই 
চবিত্রটিকে অবলম্বন করে ব্যক্ত হয়েছে। সচ্মেন শব্দ যোজনা এই 
কাব্যজাল-সষ্টির চমৎকার পবিচয় ফুটেছে ঠাদের মূলোর গুণ-বর্ণনায়__ 

চান্দ বলে মহারাজ কর অবধান। 

পৃথিবীতে বস্ত নাই ইহার সমান ॥। 

অতি ধবল দেখি কার্পীসের তৃল!। 

মৃত্তিকার হেটে জন্মে নাম ইহার মূল! ॥| 

রাজ! বই ইছা! আর অন্যে নাহ্ছি থায়। 

মূল। হেন দ্রব্য লোকে অতি ভাগ্যে পান ॥| 

নারকেল নিয়ে যে গল্প জুড়েছেন বিজয় গুধ্ধ তা অভিশয়োক্তি তো বটেই 

আজগুবিও । উচ্চ গাছের মাথায় যে ফল জন্মে তার মধ্যে জল কোখেকে 


বিজয় গুপ্তে হাস্রম ৮১ 


এল, বিশেষ করে শুকনে। খোসার অভ্যন্তরে, এ সমস্তায় চিন্তাপ্বিত হয়ে উঠলেন 
রাজার পারিষদবর্গ। তারা গবেষণা জুড়ে দিলেন_ 


বিষম বাঙালী লোকে প্রকারে মারিতে তোকে 
তার লাগি আনিছে বিষফল । 

সাধু বড় কহে সাঁচ ডাঙ্গর দীঘল গাছ 
মাথায় ছড়ায় ধরে ফল ॥ 

বুঝিন্নু কপট যত বাযু যেতে নাহি পথ 
তাতে জল গেলেক কেমনে । 

শাকবর্ণ বাহির কাল! ছুলিলে যে বার হম্ন ধলা! 


লালবর্ণ ঘ প্রক্ষণে ॥ 
সুতরাং “বাজাবে না খাইও নারিকেল । " লক্ষণীয় ব্রাজ-পারিষদদের নান। 
মুক্তি এবং পাশডিত্যাপূর্ণ গর্থবেক্ষণ শক্তির পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে এবং 
এই যুক্তি-প্রমাণ-গবেষণার আড়গ্বর শ্রাদের অনিবার্ধ ভাবেই এক অতি 
সাধারণ হুল সিদ্ধান্তে নিষে গেছে, এখানেই কৌতুকের বীজ । 

তাই তীবা পরামর্শ দিলেন- আগে পৰীক্ষা হোক । দ্বারবান উষ! 

পরীক্ষক নির্বাচিত হল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে সে পুত্র-পরিজনদের কাছ 
থেকে বিদাষ নিযে এল । বক ক্রন্দন, অশ্রুপাত, অভিসম্পাত ইত্যাদির মধা 
দিযে উষ। নারকেল-জল পান করল এব" ভয়ের মাধিক্যে ও আন্বাদজাত 
আনন্দ-প্রাচুধে ধন! যে পূর্বেই নারকেল ছলে থানিক চিনি মিশিয়ে দিয়েছিল 
এ কৌতুক ঘটনাও বিজয় গুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নি ।) প্রথমত: অজ্জ্ান হয়ে পড়ল । 
পরে জ্ঞান ফিরে পেশে আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলে উঠল- 

এ মত ফলের গুণ কহিব কাহাতে । 

খানিক লাগিয়া স্বগ না পেলাম হাতে ॥ 
এবং 

কহিতে কহিতে উ্! আড় আখি হাসে । 

থান ছুই ছোল! লুকাইযাঁ থইল পাশে ॥ 

অমৃত সমান বস্ত মাউগ পত্রে খাবে । 

স্বাদ পাইয়। রাজ। কাহারে না দিবে ॥ 
এথানে উচ্চহান্তের মূলে ছুটি কারণ 'আছে। পাঠক-সাধারণের কাছে নারকেল 
নিতাকার একান্ত পরিচিত বস্ত। রার্জ-আদেশে মানুদরূপী গিনিপিগের উপরে 
যখন অজ্ঞাত বস্ত্র গুণাগুণ পরীক্ষা! হতে চলল, উধার চিন্তা , মৃত্যুয় এবং 
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ক্রন্দন খুবই বাস্তব এবং মর্মবিদারী হতে পারত, কিন্ত এর গোড়ায় যে বস্তি 
তা আমাদের অতি পরিচিত বলেই সমগ্র বসাবেদন অন্যপথ ধরল । হাস্য-শ্লোত 
হয়ে উঠল অবাধ। দ্বিতীযত, নারকেলের আস্বাদ পাবার পরে তার ব্যবহারে 
উাচরিত্রের কৌতুকময়তার প্রতি অতি যৃছু বিজ্রাপের স্পর্শ মুহূর্তের জন্য বিকিয়ে 
ওঠে । বে নারকেলের জল পান করতে গিয়ে উষান্থারী চোখের জলে দেশ 
ভালিয়েছে, নানা ঘটনার ঘনঘটার অবতারণ! করেছে, পরে তাকেই দেখি 
নারকেলের দু-টুকরো৷ খোসা সরিয়ে রাখতে, কারণ একবার আস্বাদ পেলে মান্গ 
খোসা পর্যন্ত রাজা বাদ দেবেন না। ঘটনার বকে বাকে এইজাতীঘ 
সিচুয়েসন-হুষ্টি কাহিনীগত লমস্ত 'কৌতুকেব পার নিক্ষাধণ করে চরিত্রগত 
ইঙ্গিতেও সার্থক হয়ে উঠেছে। 
তবে ঘটনা-বিন্যাসে এবং চবিত্র-সক্কেতে কৌতুক চরমে উঠেছে চট- 
উপাখ্যানে | 
চশদ সদাগর রাজাকে কয়েক খান! চটেব থান দেখাতে রাজা জিজ্ঞেস 
করলেন, এ গাছের বাঁকলে কি হবে? চাঁদ খুব আম্চর্থ হবাব ভাঁণ করল । 
তারপরে কথার মালা গেঁথে অনাম্াসে বাজাকে বুঝিয়ে দিল বে 
এ গাছের বাকল নয মোটেই, অত্যন্ত টেকসই এবং মতি উৎরুষ্ট শেণীর বস্। 
মূলৌ-উপাখ্যানে চাদের ঘে বাকৃ-বিন্থাস লক্ষা কবেছি এখানে ভার চেয়ে? 
অনেক বেশি চাতৃর্ষ প্রকাশ পেষেছে _ 
আমার দেশের জাতি জন কত আছে তাতি 
বুনাইতে অনেক দিবস লাগে । 
কেবল ধীরের কাম বস্ত্র ঝড় অন্পম 
প্রাণশক্তি টানিলে ন! ছিড়ে 1)", 
রাজার ঘোগ্য বলন ন। পরে সামান্য জন 
অনেক শকতি ইহা! কিনি । 
ঘতনে বাখিযা ঘরে সর্ঘকাল লোক পরে 
বড়ই দুর্লভ চটের ভূনি || 
চট-বন্ত্রের এই গুণকীর্তনের মধ্যে লুক্কায়িত অপর একটি ইঙ্গিতও দৃষ্টি 
এড়াবার নয়। বিশ্রধ গুপ্তেব আমলে বাংলার বহির্বাণিক্ঞা লুপ্ত হয়েছে। 
্বর্ণপ্রন্থ মসলিন ইত্যাদি হযত নামেই বেঁচে আছে, স্বর্ণ প্রসবের ক্ষমত| অতীতের 
স্বৃতিতে পর্যবদিত। তাই সমসাময়িক বাঙালী বণিকের নৌকোন্» মূলে! আর 
চটের থানেরই প্রীধান্য | দক্ষিণ পাটনের বাণিজ্যে টাদ পণ্যের উৎকর্ধে জয়ী 
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হয়নি, কথার কৌশলে জয়ী হয়েছে । চট নিয়ে 'চাদের এই বাক্‌-বিস্তারে 
বাংলার প্রাচীনতর মসলিন-ব্যবসায়ের ম্্তি জড়িয়ে কবির কৌতুক-কটাক্ষে 
ব্যঙ্গের আমেজ লেগেছে ৷ 
টাদের বিবরণে রাজ! মুগ্ধ। কারণ মনসা চাদের প্রতি যতই বিরূপ 
থাকুক না কেন, তার জিন্বাগ্রে যে সরম্বতীর অধিষ্ঠান দক্ষিণ-পাটনের বাণিজ্য 
তা সন্দেহাতীত ভাবেই প্রমাণ করেছে। বহ্মূল্য রাজ-বেশ দুরে ছুড়ে 
ফেললেন দক্ষিণ-পাটনের অধিপতি । তিনখান! চট নিয়ে-- 
একখান কাছিয়! পিন্ধে আর খান মাথাক় বান্ধে। 
আর খান দিল সর্ব গায়। 
এমনি অপ্ব শোভা সঙ্ভিত নৃপতি অন্তঃপুরেও কষেকখাঁনি চট পাঠিস্সে 
দিলেন, রাণীকে পরতে বললেন -“যেন দেখি জুড়ায নন”? । 
কিন্ত ক্লাইয্যাক্স এল এরও পরে । রাণী রাজকীয় হীরা-সুক্ত1-খচিত রেশম 
পশমের বস্ত্র পারত্যাগ করে চটের থান তো৷ পরলেনই, ধাইকে ডেকে 
বললেন__ 
হেন মনে লয় ধাই পক্ষী হয়ে তথা যাই 
চটের বসন আছে যথ। ॥ 
মিতার ঘরে ঘত চেড়ী তারা পরে পাটের শাড়ী 
বিদ্যাধরী ছেন,.লয় মনে । 
হেন ছাড় দেশ ছাড়ি তথা যাইতে ইচ্ছা করি 
একাসনে বসি সাধু সনে ॥ 
তখন ঘটনার অতিশঘোক্তিতে হাস্য উদ্দাম হয়ে ওঠে । কিন্তু অন্তরালের বাঙ্গের 
সুরটিণ সম্ভবত দৃষ্টি এড়য় না । মঙ্গলকাবো নারীদের বেশ-বিম্তাস এবং 
বেশ-বিলাসের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বস্ধ্ের নামের দীর্ঘ তালিক' এবং 
পছন্দরূপ স্বর্ণ হরিণীর পেছনে ছোটার কাহিনী আছে।* দক্ষিণ-পাটন-রাণীর 


পপ ২ শপ | শা আস পপ শসা আচ শপ আর 





গজ সাপটি 


" জগজ্জীবন ঘোষালের "মনসামঙ্গল' থেকে একটি ডদ্হরণ নেওয়া যেতে পারে । কৰি 
এখালে বেছলার বেশ-বিষ্যাস বরন করছেন । উদাহরণাট একট. দীধ হলেও খুবই প্রাসঙ্গিক-_ 
কাপড়ের পেটারি বালি 'আনে টান দিয়] । 

খান কত বস্ত্র তোলে নিচিয়। বাছিয়া ॥ 

প্রথমে পরেন সাড়ী নামে যাত্রাসিদ । 

নাটুয়ায় নাট করে গায়ানে গায় গীত ॥ 


৮৪ প্রাচীন কাব্য : সৌনার্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন 


এই রুচি-বিপর্ষয়ে ব্যঙ্গের আঘাঁত মঙ্গলকাব্য-রাজ্যের লৌধখীন নারী- 
সম্প্রদায়কে বর্তেছে_-এবং এর মুছ কৌডক বিজয় গুণের কাল ভেদ করে এ 
যুগ পর্যন্ত প্রসারিত । 

ঘটনা-বিস্তামের আজপগ্তবি অতিশয়োক্তি, সিচুষেসন-হ্থষ্টির আকন্মিকতী, 
অর্ধশ্ছুট বঙ্গের বাঞ্জনা, বাক্‌বিস্যাসগত চাতুর্য এবং ছু একটি চরিত্রের প্রতি 
কৌতুককর ইজিতে বাণিজা-পালার হাস্য বহুপরিমাণে রসিক মনের স্বীকৃতি 


পাবে। 
॥ তিন ॥ 


বস্ত-বদল পালায় চরিত্র গৌণ। কিন্তু শিব-চরিত্র অঙ্কনে বিজয় গুপ্ধের 
কৌতুকবোধ মূলত চরিত্রটিকেহই 'অবলম্বন করেছে । ঘটনা সেখানে এই 
মানুষটির ব্যবহার ও কথাকে ধরেই হাস্তের রাজ্যে পৌছেছে _ বিশ্যাসগত 
অভিনত্ব ব! পিচুয়েসনজাত আকম্মিকত। লেখকের হাস্য স্থষ্টির উপকরণ 
হিসেবে গৃহীত হয নি। 
ছিউমারের মধোও স্বলতা-নক্্তার নানা ভেদ লেখকে লেখকে লক্ষ্য 

করা যায়। কৌতুকহান্যের পশ্চাতে বেদনার অশ্রসজল প্রবাহ সবাত্র সুলভ নষ। 
উচ্চত্ঘরের ছু চার জন কৌতুকরসিকই এ জাতীয় হিউমার স্থষ্টির ষোগ্যত। বাথেন। 
তাই উক্ত রসের সাধারণ লক্ষণ এ নয়। একথা মনে রেখে বল। চলে বে 
শিব-চরিত্রের রসান্ঠপ্রেরণা হিউমারজাতীয়, ঘদিও সীমিত অর্থেই একথা সতা। 

[ পূর্ব পৃষ্ঠার পাদটাকার অন্তবৃত্তি ] 

সে কাগড় পরিয়া বালি আগে পাছে চাষ। 

মনোরম্য নহে কাপড় পেটারি পুরায় ॥ 

ভার পাছে পরে কাপড় কাপড়ের রাজা। 

সরুষা কাকালি রাম মুষ্টে ধরে মালা ॥ 

সে কাপড় পরে বালি আগে পাছে চায়। 

মনোরম্য নহে কাপড় খসিক্াা ফেলায় ॥ **" 
এর পরে বেভ্বল| 'খুঞানেত।” নামক শাড়ী পরল, পছন্দ না হওয়ায় 'মপ্লাফ,ল” নামক কাপড় 
পরল। এ কাপড়ের হুতে। তোল। প্রতি পঞ্চাশ টাক। মুল্য । কিন্তু তাও পছন্দ হল না । অবশেষে 

তাহার পাছে পরে সাড়ী নামে অগ্নিফুল। 

কাপড় স্থন্দবী দুহে হইল সমতুল ॥ 

সে কাপড় পৰিষ্া। বালি আগে পাছে চায়। 

মনোরম্য হইল কাপড় নাচিয়ন! বেড়ায় ॥ 
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অধ্যাপক আযাডাম ফক্স হিউমারের সামান্য লক্গণ নির্দেশ করতে গিয়ে 
লিখেছেন, “8007 15 015 67019161017 0? 1700151002] 196০0119110155 
01 21) 60001091016 01121806611” বিজয গুপ্তের শিব একটি “910051681101718 
01781806617” এবং তার “101%1008] 190600119110169” এর বর্ণনাই 
স্বর্গকাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ। তাই একে হিউমার আখ্যা দেওয়! খুব 
অঙমীচীন হবে না । 


ভারতচন্দ্রের শিব-কল্পনাধ অনেক সমালোচকের ধমবোধ আহত 
হযেছে। কিন্তু শিব মানুষটি বাঙালী কবিদের কাছে প্রা কখনই খুক 
গুরুগর্ভীর চরিত্র হিসেবে উপস্থিত হয নি। একমাত্র নাথপন্থীদের হাতে 
ছাড়া শিব হয় চাষী, নয দরিদ্র গৃহস্থ, কি বা ভিক্ষুক অথবা! ইন্দ্রিয-শিখিল 
বাক্তিরূপে বাংল। শিবাঁষন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ন্দামঙ্গলে হাসির খোরাক 
জুগিষেছে । কোথাও কখনও যে তাকে ধ্যানন্তন্ধ দেখিনি £তা নষ, কিন্ত 
কবিব। নিভূলিভাবে এ ধ্যান যে ভাঙের ক্রিক! অথবা কামদেবের শরে 
জাগরিত হবার সাগ্রহ অপেক্ষ। তা নিদেশ কসতে ভ্বোলেন নি। বাংল৷ 
যাত্রায বা৷ পুবাণাশ্রিত কাবাদিতে নারদ মুণির ভূমিকার সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে 
এর মিল গাকলেও মূলে পার্থক্য আছে। নারদ হ।সি মুগিয়েছে কিন্তু আপনি 
ভখাড়েন পর্যায় থেকে সমুন্গতি পায় নি। শিব কিন্ধু তার যাবতীয় অসঙ্গত 
অদ্ভুত আচরণ সন্বেও আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেই আমাদের সম্নেহ-সহাহুভৃতি 
আকরণ করেছে। বা লা সাহিত্যে শিব সিব্রিযাস নয, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের 
ভঁশড় হিসেবেও তাঁকে চিহ্নিত কর! হয় নি। 

বি্য গুপ্ের শিব শিথিল-চরিত্র দরিদ্র গৃহস্থ । দেখসমাজে তার সতাকার 
কোন্‌ মর্যাদ| নেই, কিন্ত পেছন থেকে মর্যাদ1বোধ উদ্রিক্ত করে নারদ প্রভৃতির! 
মাঝে মাঝে তাকে নিষে মজ। দেখে । অল্প প্রশ'সাঘ দে গলে যায, তখন বিষ 
খাওযার মত সাংঘাতিক কাজও ভাকে দিয়ে অনাধাসে করিষে নেওয়া যাঁঘ। 
'আবার সামান্তেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাগুব বাঁধিবে পেন্স । শিবের আনন্দ এবং 
বেদনার মাত্রা এব প্রকাশভঙ্গির মধো শিগুস্ুলভতা' তাকে আরও 
কৌতুকাশ্রয়ী করে তুলেছে । মনসার বিষে চণ্তীর মছণ দেখে তার উচৈঃস্বরে 
রোদন কিন্বা। ধচাই-এর জীবন প্রাপ্তিতে “নাচে শিব দিয়া বানু নাড়া, দেখে 
চরিত্রটির মূলগত উপভোগ্যতায় আমাদের আর কোন সন্দেহ থাকে না । 

বিজয় গুপ্তের শিব ইন্দ্রিয়-শিথিলতার জন্ত আরও কৌতুককর হয়ে 


৮৬ প্রাচীন কাব্য ; সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নবমূল্যায়ন 


উঠেছে পাঠকদের কাছে । শিবের চরিত্রে গৌরীর সন্দেহ, আবাচল বেধে নিদ্রা, 
গ্রস্থি ছেদন করে শিবের পলায়ন আমাদের কৌতুহলী করে। কিন্তু এই 
কৌতুহল উচ্চ্ুসিত কৌতুকে ভেঙ্গে পড়ে গৌরী যখন ডোমবধূর বেশে শিবকে 
ছলনা করবার জন্য নদীর ঘাটে উপস্থিত হছল। যাবার সময়ে যে মানুষটি 
“পার হইয়া না! দেয় থেষযার কড়ি” মে-ই যে তার স্বামী শিব চণ্ডিক। সহজেহ 
চিনতে পারে। ফিরবার পথে ডোমিনীর ছল্সবেশে গৌরী তাই বলে__ 

গণিষ! বাছিয়া৷ আগে খেয়ার কড়ি দে। 

কড়ি ন। পাইলে তোরে পার করে কে॥ 
শিব সহজেই ঝুলিটি দেখিয়ে উত্তর দেয়--- 

পার হইযা না দেব কড়ি তোমার মনে বাসে ॥ 

হের দেখ কান্ধে খুলি সকল ধন আছে। 

যেই ধন চাও নেই ধন দিব নাও আন কাছে॥ 
এই বলে সে ঝুলি নাড়াচাড়। করল এব. একটিও কড়ি নেই দেখে ব্রকুটি 
করে সের চারেক ভাঙ-ধুতুরা মুঠি মুঠি খেষে নিল । পবে ধলদ শিষে কথা 
উঠলে শিব বলল-_একে নিষে আর অস্থবিধেটা কি? নৌকোঘ না ধরে 
তে৷ সাঁতরে পেরুবে । কতটুকুই বা ওজন এর গাযে? «মামাব বলদেব 
গায়ে তুলা হেন ভার।”' 

বিজয় গুপ্তে শিবের ইন্দ্রিয়শিথিলতী। এই পর্মস্তই কোতৃকশ্থষ্টিতে সার্থক 

কয়েছে, এর পরে তা৷ প্রত্যক্ষ কামুকতার পথ ধরেছে, কৌড়ক (সেখানে 
অবারিত নয় ॥ 


911 অনসাঅকগলে করুণ রস ও লারায়ণদের || 


॥ এক ॥ 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে করুণরস স্থায়ী রস হিসেবে স্বীকৃত হয় 
নি। সেকালের বাংল! কাব্যে এই আদর্শের অন্গুসরণ চলেছে। 
মৈমনসিংহ গীতিক| (তথ পূর্ববঙ্গ গীতিকা! ) ছাড়। তাই সত্যকার করুণরসাত্মক 
কাব্য চোখে পড়ে ন।অস্তত আখ্যান কাব্যের রাজ্যে। মঙ্গল কাব্য- 
গুলির কাহিনীর 'আকা'রটি মোটামুটি এতটা! ছকে বাঁধা যে দেবপূজায় ও 
সর্প্রাপ্তির সিদ্ধিতে এর সমাপ্তি, তাই করুণরসাজ্মক হয়ে উঠবার ন্ুযৌগ 
এদের মধ্যে স্বল্প । ধ্মমঙ্গলে যুদ্ধ ঘটনার অতি বর্ণনার চাপে করুণরস তেমন 
শ্রতি পাঁয়নি। চণ্ডীম্গলে সামান্য ছু একটি স্থানে যে ক্রন্দন ধ্বনিত হয় 
নি এমন নয, তবুও সে বেদন। গভীর আম্মায় সঞ্চারিত হয়ে তীব্র 
হাহাকারে এর মূল ভারকে আন্দোলিত করে নি। মনসামঙ্গলেই একমাত্র 
এমন একটি কাহিনী-কল্পন! আছে ধেখানে করুণরসের ভূমিকা প্রধান । * 

মনসামঙ্গলের কাহিনী াদসদ্াগরের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে আবতিত 
হয়ে জীবনে বিপর্যয়ের যে প্রবল গম্ভীর হাহাকার মন্দ্রিত করে তুলেছে তাকে 
কেবল করুণ না৷ বলে ট্রাজিক বলাই সঙ্গত। ত| ছাড়া এই কাব্যের অকাল 
মৃত্যুর ঘটনাগুলি বিশেষ করে লখীন্বরের মৃত্যু ঘটনা হিসেবে করুণরসের 
বিষয় বায় সম্পূর্ণ উপযোগ্নী। কিন্ বস্তুগত সম্ভাবন! রূপনিমিতির সার্থকতায় 
কোথায় সমুন্নীত__তা-ই আমরা অনুসন্ধান করব। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে 
নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলের কথাই মনে পড়ে। 


॥ ছুই ॥ 
এ বিষয়ে বাধা ছুটি | ১॥ মঙ্গল কাব্যের ছকে বাধা কাহিনী-বিস্তাস ও 
চরিত্র-কল্পনার মধ্যে, কবিদের ্রথান্সরণের আগ্রহে এবং আপন কবি-ক্ষমতা 





* এই প্রসঙ্গে একটা কথ; লক্ষণীয় যে একালে “রস” শব্টিকে আমরা সাধারণভাবে 
'দাহিত্যিক আশ্বাদ'-_ এই অর্থেই গ্রহণ করে খাঁকি; মেকালে অলঙ্কার শাস্ত্রে শব্দটির সঙ্গে যে 
বিশেষ পারিভাষিক অর্থ জড়িয়ে ছিল কত“মানকালে কাব্যবিচারে তার মম্যক প্রয়োগ ঘটে না | 
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ও প্রবণত| সম্পর্কে সঙ্ঞানতার অভাবে কারও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য আবিষ্ষার কর! 
ছুরূহ হযে ধাড়িযেছে। ২॥ নারাষণদেবেব কাবোর সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য কোন 
সংস্কবণ প্রচলিত নেই । ডাঃ তমোনাশ চন্দ্র দাশগুধ সম্পাদিত এবং কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালষ কর্তক প্রকাশিত গ্রন্থটি নান! কারণে বথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয় । 
“বাইশ-কবির মনসামঙ্গলে”” শ্রীআশুতোধষ ভট্টাচার্য কক সংকলিত অংশ এব" 
“বল্গসাহিত্য পরিচযে"' দশনেশচন্ত্র সেন কর্তৃক সংকলিত অ্শটুকু সন্দেহাতীত 
বলেই মনে হয। কিন্ত এবা একান্তই খণ্ডিত। কাজেই স'শঘপূর্ণ এবং 
সংশযাতীত উন্ম প্রকাব উপকরণেব সাভায্যেই আমাদের বক্তব্যকে দাড 
করানে। ছাডা উপাষ নেই। 


॥ তিন 

নারাধণদেবের করুণরস শষ্টিব সার্থকতা বিভ্য গুগ্ এব" ক্ষেমানন্দেব সঙ্গে 
তুলনায বিচার্ষ। প্রথমেই লরখখীন্দবেন মুক্র্য-ব্যপাবটির কাব্য-দ্ূপাষণে এদের 
বৈশিষ্ট্যের পবিচয় নেওয়। যাক। ক্ষেমানন্দের কবিতায় লখীন্দবের মৃত্য 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেহুলার মার্ত ক্রদনেব যে চিত্র আঙ্কত হয়েছে ভাতে 
লোক লজ্জার প্রশ্নাটই যেন গ্ররুত্ব পেয়েছে। 
নরলোকে কবে কি। বেল! বান্তার ঝি ॥-*" 
খাইলু আপন পতি । কে মোরে বলিবে সতী ॥ 


বিভাব মঙ্গল রাতি খাইল প্রাণের পতি 
কলঙ্ক ঘোধিব লোকে ॥ 
এর মধো বেহুলার চরিত্রের গবিত ভাবটিই সমন্ত ফ্রন্দনরোল ভেদ করে ফুটে 
উঠেছে--“সহিতে না পারি আমি দুবক্ষর বাণ” এই আক্মমর্যাদার স্ব 
বেহুলার চবিত্রকে বিশিষ্টত। দিয়েছে কেতকাদাসের কাব্যে। 
নাবাক্ণদেব ও বিজ্য গুপ্তের বেহুলা কিন্ত অনেক" কোমল এবং করুণ । 

উভষ কবিই বেহুলাব ক্রন্দনের মধ্যে যৌবনের ক্রন্ধন শুনেছেন । এক রাত্রির 
লজ্জার বাধায় ঘের! স্তবপ্নমিলনেব পরে চিরকালীন বিরহের বেদনায় 'আকুল 
হযে উঠেছে পারায়ণদেবের বেহুলা 

হাসি হাপি দেয় মোরে অঙ্গে আলিঙ্গন । 

তবে সে যুড়াএ প্রভূ অভাগীর প্রাণ ॥ 

বিশুদ্ধ কাঞ্চন যেন শরীরের জ্যোতিঃ | 


মনসামঙ্গলে করুণরস ও নারায়ণদেব ৮৭ 


অকালেতে রাড়ী হৈলুম শুন প্রাণপতি ॥ 
নারায়ণদেবের বেলার এক্রন্দনের সঙ্গে বিজয়গুপ্ডের তুলনা চলে। তার 
বেহুলা বলে-_ 

বিয়ার রাতে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন । 

লজ্জ! করি অভাগিনী নাহি দিল মন ॥ 

মুই তন! জানিলাম প্রভূ হইবে এমন | 

গ! তোল প্রভূ মোরে দেও আলিঙ্গন ॥ 
এর পরে অবশ্য কবি ভারসাম্য হাৰিয়ে ফেলেছেন । কিন্ত কিছু পরেই আবার 
বিজয় গুধ্বের বেভুলার কণ্ঠে অশাশ্বত যৌবনের চিরকালীন আর্তি ধ্বনিত 
হয়েছে__ 

আম ফলে থোক। থোকা শ্ইয়া পড়ে ডাল । 

নারী হইয়। এ যৌবন রাখিব কত কাল ॥ 

সোঁন। নহে রূপা নহে আঞ্চলে বাদ্ধিব | 

হারাহলাম প্রাণপতি কোথা ঘাইয়। পাব ॥ 
সনকার অপবাদে বেহুলাকে দিয়ে ঘক্তিপর্ণ আপত্তি তুলেছেন বিজয়প্তপ্ত-- 
“তোমার ছয় পুব্র মৈল সেও কি মামার দোষ”। কিন্ত বেহুল। চরিত্রের স্বাভাবিক 
মাধূর্য এভে বিনষ্ট হয়েছে । সনকার অপবাদে আত্মমর্যাদাসম্পনন ক্ষেমানন্দের 
বেহুল। কিন্ত নীরব । এই নীরবতা স্থষ্টি ও অষ্টাকে সমান মর্যাদ| দিয়েছে । 

নারায়ণদেবের বেহুল। হিন্দ সমাজ সংস্কারানঘাষধী স্বামী-মাহাত্ময কীর্তন 
করেছে “ন্বামী ব্রক্গ। স্বামী বিণুঃ” প্রভৃতি, কিন্ত তাতে করুণরসের সহজ 
আন্তরিকতা বাহত হয়েছে বলেই মনে হয়। 
মনকার বেদনার্ত চিত্রে ক্ষেমানন্দ বিশেষত্বহীন । বেন্রলার ভাগ্যকে 

দোষারোপ এবং আকুল ক্রন্দনেই তার পরিচয় । বিজসুগুপ্তের সনকাও বধুকে 
দোষ দিয়েছে। তবে কবি সনকার বেদনার প্রকাশে বেশ নাটকীয় ভঙ্গি 
ব্যবহার করেছেন । সনকা বিষের পরের প্রভাতে বরণডালা সাজিয়ে বাসরে 
প্রবেশ করেছে 

মায় নিল বরণসজ্জী বরিবার তরে । 

লখাইরে বরিব আক্তি যনে কুতুহলে ॥ 
এমন সময়ে_ 

এক সব্থী উঠি বলে তোর বধু কেন কান্দে । 
শুনেই সনক। হাহাকার করে মৃছিত হয়ে পড়ল । নাটকীয় বৈপরীত্যে সনকার 
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বেদনার প্রকাশ বেশ তীত্র এবং মরম্পর্শী হয়ে উঠেছে। 
নারায়ণদেবের সনক। কিন্তু এক বিষয়ে আশ্চর্য স্বতন্ত্র । বিজয্গ্ুপ্র- 

ক্ষেমানন্দের মত সে পুত্রের মৃত্যুর অপরাধ বেহুলার উপরে চাপাষ নি,-_ 

সর্ব গুণ বধূর তিলেক দোষ নাই । 

যে ব'লমূ বধূর দোষ মৈলেক লখাই ॥ 
পুত্রহার! জলশীর কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই । কাউকে দোষ দিতে পারার 
যে সামান্ মানসিক স্বন্তি তা থেকেও সে তাই বঞ্চিত। সনকার শোকার্ত 
ভাবটি সর্বপেক্ষ। সুন্দর ফুটেছে লখীন্দবের মৃত্যুপূর্ব কথায়_ 

আঙ্গা শোকে জননীএ তেজিব অন্পপানী । 

'মাঙ্গার মরণে মায় হৈৰ পক্ষিণী ॥ 


চাদসদাগরের শোকমুঢ় চিত্র 'মস্কনেও আলোচ্য তিনজন কবি স্বাতশ্ত্র্যে 

পরিচয় দিয়েছেন । ক্ষেমানন্দ-অক্িত চিত্রটি অতিরিক্ত রূঢ্ুতায হাদয্বহীনতাব 
পর্যায়ে নেমে গেছে। চিত দধা-মাযা-ক্েহহীন করে আ্াকলে চারিত্রিক দুঢত 
এব* কঠোরতা সহজেই দেখানে। যেতে পারে, কিন্তু তার অস্বাভাবিকতা 
পাঠককে আহতই করবে | পুত্রের মৃত্ত্য সংবাদে ক্ষেমানন্দের চাদ বলল _ 

ভাল হেল পুত্র মৈল, কি আর বিষাদ । 

কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ ॥ 

ক্রোধ হৈথ! নাড়ারে বলিছে চাদ বাণ্যা। 

কানীর উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্তা ॥ 

ঝাট কর্া। কাট নাড়া রামকলার পাত। 

মত্ন্। পোড়। দিয়। আজি খাব পানস্তাভাত ॥ 
এই অস্বাভাবিকত্বের কবি-কৃত ব্যাখ্যা 

মনসার হুটে তার মরে সাত পো । 

নিষ্ুর শরীরে তার নাহি মায়া মে। ॥ 
আমাদের নিশ্চিন্ত করে না। কঠোরতার অন্তরালে প্রবাহিত বেদনার 
ফন্ধারাটির কিছু পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেই চাদ চরিত্রের তাৎপর্যটি 
উদঘাটিত হত। কৰি যদি এই প্রবল আঘাতে চাদসঙ্গাগরের মন্তিক্ষ বিকৃতিও 
দেখাতে চাইতেন (কধির রচনায়ই প্রমাণ যে এচাদ সুস্থ চিত্তের মানুষ) 
তা হলেও এই চিত্রের তাৎপর্য বোঝা যেত: 

অন্যদিকে বিজয়গুপ্তের চাদে, ক্রন্দন চারিত্র-বীর্য নিরপেক্ষ ভাবেই 


মনসামঙ্গলে করুণরস ও নারায়ণদেব ৯১ 


'আর্তবেদনায় ভেঙে পড়েছে-_ 

লোহার ঘরে দেখে সাধু লখাইর মরণ। 

আহ পুত্র বলি সাধু হৈল! অচেতন ॥ 

ক্ষণেক চেতন পাইক্জা সাধুর নন্দন। 

গুত্র পুত্র বলি ডাক ছাড়ে ঘন ঘন ॥ 

কোথ| লখাই কোথ! লখাই বলে সদাগর। 

চম্পকের রাজ! আমার বাল। লখীন্দর ॥ 

বিধুমুখে বাপ বলিয়া আর ন1 ডাকিল!। 

চম্পক রাজ্য তুমি কারে দিয়া গেল৷ ॥ 
এর মধ্যে চ'দসদা গরের বীর্ধ প্রকাশিত নয়, কিন্তু বীর্ষবান চরিত্রের অন্তভূতির 
প্রত্যেকটি স্তরে এই বীর্ধ প্রকাশিত হবেই এমন মনে করাও ঠিক নয়। 
মধুহ্দনের রাবণ মেঘনাদের মৃত্যুতে যে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল তার 
সঙ্গে যেন এর কিছুটা তুলন! চলে _ 

ছিল আশী, মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে 

এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ১ 

সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমারে করিব 

মহাযা ত্র! ! 

ক্ষেমানন্দের চাদ বলেছে “কানীর উচ্ছিই মর! ফেল নিয়া টান্যা |” 

সত পুত্রের দেহ সম্পর্কে পিতার এই উক্তি বর্বর বীর্ষের পরিচায়ক না হযে 
গ্রাম্য অমনুয্ত্বের প্রতিফলন হয়ে দাড়িয়েছে । মহাকাব্যের “বর্বর বীরেরা 
পুত্রের মৃত দেহটিকেও যেন ন্েহ-কোমলতায় আবুত করতে চেয়েছে । বিজয় 
গুপ্তের চাদসদাগরে আত্ম্জের দেহের প্রতি এক অপূর্ব মমতা ব্যক্ত । চন্দন ও 
পদ্ম কাষ্ঠে সৎকারের কথ। বলেছে সে, বেস্বলার প্রস্তাবে প্রথমে শিউরে 
উঠেছে_ 

যাহার ঘরে যাব। তুমি সেই প্রাণেশ্বর | 

শগালে কুকুরে খাবে মোর লখীন্দর ॥ 
অবশেষে সকলের অন্ুরোধে রাজী হয়ে ভেল! নিমাণের বাবস্থা করেছে 

মন দিয়া গড়াও মাজুষ না করিও হেলা । 

মাজ্ষে বাণিজ্যে যাবে লথীন্দর বাল] ॥ 
শেষ পংক্তির এই মৌন হাহাকার নি:সন্দেহে অস্তর বিদীর্শকারী । 

নারায়ণদ্দেবের চাদ এই সম্কট মুহূর্তে অন্তদিক থেকে আশ্চর্য সার্থক 


৯২ প্রাচীন কাব্য ; সৌনধ জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


কবি-কর্পনার পরিচয় বহন করে। তীব্র মনসা-বিদ্বেষ ও বীর্য এবং করুণ বেদনা 
এই চরিত্রে কবি মিলিযে দিতে সমর্থ হয়েছেন-_ 

চান্দে। বলে পুত্র চাহিমু গিষা পাছে। 

বিচারিয়া চাহি নাগ কোন খানে আছে ॥ 

বিস্তর চাহিয়। তবে নাগ না পাইষা । 

কান্দিতে লাগিলে। চান্দে৷ বিসাদ ভাবিয়া! ॥"** 

ডাল মূল গেল মোর মৈদ্ধ হৈল সার। 

অথষ্তন কালির সনে চাপি করো বাদ ॥ 

যদি কানির লাইগ পাম একবার । 

কাটিয়। স্বজিব আমি মব পুত্রের ধার ॥ 


চান্দে' বলে এক দুঃখ মৈল সাত বেট। | 

তাহ। হইতে অধিক দুঃখ কলা যাইব কাটা ॥ 
সমস্থ সরব মেন কেটে দেখ। এই সামান্য স্বার্থবুদ্ধি চশাদকে হীনতার স্তরে 
মধনমিত কবে। বহুর জন্য বিপুল কামনা এনয়। ববং পুত্রমৃত্ার 
পরিপ্রেক্ষিতে একে একান্তই অস্বাভাবিক আরোপ বলে মনে হয়। 


॥ চার ॥ 
করুণবস সৃষ্টিতে নারাষণদেবের বিশিষ্টতার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে কাবে)র 
সমাপ্চিতে। আপন কাবোর এই সমাধ্রি-কল্পন। নারাধণদেবের নিজস্ব । অন্য 
মনলামক্লে এর সাক্ষাৎ মেলে না। 
চশদ মনসাব পূজা কবল। পুত্র পবিজনে 'তাব গৃহ পরিপূর্ণ । কিন্ত 
স্বপ্নের মতই এই নখ যেন 'অলীক, স্বপ্রের মতই ক্ষণস্থাধী, তাই বেহুলী- 
লবীন্দরের সন্সাব করা আব ঘটে ওঠে না। স্বর্ণ মৃগের মত, স্বর্ণ-তৃষিতেব 
বর্ণ স্বপ্নের মত গোধূলির দিগন্তে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েই তার অন্তধান ঘটে। 
লখীন্মরেব মৃত এব" বেত্রলার ন্বর্গযাআই মহাপ্রস্থান যাত্র! । এরপরে চাদ 
কোনদিনই ভাদের বাস্তবত ক্ষিরে পায় নি। স্বপ্সে একবার দেখা দিয়ে বেদনার 
ক্রন্দনকে তীব্রতর করে চিরকালের মত তাবা! বিলীন হল। 
॥ পাচ ॥ 
চশদ-জীবনের শেষ পর্বের তীব্র অস্ত্ঘন্ব এবং তজ্জাত ট্রাজিক উপলন্ধির 
প্রকাশে নারায়ণদেবের করুণরসন্থষ্টি সর্বাধিক সার্থক। মধ্যযুগের কবিরা) 


মনলামঙ্গলে করুণরল ও নারায়ণদেব ৯৩ 


টাদের যে পরিণতি এঁকেছেন সে সম্পর্কে সোনর্যজিজ্ঞাসার দিক থেকে আমাদের 
সাধারণ অভিযোগের কথা আগেই বলেছি। চাদের চরিত্রের সক্গত্ধি রাখতে 
গেলে তাকে দিয়ে মনস!| পুজ| করান যায় না । আবার মনসা! পূজা না৷ করালে 
কাব্যাটির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়, মধ্যযুগের ধর্মবুদ্ধি আহত হয়। নারায়ণদেবেও 
াদের মনসা পৃজায় এই একই অঙঙ্গতি। কিন্তু হারানো জীবন ও সম্পদ 
নিয়ে বেহুলার আগমন থেকে শুরু করে মনসা পূজার পূব মুহূর্ত পর্যন্ত 
চাদের চিত্তলোকের যে তরঙ্গোতক্ষেপ কবি বর্ণনা করেছেন বিপরীত বৃত্তির 
আঘাতে তা ঘন্্-গভীর | 
সনকা! খন মনসা পূজা করে মৃত্যুলোক থেকে প্রত্যাগত পুত্র সম্পদ 

ঘরে তুলতে বলল, চাদ গর্জন করে উঠল-_ 

চান্দে বলে সোনাঞ্ি তোর হইল কুমতি । 

কোন কার্য সাধিব পূজিব পল্মাবতী ॥ 

জানি যাউক যে ধন জন আমার নিছনি। 

কণ্ঠে প্রাণী থাকিতে না পুজিব লঘু কানী ॥ 
বেহুলা গিয়ে নৌকায় চড়ে স্বগাভিমুখে নৌক। ভাসিয়ে দিল | সনকাব ক্রন্দন, 
আত্মহত্যার ভয় দেখানে। ঠাদকে বিচলিত করল মাত্র, সন্কল্নচ্যুত করল ন। 
ব্রাহ্মণদের অনুরোধ, প্রজাদের আকুতি, 'আত্মীক্ষবন্ধুদেক্্ উপরোধ--কবি চাদের 
চারপাশে আত্মীয়-বাদ্ধব-প্রভাকুলের এক বিরাট সমাবেশ ঘটিযে তাদের 
অনুরোধের বাণীটি উচ্চ করে তুলেছেন । সামনে হারিয়ে পাওয়া পুত্রসম্পদ বুঝি 
আবার হারিয়ে যায়। কিন্তু পুত্রধন দিয়ে কি হবে, মন্বম্বত্বই বাদি বিকিয়ে 
দিতে হয়_ 

কি কৰিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে। 

ন! পৃজিব পল্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে ॥ 
শেষ পর্যন্ত টাদ সর্ত আরোপ করে--- 

পিছ দিয়া বাম হাতে তোমারে পৃজিম ॥ 
এবং 

আমার নামে চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে ॥ 

অন্তর্ঘন্ব বিশ্লেষণের রীতি সে যুগের কাব্যে প্রচলিত ছিল ন!। কিন্ত 

এই ঘটনাগুলি অন্তর্ঘন্ব ও তজ্জাত অবক্ষয়েরই প্রতিফলন । এখানেই চীদ 
চরিত্রের গভীর ট্রাজিক বেদনা । মনল! পৃজায় তার উল্লাদ-আনন্দের যে 
চিত্র এর সঙ্গে সংযুক্ত ত কবিদের ধর্মবোধের ফল মাত্র। 


৮ ॥ কেতকার্গাস-_ক্ষেমানল্গ || 


॥ এক ॥ 
মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত 
জনপ্রিবত! লাভ কবেছিলেন। ডা, সুকুমার সেনের মত প্রখ্যাত এ্তিহাসিক 
ও সমালোচক তাকে এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন, “মনসামঙ্গল পাঁচালীব 
মধ্যে বচনাগৌববে এবং প্রচার বাছুল্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে ক্ষেমানন্দেব 
(বা ক্ষমানন্দেব) কাব্য।৮* তীর মতে “কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম ও 
কাশীরাম যেমন যথাক্রমে শ্রীরাম-পাচালী, চণ্তীমঙ্গল ও ভাবত পাঁচালী 
কাব্যের শ্রেষ্ঠ ও প্রতিনিধিস্থানীয কবি ক্ষেমান্দও তেমনি মনসামঙ্গল 
কাব্যের।” মঙ্গলকাব্যে ইতিহাসকাব শ্আশুতোষ ভট্রাচার্ষও একে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি খলে সম্মান জানিষেছেন। কলকাত!। বিশ্ববিদ্যালয 
কর্তক প্রকাশিত কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলেব সম্পাদক শ্রীফতীন্দ্র- 
মোহন ভট্টাচার্য ভূমিকা দাবী কবেছেন, “এহ দীর্ঘ মনসামঙ্গল গ্রন্থ 
পাঠ করিলে কবি যে ত্তাহাব সমসামধিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিব গৌববেব 
অধিকারী ছিলেন, তাহা অন্থমান করা শক্ত হইবে না ।” 
বল। যেতে পাবে কেতক্লাদাস-ক্ষেমানন্দ কবি হিসেবে ভাগ্যবান 1 বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকেই তার উপরে প্রশংসাবাণী বধিত হযেছে। কাজেই তাঁকে 
বাদ দিলে প্রাচীন কাব্যেব সৌন্দ্-জিজ্ঞাসা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 


॥ ছুই ॥ 
কেতকাদাসের রচনারীতি রুচিবান পাঠককে সহজেই মুগ্ধ করে। মধ্য 
ষুগেব কাব্যের পাঠক যখন এ ব্যাপাবে কবিদেব চবম অবহেলা দেখতে 
দেখতে একটা বিরক্তিকর অভ্যস্ততাব মধ্যে গিয়ে পড়েন তখন মুষ্টিমেষ অপর 
কয়েকজন কবির সঙ্গে কেতকাদাসের বাচনভঙ্গির পরিচ্ছন্নতাও তাঁকে খুসি 
কবে। মনসামঙ্গলের এই কবি যে অনহেলাভরে লেখাকেই শৈল্পিক আদর্শ 


পপ সপ 
স্্ম্ীপী ্প লেপ পাস 


৭. বাঙ্গীল। সাহিতোর ইতিহ!স--ডাঃ হ্ৃকুমার সেন। 
1 বাইশ-কবির মনসামঙ্গল (ভূমিকা)-_-ঞআশুতোধ ভট্টাচার্য সম্পাদিত । 


কেতকাদাস-_ক্ষেমানন্দ ৯৫ 


বলে গ্রহণ করেন নি এট! এ যুগের পাঠকের ভাল লাগবার কথা মর্গল- 
কাব্যের কবিরা সাধারণত প্রথাকে অন্ুদরণ করেই নিশ্চিন্ত, ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার 
প্রয়োগে মাজিত রুচি ঘে কাব্যরচনায় অনিবার্ধ এ সত্যে তাদের অনেকেরই 
আস্থা ছিল না। ফলে ভাষাপ্রয়োগে গ্রাম্য শব্ষের অতিরিক্ত ও অনাবশ্থক 
বাবহার,ভাষার সংগীত-ধমের উপরে আদৌ গুরুত্ব আরোপ ন! করা, ছন্দ ভঙ্গির 
স্খলন অজন্ন চোখে পড়ে । মনসামঙ্গলের পূর্বতন শ্রেষ্ট কবি নারায়ণ দেব 
ও বিজয়গুপ্ত (বিশেষ করে নারায়ণ দেব ) অমাজিত ভীষা ও 'প্রকাশভঙ্গির 


জশ্তই বোধ হয় অনেক ছুর্বল ক্ষমতার অধিকারী কেতকাদাসের কাছে যশের 
পরিমাপে হেরে গেছেন । 


কেতকাদাসের এই স্ুমাজিত এবং সংগীত রসাত্মক ভাষার প্রধান গুণটি 
হল আভিশযাহীনত! । পড়বার সময়ে এই কাব্য সহজে করুচিবান চিত্তকে 
আকর্ষণ করে, কিন্তু কবির ভাষাপ্রয়োগের সচেষ্টত। কোথাও অভিগ্রকট হযে 
ওঠে ন।। তার অধিকাংশ শ্লোকে ঘে অন্ুগ্রাসের ধ্বনিসাম্যকে মৃদভাবে 
বাহার করে একটা সুরের রেশ প্রবাহিত রাখ! হয়েছে তা স্তর্ক পাঠক 
ব্যতীত অন্যের চোখেও পড়বে না। কাব্য কৌশলকে গোপন করার মধ্যেই 
ভীর সার্থকতা । এ সিদ্ধি আয়ত্ত করেছিলেন কেতকাদাস। বাচনভাঙ্গির 
এই পরিচ্ছন্নতার জন্ যে প্রশংসা! কবির গ্রাপা ততটুকুর বেলাতে আমর৷ 
'অবশ্টই কাপণ্য করব না। 

কিন্তু এ বিষয়ে অধিক আলোচন! নিশ্রয়োজন। গোবিন্দ দাস ব। 
ভারতচন্ত্রের ভাষ! ও অলঙ্কাররীতি যেমন তাদের কবি ব্যক্তিত্বের গভীরতা 
থেকেই উৎসারিত কেতকাদাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি আদৌ তা নয়। রুচিপূর্ণ ভদ্র 
ব্যবহার আর চরিত্র এক বুস্ত্ব নযম। ভারতচন্দ্রের কবি-চরিত্র তার পোষাকের 
ভদ্রতায় প্রতিফলিত । কেতকাদাসের ব্যক্তিতরিত্রের সঙ্গে তার ভদ্র আববণের 
অক্ত্যর্থক বা নঞ্এখখক কোন সম্বন্ধহ আবিষ্কার কর! যায় না। এমন হতে 
পারে কোন করি আপন জীবন-দৃষ্টি ও কাব্যবস্ত নিরপেক্ষভাবেই অলঙ্কার 
গ্রর়েগে অতিপ্রবণত। দেখাচ্ছেন। এই প্রবণত। সাহিত্যবিচারে প্রশংসা 
পাবে না, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য কবির কবি-চরিত্রের উপরেও 
আলোকপাত করবে । আবার জীবন-বোধের বিশেষ ভঙ্গিজনিত অতি 
অলঙ্কার প্রবণত। কোন কোন কবির রচনায় দেখা যেতে পারে। অলঙ্কার 
প্রয়োগ-বানুল্যের জন্য তাকে নিন্দ। করা যাবে না। কেতকাদাসে এর 
কোনটিই ঘটেনি। অনুপ্রাস প্রয়োগ শবযোজনার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে 


৯৬ প্রাচীন কাব্য £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


মিলে সঙ্গীত রসের হৃষ্টি করে এ কাবাকে যে কিছু শ্ুতিস্থথকরতা৷ দান করেছে 
তা আগেই বলেছি। বিচ্ছিন্নভাবে অলঙ্কার প্রয়োগ প্রসঙ্গে কেতকাদাস 
একান্ত বিশিষ্টতাহীন ৷ শ্রীযতীন্তরমোহন ভট্টাচার্ধের নিম্নোদ্ধত মন্তব্য__-“অতি 
স্বাভাবিকভাবে যে সকল অলঙ্কার কবির কাব্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের 
সৌন্দর্য ও প্রযোগ-কুশলতা অলঙ্কার-রসিক মাত্রকেই তৃথ্থি দান করিবে ।”_ 
কেতকাদাসের কবি-প্রকৃতি বুধতে বিশেষ সাহায্য করে না। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য যে অলঙ্কার-রসিক ও কাব্য রসিকের মধ্যে অনেক ব্যবধান । 
সংস্কত রসশান্ত্ের পণ্ডিতগণ প্রাচীন কালেই তা স্বীকার করেছেন। 
কেতকাদাসের কাবো “অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, মালোপমা রূপক, 

অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক, উতপ্রেক্ষা, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত-নিদর্শনা, অর্থাপন্তি 
কাবা-লিঙ্গের প্রক্নোগ আছে ।” কিন্ধ এই অলঙ্কারগুলির প্রয়োগ তার কাব্যে 
এতই বিশেষত্বহীন ও সংস্কতরীতি-অন্রসারী যে এদের নিয়ে আলোচন। কাব্য- 
সৌন্দর্য-বিচারে একরপ অর্থহীন । বালিক!] মনসা বিমাতা চণ্ডী কর্তক যখন 
অত্যাচারিত হচ্ছিল তখন বিজয়গুপ্ত উপমায় বলেছেন__ 

ব্যাধের হাতে পড়ি যেন পক্ষীর কলকলি । 
গ্রাম্যতা সবেও পক্ষীশাবকের আশঙ্কিত ও আর্ত কলরোল এখানে মূর্ত হযে 
উঠেছে । কিংবা মৈমনসিণ্হ গীতিকার কবি যখন মহুযার রূপ বর্ণন 
করে লেখেন-_ 

আগল ডাগল আধিরে আসমানের তার! । 
তথন চক্ষুতাবকার নক্ষত্রচারী সুদূরাভিসার হৃদয়কে আকুল করে। আর দস্তা 
কেনারামের উপমী-_ 

হাত পাষের গোছ। তার গে। কশাগাছের গোড়া | 
প্রত্ক্ষদুষ্ট বস্ত্র সংযোগে প্রথান্সরণের রসহীন রাজ্য থেকে মুক্তি দেয়। 
মুকুন্দরাম শিশু কালকেতুর বাহুর সঙ্গে লোহার শাবলের, সমুন্নত দেহতঙ্গির 
সংগে শিশু শালের উপমা দ্রিযেছেন। এদের অভিনত্ব কাব্যসৌন্দর্য বর্ধনে 
সহায়ক, তাই আলোচনার বস্তু । কিন্তু কেতকাদাসের-_ 

বিজুরি জিনিয়া তাঁর অঙ্গের বরণ। 
অথবা! 
মধুর মধুর কথা কছেন হরিষে 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরষে ॥ 

বস্ত-সঞ্চয়ে যেমন অতিব্যবহাত জীর্ণতার পন্থান্ুসারী, তেমনি উপস্থাপনার 


কেতকাঙদাস-ক্ষেমানন্দ সপ 


ভঙ্গিও একান্ত মামুলি হওয়ায় তাৎপর্যহীন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের কবি 
কেতকান্দাস এই অলঙ্কারের মুলধনে কাব্য-কুতিত্বের পরীক্ষায় অধিক দুঝ 
অগ্রসর হতে পারেন না। 'অবস্টঠ গাভীর শ্বেত দেহবর্ণের উপমায় কবি 
বলেছেন -- 

“মল্লিক। ফুলের মত তাব ধৌত তন্গ" 
তবে এ চ্কাতীয় সাথ ক-স্ন্দৰ উপমার সংখ্যা এ-কাব্যে বেশি নয়। 


মঙজলকাব্যের রচনারীতিতে চিত্রের স্থলে তালিকা-বর্ণন একটি সাধারণ 
বাশষত্ব। কাব্যধর্মের বিচাবে এই বিশেষত্ব প্রশংসার নয়। ফেতকাদাসে 
ভালিক। নির্মাণ প্রায় চরমে পৌছেছে। পক্ষিগণের আগমন প্রলঙ্গে সত্তর 
বকম পাখীর নাম, রাখালদের যাট-সত্তরটি গরুর নাম, প্রা ষাটটি সাপের 
নাম, পঁচিশটির বেশি ফুলের নামের দীর্খথ তালিক। দিয়েছেন কবি। তা ছাড়! 
নান। প্রপঙ্গে বিভিন্ন অন্ত্রশস্ত্, বাগ্যযন্ত্র, পুরুষ ও মেয়েদের নামের তালিক। 
সংকলনের দিকে কধি একটু অধিক প্রথণত। দেখিষেছেন। সমালোচক ঠিকই 
বলেছেন, “কবি যখন ঘে ধিষযের বর্ণনা দিতে গিক়্াছেন তথন সেই বিষয় 
সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কতটুকু তাহ। সুম্পষ্টভ।বে তাহার গ্রন্থ পাঠক ও শ্রোতাদের 
মনে অক্কিত করিতে প্রধান পাইয়াছেন।১”_ | কেতকাদাস-ক্ষেমাননের 
“মনসাম্গল”এর ভূমিক। : যতীন্ত্রমোহন ভট্টাচার্য ] * জানের প্রতি আকর্ষণ 
রসের পথ থেকে কবিকে অনেক সময় ত্রষ্ট করে । জ্ঞানলন্ধ তথ্যকে আপন 
চিত্তে জারিত করে রসরূপে পরিণত করার ক্ষমত। না থাকলে এ ব্যর্থত৷ 
অনিবার্ধ । কেতকাদাসের ক্ষেত্রেও ভাই-ই ঘটেছে। 

কবির জ্ঞানতৃষ্ণার আরও প্রমাণ আছে বিবিধ পুরাণ কাহিনীর 
অন্রণে, সমুদ্র মন্থন ও উষা-অপিক্ুদ্ধ পালার বিস্তৃত বর্ণনা এবং বাংলায় 
অচলিত কতকগুলি সংস্কত শব্দের প্রযোগে। 


॥তিন॥ 
পূর্ধের এক প্রবন্ধে মনসামঙ্গল কাব্যের শে্টস্বের ছুটি কারণ নির্দেশ করা 
হয়েছে। ১। গঠনভঙ্গির সংহত ও সংঘাত-কেন্ত্িক এক্য। ২। চরিত্র" 
সৃষ্টির অভিনব এ্শ্বর্য। কেতকাদাসের কাব্য এ ছুদিক দিয়েই বিচার্য। 
কেতকাদাসের কাবাটিকে অনেকগুলি প খণ্ড পালার একটি বৃহৎ 


বাংল। সাহিত্যের ইতিকথ।--(১ম খণ্ড) ভূদেব চৌধুরী 


৯৮ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


সংকলন বলে 'মতিছ্িত করা চলে। * প্রতিটি পালা! স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট 
বিধ্ৃত। পালাগুলির মধোকার সংযোগন্থত্রটি একান্ত ক্ষীণ। সব মিলিয়ে 
কাহিনীগত অথগুত্বের কোন ধারণাই জন্মায় না । লক্ষণীয় টাদসদ্দাগর ও 
মনসার বিবাদের কথা এর কেন্দ্রীয় প্রাণবন্ত নয়। কাব্যের ২০৫ পৃষ্ঠায় এর 
আরম্ভ এবং ৩৪২ পৃষ্ঠায় এর সমাপ্তি । পূর্ঘবর্তী পালাগুলিতে টাদসদাগরের 
উল্লেখ-মাত্র নেই । বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বংশীদাসের কাব্যের প্রাণ 
সংস্করণগুলি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য না হলেও এ সতা)টি ধর! পড়ে ঘে নরথণ্ডের 
যাবতীয্ম ঘটনা এবং প্রাসঙ্গিক স্বর্গের কাহিনী গুলিও (যেমন অনিরুদ্ধ-উধার 
কথ। ) চাদ মনপার দ্বন্দের স্বত্রে বন্ধ। তাদের কাবোর প্রথম দিকে দেবখণ্ডের 
মনসার পূর্ব বিববনকে এক্ষেত্রে ভূমিক1 ও পূর্কথা হিসেবে গ্রহণ করতে তাই 
ঘ্বিধ। হয় না। কিন্ত কেতকাদাসের গ্রন্থে টারদ্দের আবিভাব ঘটেছে বন্ধ পরে। 

,  উযা-অনিকুদ্ধ পালার 'ঘটন| পুরাণ কাহিনীর পথ ধরে একটি স্বতন্ 
ও সম্পূর্ণ কাব্যে বপাম্বিত হয়েছে এখানে । অথচ উষা-অনিরুদ্ধের মৃত্যুবরণ 
ও মর্তগমনের প্রয়োজন টাদ-মনসার বিবাদের পররিপ্রেক্ষিতেই । পালাটির 
বিভ্বৃত বর্ণনার ভঙ্গিতে এই মূল পরিপ্রেক্ষিতটিই হারিযে ফেলেছেন কেতকাদাস। 
বিজন গুপ্তের কাব্যে কিপ্ত সংক্ষিপ্ত উষ।-অনিরুদ্ধকথ| টান্-মনসার দ্বন্দের 
মাঝথানে সংস্থাপিত। কেতকাদাদে চাদসদাগরের পঙ্গে উধা-অনিরুদ্ধ 
কাহিনীর সম্পর্ক আবিষ্কারও দুঃসাধা হযে ওঠে । কারণ ঘটনার রঙ্গমণ্চে 
চাদের প্রবেশ বহু পরে। 


রাখালপূজ। পাল! লব মনসামঙ্গল কাব্যেই আছে। কিন্তু কেতকাদাসে 
তা প্রাসঙ্গিক বর্ণনা! মাত্র ন! হস্সে স্বতন্ত্র পালার আকার নিয়েছে । মথন পাল। 
সম্বন্ধেও সেই একই কথা । বিজয় গুপ্তে রাখালপুজার ঘটনা বৃহত্তর হাসান- 
হোসেন পালার মুখবন্ধ। 

ধন্বস্তরী বধ পালা সর্পবিরোধী ওঝার বিরুদ্ধে মনসার আক্রোশের ফল 
হিসেবে আলোচ্য কাব্যে চিত্রিত। াদসদাগরের সঙ্গে ভার কোন সম্পর্কের 
কথা! কবি বলেন নি। অথচ পূর্যবর্তী কবিদের একাধিক মনসামঙ্গলে 
ধ্বন্তরী ও চাদ ঘনিষ্ঠ নন্বত্বে আবন্ধ। আদর্শের এঁক্য ঘনিষ্টতাকে 
বাড়িয়েছে । মনমার প্রথম আক্রমণ হল চাদের গুয়াবাড়ির উপরে। 


* যতীন্্রমোহন ভট্টাচাধ" সম্পাদিত শ্রন্থটিকে নিওরযোগ্য বলে মনে কর। হয়েছে। 
এর রঙ্গে হাসান-হোদেন' পাল। ঘুক্ত করতে হবে। 





কেতকাদাস-লেমানন্দ ৯৯ 


সর্পবিষে বিনষ্ট ম্ুপার্ি বাগান বাচিয়ে তুপপ ওঝা ধস্তরী (কোন 
কোন কাবো শঙ্কর গারুড়ী নামে অভিহিত)। মনমার তখন প্রথম কর্তব্য 
ইল তাকে হত্যা করা । বিজয় গত প্রভৃতিতে ঘর্বস্তরী পালায় কিছু অনাবশ্যক 
দৈর্ঘা থাকলেও চাদ-মনসার বিবাদে তার ভৃমিকাটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং 
অপরিহার্য তা স্পষ্ট হযে উঠেছে। কেতকাদাসে চাদ ও ধধ্বস্তরী পরিচয়- 
সম্পর্কহীন মান্য উভযেই মনসার কোপে বিনষ্ট _ এই মাত্র সম্বন্ধ সথাত্র । 

চাদ সদাগরের পালাটিও যেন যথেষ্ট পরিমাণে বিরোধের ভাবটিকে 
ফুটিয়ে তুলতে পারে না। “গুয়াবাড়ি কাট।»” “ছছয়পুত্রবধ,'* “সনকার 
মনলাপূজ] ও "দের বাধ! দান'”» “নটী বেশে মনসা কর্তক টাদের মহান্তান 
হরণ" প্রভৃতি ঘটনার অভাবে চাদের চরিত্র-দৃঢ়ত। খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। * 
একদিকে টাদের মানস-দৃঢ়তাব্যঞ্রক এই ঘটনাগুলির অন্ুল্লেখ অন্যদিকে 
নৌকাড়ুবির পরে টাদের অপমানিত হবার ঘটনাগুলিকে সবিদ্ঠারে বর্ণন। 
কবাষ, চাদমনসা-্বন্ঘে পাল্লাট। মনসার দিকেই ঝুকেছে। 

একথা মেনে নিতে হয যে মনসামঙ্গলের কাহিনীতে যে সম্ভাবনার বীজ 
তাঁকে সম্পূর্ণ বাবহাব কবে প্রথমশ্রেণীর কাব্য গড়ে তোলার ক্ষমত। এধারার 
কোন কবিরই ছিল না । হয়ত এ বুগের পক্ষেও তা ছিল অসম্ভব। কিন্তু 
পূর্ধবর্তী কবিবা কেতকাদাসের মত বিচ্ছিন্ন পালার কোতুকে মেতে সব 
সম্ভাবনার অন্কুর বিনষ্ট করেন নি। কেতকাদাস কিন্ধ তাই করেছেন। 
কাজেই এ ধারার শ্রেষ্ট কবির দাবী আদৌ তার নেই। 


॥ চার ॥ 
মনসামঙ্গলে অপ্রধান চব্রিত্র চিত্রণে অতিনবত্ত্বের স্থযোগ কম । মনস।, 
টাদসদাগর ও বেহুল! চরিত্রে বিশিষ্টত। আছে। কবির। তাকে কাজে লাগিয়ে 
জীবনের নান! গভীর জিজ্ঞাসাকে রূপায়িত কবতে পারতেন । 
চাদসদাগরের চরিত্রে কেতকাদাস পূর্ববর্তী কবিদের সমকক্ষতা। দাবী 
করতে পারেন ন|। চাদের ব্যক্তিত্বের বন্কঠিন দৃঢ়তা, আপন চিত্তের আদর্শের 
প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, জীবনের কামন৷ বাঁ ভোগবাদ_-াদের বাণিজ্য, সম্পদ, 
নটীগমন প্রভৃতির মধ্যে ঘার প্রতিফলন--এবং ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য রক্ষায় 





* অধিকাংশ পুঁখিতে পাওয়। যার না। ছু একটি পু ।খতে মাত্র মিলেছে,__এদের তাই 
প্রচ্ষেপ বল! চলে। 


নব প্রাচীন কাব্য : সৌদ প্রিজ্ঞানী ও নব মুল্যায়ন 


এই তোগ-কামনার বিসর্জন, আর সব মিলে ট্রাজেডির মর্সদাহ আলোচা কবির 
কাব্যে অনুপস্থিত । 
লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পরে চাদসদাগরেব্র যে চিত্র কবি এঁকেছেন তার সঙ্গে 

নারায়ণদেবের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও গভীর অসঙ্গতিও আছে। ক্ষেমানন্দে 
একটা হৃদয়হীন রূঢ়তাঁ মাত্র বাজ । নারয়েশদেব কঠোর করুণের সময়ে 
অপূর্ব। * ক্ষেমানন্দে কাছিলীর সদাপ্তিতে চাদ চরিত্রের দৃঢত। আদৌ 
অভিবাক্ত নয়। নারায়ণদেবের কাবে প্রাপ্তি ও বাক্তিত্বের যে তীত্র অন্তর্থন্ৰ 
এই প্রসঙ্গে রূপাঁয়িত, ক্ষেমানন্দে তার সাক্ষাৎ মিলবে না । চাদের কাছে 
মনসাপুজার বিরুদ্ধতা সমগ্র অস্তর-মথিত আদর্শ, নয় আর। এধেন কেবল 
আপন অর্তীত আচরণের আমূল পরিবর্তন জনিত চক্ষুলজ্জা_ 

চাদ বাণা। মনে গণে বড় অপমান । 

কেমনে করিব মনে মনসার ধ্যান || 

ধার সনে করি আমি বাদ বিসম্বাদ। 

তাহার শরণ লৈব এ বড় প্রমাদ || 

চেক্গমুড়ি বলিযা যাহারে দিন্ন গালি। 

কোন লাজে তার আগে হব পুটাঞ্জলি ॥ 

মরণ অধিক লজ্জা মস্তক মুণ্ডন। 

মনসারে পূজিতে না লয় মোর মন || 
অন্কদিকে আবার আশঙ্কা 

সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর । 

ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মধূকর ॥ 

হেন মনসার পূজ। নাহি করি যদদি। 

বিপাকে হারাই পাছে হাতে প্যায়৷ নিধি ॥ 
শেষ পংক্তির এই কাতরত৷ চাদ চরিত্রের মাহা'্ম্যকে নষ্ট করে দেয় । রবীন্র- 
নাথের ভাষায় চাদসদাগরের ভোগবাদের বিশেষণ দেওয়া চলে “ক্ষত্তিয়োচিত” 
বলে। তাঅল্লে তুই নয়। বিপুল তার কামনা; সব পাবার জন্ত সব 
হারাতেও সে প্রস্তত । অথচ এখানে তার চরিত্রে যে লোলুপতা প্রদগিত ত। 
প্রাপ্ত বস্তকে রাখার জন্ত সদ ব্যস্ত । তার “ছারাই হারাই মদ হয় ভয়” | 





* এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা 'মনসামঙ্গলে কক্ণরন ও নারায়নদেব) প্রবন্ধে ভ্রষ্টব্য। 
+ বিচিত্র প্রযদ্ধে' “মাঁতেঃ, ভষ্টব্য। 


ফেতকাদাস-ক্ষেমানন ১৬১ 


এব্যাপারে নারায়ণদেবের সঙ্গে কেতকাদাসের পার্থকারি দৃষ্টি এড়াবার নয়। 
বেহুলার চরির্রাস্নে কেতকাদাস তুলনামূদকভাবে সার্থকতা দেখিয়েছেন। 

বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্য ও সক্রিয়তা তার বেছুলাকে বিশেষ ব্যক্তিত্ব দান করেছে। 
সর্প দংশনের রান্রিতে ভার জেগে থেকে কৌশলে একের পরে এক সর্প 
বঙ্গী করা 

কেছুলা বলেন খুড়। কোথা আছ ভুমি। 

তোম| সভা ন! দেখিয়। নিত্য কান্দি আমি ॥ 

অবিরত মনে কত গনিব হুতাশ। 

মামার কঠিন বাপ না! করে তল্লাস || 

মনে কিছু না করিহ সেই অভিমান । 

কাঞ্চন বাটিতে কর কাচ। দ্ুপ্ধ পান ॥ 

এতেক শুনিযা সাঁপ বড় লজ্জা পায়া। 

কাচা দুগ্ধ পান করে হেট মুণ্ড হয়া ॥ 

বেছুলা না৷ করে ভষ মনসার দাসী ॥ 

লপেরি গলায দিল স্বর্ণ সাড়াশি || 

ক্ষীর অমৃত থাও বলি যে তোমারে। 

সুখে শ্ুয় নিদ্রা যাও হড়পী ভিতরে 
এর মধো মৃদু কৌতুকেব ঈষৎ ছোয়া আছে। স্বামীর মৃত্যু-আশঙ্কার সামনেও 
দে মৃহু কৌতুক অশোভন নয-বেহুলার আত্মশক্তি-ৃপ্ত চিত্তের ক্ষণিক 
বিচ্ছুরণ মান্ন। কিন্ধ বার বার সর্প বন্দী করেও লিযতিকে যখন রোধ করা 
গেল না তখন মুহূর্তের জন্ত হতাশা, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, পুরুষকারের 
উপাবেও দৈবশত্রির অমোঘতার স্বীকৃতি বেদলার্ত সুরে প্রকাশ পাষ-- 

শ্বশুর কারল বাদ তোমার লাগিয়া । 

অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া || 

ক্ষেমানন্দের বেছুলার ক্রন্দনে লোকলজ্দরার প্রশ্নটি প্রধান হয়ে উঠে এর 

করুণ রসকে কিছুটা ব্যাহত করলেও বেহুলার চরিত্রের উপরে এক বিশেষ 
দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাতে তার গবিত অন্তরের পরিচয়কে প্রতিঠিত 
করেছে। পথাইপু আপন পতি কে মোরে বলিবে সতী”। ভাইয়েরা 
বেহুলাকে ফিরিয়ে নিতে এলে__ 

বেহু্দা বলেন আমি হৈল্যাম কড়া। রাড়ী। 

কত ফেলাইব ভাই নিরামিষ] হীড়ী ॥। 


৯৩২ প্লাটীন কাব্য ; সৌনার্ধ জিজ্ঞাস! নব মূল্যায়ন 


মা-বাপের বাড়ীতে আমারে নাহি সাজে। 
সকল ভাউজের সঙ্গে মোর ছন্দ বাজে ॥ 
সভিতে না পারি আমি ছুরক্ষর বাণী । 
কুলে দাণ্াইয়া ভাই আর কান্দ কেনি || 
এই আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষেমানন্দকৃত বেছলার চরিত্রের কেন্দ্রীয় সত্য। আর 
এর ভিত্তিতে আছে তার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। ক্ষণিকের জন্য তা মৃছিত 
হয়ে পড়লেও সে সংগ্রামের দশ্চর পথে যাত্রা শু করে। 
নারী ব্যক্কিত্তের এই সহজ অথচ দৃঢ়, বুদ্ধিতে উজ্জল এবং কশনকুশলতায় 
চতুর চরিত্র নির্মাণে ক্ষেমানন্দের সাফল্য অভিনন্দন-যোগ্য । অথচ চাদের 
ব্যক্তি-দৃঢ় পৌরুষ অস্কনে তার ব্র্থতা কেন? মনসা বিরোধী চাদের প্রতি 
কবির সচেতন বিদ্বেষ এর অগ্তম কারণ কিন। ত। ভেবে দেখবার মত। 


"|| দ্বিজ মাধব |। 


॥ এক ॥ 

চণ্তীমঙ্গল কাবাধারায় মুকুন্দরামের পরেই দ্বিজ মাধবের নাম করতে 
হয়। 'অবশ্তা মুকুন্দরামেব শ্রেষ্ঠতর কাবোর প্রভাবে মাধব পরবর্তীকালে 
অনেকখানি বিশ্বহ ভয়েছিলেন। কিন্তু মুকুন্দরাম-নিরপেক্ষভাবে মাধবের 
কাব্যের মূলা বিচার প্রয়োজন । এ প্রসঙ্গে মঙ্গলকাবোর ইতিহাস-কার 
মধ্যাপক আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তবা '্সধশ্য প্রণিধানযোগাত ৮১, 
দ্িজজ মাধবের কবি-যশ তার পরবর্তী কবি মুকুন্দরাম অনেকটা হরণ 
করিয়! লইয়াছেন । মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবেরই বিষয়বস্তকে অধিকতর শক্তির 
প্রভাবে পুনর্গঠিত করিয়া লইয|! নিজের কাব্য-সৌধ নিষাণ করিয়াছেন । 
মনতিকাল বাল্ধানে মকুন্দরামের আনির্ভাব ভহয়্াছিল বলিয়া দ্বিজ মাধবের 
ঘশ লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরেই সাধারণের দৃষ্টি মুকুন্দরামের 
মপর্ব স্রন্দর শষ্টির উপর গিষাউ স্বভাবত:ই ন্তান্ত হইল | মুকুন্দরামের প্রভাবে 
দ্বিজ মাধবের প্রচার "মার অধিক বুদ্ধি পাহতে পারিল না, চত্ীমঙ্গলের 
জগতে মুকুন্দবামই একপ্রকার একচ্ছত্র অধিবাসী হইয়। রহিলেন।” সম্প্রতি 
শীস্ুধীতূষণ ভট্রাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হায়ে দ্বিজ মাধবের “মঙ্গলচণ্তীর 
গীত" প্রকাশিত হয়েছে । ফলে বসজিজ্ঞান্্ পাঠকসমাজ এই বিশ্বত-প্রায় 
কবির কাব্য-গুণের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেষেছেন। 

দ্বিজ মাধব প্রথম শ্রেণীর কবি নন। আখ্যান কাব্যের রাজ্যে বড়,- 
চণ্তীদাস, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের প্রতিভার সমকক্ষত। করবার শ্াবী 
তার নেই। বড়র অন্থুচীভেগ্য কাব্য-দেহ গঠন এবং অতন্দ্র মনস্তত্ব বিশ্লেষণ 
অথবা! ভারতচন্দ্রের তির্ধক জীবনদৃষ্টি ও র্ূপরচনার মাজিত নৈপুণ্য দ্বিজ 
মাধবে মিলবে নাঁ। আবার মুকুন্দরামের কৌতুকরসের হ্ত্রে বস্ত্বিস্তাসকে 
স্থখ-ছুঃখ নিরপেক্ষভাবে বূপায়িত করার দক্ষতাও তার নেই। কিন্ত তার 
কাব্য পাঠে কোন সবর্বদৃষ্টি পাঠকই রচনার বিশিষ্টত। লক্ষা না করে 
পারেন না । দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের প্রথম সাবিতে দ্িজ মাধবের স্থানটি 


১০৪ প্রাটশীন কাবা £ সৌনার্ধ জিজ্ঞাপা ও নব মূল্যাষন 


অবশ্যই মেনে নিতে হবে । মেনে নিতে হবে যে মঙ্গলকাব্যের প্রথম পাঁচজন 
কবির মধো নিনি অন্ধতম | 


| ত্ুহ ॥ 

মাধবেব কাবোর প্রধান প্রধান বৈশিষ্টাগুলিব পরিচষ নেওয়! যাক। 

মাঁধবের কাবান্তত অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিতা প্রথমেই পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । নিঃসন্দেহে এ কবিতাঙুলি বৈষ্ণবপ্রভাবাত। কিন্ত 
গঠনরীতিব দিক থেকে 'এ পদ্ধতিটি বৈষ্ঞবপ্র্গাবেব যুগেও একক | কৰি 
এ গুলিকে বিষুণপ্দ নামে অভিহিত কবেছেন । স্ধীভষণবাব ২০টি বিষুপদ 
তাঁব সম্পাদিত গ্রন্তে স"কলন কবেছেন। প্দগুলি নানা কবিব বচনা | 
কয়েকটি কবিত! স্বযণ মাধবেব লেখ হওয়া সম্ভব । কবিতাগুলিব মধ্যে 
বালগোপালকে কেন্্র করে যশোদার চিত্তোদ্বেসভ।, নিমাইসন্নামে শচীন 
আতি অথবা রাধাকুষ্ণেব প্রণয-বিবভই ধিষয় ভিসেবে গভীত । বিচ্ছিন্ন 
কবিত। হিসেবে এদেব 'অনেকগুলি সার্ধকভাব দাশী করতে পাকে । ভবে 
আলোচা কাবো সে বিচাব গৌণ । কাহিনী কাঁনো এ জান্ীয কবিতাব 
অর্জভূত্তি কতটা গ্রহণযোগা ্ব* দ্বিজ মাধধ “দেব নাবহার কলে কোন 
বিশেষ ধরণের সার্থকত। লাভ কবেছেন কি ন। তাই এক্ষেত্রে বিচার্য। 

কাহিনী-কাব্যে লিবিক কবিতার অন্বর্ক্তিব স্বযোগ কতটা £টিই 
প্রথম সমস্যা । অধ্যাপক শ্রীকুমার ধন্দোপাধ্যাম “কবিকক্কণ চওী”' গ্রন্থের 
ভূমিকায প্রসঙ্গক্রমে এ সমস্যাটিব বিশ্লেষণ কবেছেন। তাক দিদ্ধাজানযাষী 
মাখ্যান কাবোর মধো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই বিষুপদখুলির প্রবেশের 
স্বাভাবিক স্রযোগ নেই । দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব ভাবুকতায় এতটা আঙ্ছন 
ছিলেন যে 'এই ভিন্ন জাতীয় উপাদানের স্বভাবজ স্বাতস্ব্য সম্পূর্ণ অনুধাবন 
করতে পারেন নি। আমাদেব কিন্তু মনে হয কবিব ক্ষমতার পরিমাণের উপবে 
ভিন্নর্জাতীয় উপাদানের মিশ্রণ ও তজ্জাত সার্থক রসহুষ্টি নির্তর কবে। 
প্রতিভাবান কবি আখ্যান কাব্যেব কাঠামো গীতি-কবিতাকে অন্ত প্রবিষ্ট 
কবিষে আপন অভিপ্রেত ফল লাভ প্রত্যাশ। করতে পাবেন। 

দ্বিজ মাধবের এই প্রচেষ্টা অভিনব এবং সম্ভবত মধ্যযুগের বাংল! 
মাহিত্যে দ্বিতীয়-রহিত। ভার্তচন্দ্ কাব্যের প্রতি পালার প্রারভ্তে যে 
গানগুলি সংযোজিত করেছেন তা প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কহীন, প্রার্থনামূলক | 
বৈষ্ণব পদাবলীর গীতাত্মক আবেদনটি মাধব সম্পূর্ণ ই হাদয়জম করেছিলেন । 


দ্বিজ মাধব ১০৫ 


রাধ।-কষ্ণের মিলন-বিরহ আশা-কামন! যে এ ছুটি নাম ও ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে 
মানবপ্রেম মাত্রকে স্পর্শ করনে পারে, ভার হৃদয়ের গভীর বাণী প্রকাশের 
ক্ষমতা রাখে সে যুগেই এবোধ স্টার হয়েছিল। খুল্পনা-ধনপতির প্রেমের পট- 
ভমিতে রাধাপ্রেমের সঙ্গীত স-যোজনে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। বাণিজ্য 
গমনোন্ুখ শ্রীমন্তের জন্তা খুল্লনাথ রোদনে নিমাইসন্গযাসের সুর বা বালক 
শ্মস্তের থেলার মধো বৈষ্ণব বাৎসলারসের সামীপ্য আবিষ্কার ঘটেছে 
সাবলীলভাবেই কোন কষ্টকল্পনাব আএয় না নিষে। দ্বিজ মাধব বৈষ্ণব 
ছিলেন বলে মনে হধ শা । তা হলে ভগবান কৃষ্ণের লীলার সঙ্গে মানধ- 
জীবন-ঘটন! এক স্বত্রে বেধে দিতে পারতেন না। কারণ “কাম' আর 
পপ্রেমে' নিশ্চযহ প্রভেদ আছে_-লোহা আব সোনার মতহ তারা স্বরূপে 
পথক। এটাহ নিষ্ঠাবান বৈষ্ঞবদের দৃঢ় প্রত্যয়। দ্বিজ মাধব টখষব কবিতার 
এস সৌন্দধেব প্রতি মারুষ্ট হযেও, আপন কাব্যে বিশেষ তাৎপর্য ৮ছ্রির ঢা 
তাকে ।বধহাব করলেও (বঞ্চব স্বলভ ধম্-ব্যাখ।ার ধন্ধনে আপন কাব্য” 
'জজ্ঞামাকে মাবুত করেন নি। মধ্য যুগে এ ঘটন। বিস্মধকর। কবি মাধবের 
উপলবি।টি সঙ্গে বর্বীজ্রনাথের এহ মন্তখোর সাদশ্য অনস্বীকার্ধ, “বৈষ্ঞৰ- 
পম পথিখীর সমস্ত প্রেমসম্পকের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্ভব করিতে চেষ্টা! 
কলিযাছে । যখন দেখিযাছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি 
পাম না, সমস্ত জদ্যখানি মুহুর্তে মুহুর্তে ভাজে ভাঙো এ ক্ষুদ্র মানবান্কপটিকে 
সম্পূর্ণ ঝেষ্টন করিয| শেষ করিনে পারে না, তখন আপনার সন্তানের 
মধো আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা কবিষাছে। ঘখন দেখিযাছে, 
প্রহৃব জনতা দাস আপনার প্রাণ দেখ, বন্ধুর ভশ্য বন্ধু আপনার 
স্বার্থ বিসঞজজন কবে, প্রিয়তম এব" প্রিয়তমা পরম্পরের নিকট আপনার 
সমন্ত আত্মাকে সমপণ করিবার জন্য বাকুল হই] উঠে, তখন এই সমস্ত 
প্রেমের মধো একটা সীমাতীত লোকাত্রীত ইশ্বর্য অন্ুতব করিয়াছে ।৮”__ 
| মন্বস্য : পঞ্চভূত | গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেম-ধর্সের এটি রবীন্দ্র-ভাষ্য | মাধবের 
কখিচিত্তে এহ বোধের অঙ্কুর না থাকলে তার কাবা মধ্যে বিষুণপদ ব্যবহারে 
তিনি সাহসী হতেন না। 

মাধব কাহিনী-কাব্য রচন। করেছেন। ঘটনাপুঞ্জের শৃঙ্খলে, জীবনের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুস্পদের আলোচনায়, সামাজিক রীতিনীতির ব্যাখ্যায় 
এর একট। বিশেষ রাজ্য আপনি শিমিত হয়ে যায়। মানব চিত্তের শক্ম বা 
গভীর অগ্কভৃত্তির ভারে যখন বেগনার বস্কার লাগে তখন তার সমাক প্রকাশ 


১০৬ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্ধ জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যাষন 


কাহিনী-কাব্যের সাধারণ কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। কবির! তখনই 
পয়ার ছেড়ে ত্রিপদী একাবলীর আশ্রয় নেন। তথন "লিরিক এলিমেপ্ট” 
এর মধ্যে প্রবেশ করে । বেহুলার ক্রন্দন তথন আকাশ স্পর্শ করে, চাদের 
অন্রভেদ্দী শির আরও কঠিন আরও উচ্চ আরও ট্রাজিক মহিমার দীপ্তিতে 
ভাম্বর হযে ওঠে । চত্ীমঙ্গলের কাব্যধারায এ ম্মফোগ কম। চরিত্র-বাক্তিত্তে 
বস্তপরিবেশের সামান্ততাকে অতিক্রম করতে পারে এমন মানুষের 
অভাৰ এ কাবো সর্াধিক। এ কাবোর সব চধ্ত্রই সাধারণ পর্যাযের। 
মুকুন্দরাম ফুল্পরাব বসন্তকালীন বিরহ বেদনাকে সীমার বন্ধন থেকে মু্তি 
দেবার মানসে খতু, ফুল, পক্ষী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করে “ওড” জাতীষ 
কষেকটি শীতিধর্মী কবিত। রচনা করেছেন। দ্বিজ মাধব একই কাবণে 
বিষ্ণপদের আশ্রয় নিষেছেন । 
ধনপতি-ফুল্লরার গ্রেম সম্পর্ক মূল কাহিনীতে অতি সাধারণ দাম্পতা 
জীবনের প্রাতাহিকেব স্তবেই আবদ্ধ । বিষুণপদগুলি তার পেছনের তাবে যেন 
একটি অর্ধোচ্চারিত ফ্রবপদকে বেঁধে রেখেছে । এব ছন্দ-স্পন্দে একটা স্দরা- 
তিসারের ব্যঞ্জনা মৃছিত হতে গাকে। তুচ্ছতাব ধলিমালিশ্গ টেকে গিষে 
প্রেমবোধের গভীরতার বাজ্য থেকে একটি স্পর্শ চিত্কে আবিষ্ট কবে তোলে। 
ছ একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষষটিকে স্পষ্টতব কবা যাধ। ধনপতিব আচমন 
ভোজন প্রভৃতির বর্ণনার মাঝখানে বিষ্ণপদে রাধিকার মিলনাঠি প্রকাশিত _- 
বন্ধু কানাই পরাণ ধন মোর । 
যগে বগে ন| ছাড়িমু চবণ খানি তোর ॥ 
জাতি দিলু যৌবন দিলু আর দিমু কি। 
আর আছে শুধা প্রাণ তারে বোল দি ॥ 
আবার ধনপতির বাণিজা যাত্রা কালে যাত্রার প্রস্ততি, খুক্লনাকে প্রবোধ ও 
উপদেশ দান প্রভৃতির মাঁঝথানে বিষ্ণপদে বাধার আসন্ন বিবঙ্ৃ 
বেদশার স্রব-_ 
যাইবারে ওরে শ্যাম কে দিব বাধা । 
দৈবে মরিব আঙ্ষি অভাগিণী রাধা | 
কিংবা! গণকের গণন!, ভবিষ্বৎ বাণী প্রভীতির মধ্যে__ 
তোমার বদলে শ্যাম থ,ইয়। যাও বাঁশী। 
তবে সে আনিবা হেন মনে বাসি ॥... 
বাশীটি যতনে থুইমু গন্ধ-চনান দিমু 


ঘ্বিগ্র মাধব ১৪৭ 


হীর-মণি-রত্ধে জড়াইয়া ! 
যখন তোমার তরে মরমে বেদনা করে 
নিবরিমু বাশী মুখে দিয়া || 
প্রেমান্মভবতির মিলন-বিরহের একট! পরিবেশ হ্ৃ্টিতে দ্বিজ মাধবের এই 
অভিনব পরীক্ষ। সার্থক হয়েছে বল। চলে । 
শ্রীস্তকে কেন্দ্র করে খুল্লনার বাৎসলা-বেদনার পটভূমিতে বালগোপালের 
শাশ্বত মৃতিও ন্ুুপ্রধুক্ত এ কাব্যে। পাঠশালায় পিতৃপরিচয়হীন বালক 
অপমানিত হয়ে যখন অভিমানে আত্মগোপন করল তার খোঁজ না পেয়ে 
খল্লনার--_ 
কবরী আউলাইয়! বামার পড়ে পৃষ্ঠদেশে । 
মুকুতা গীথনি যেন চক্ষুর জলে ভাসে ॥ 
স্ন্দর চিত্রে জননী-জদষ চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে। বিন্ধ নিয়োদ্ধত বিধু- 
পদের স্থত্রে খুল্লনার একক বেদন| চিরকালের বাঙালী এঁতিহের সঙ্গে ঘুক্ত 
হয়েছে_ 
ভোমরা কি মোর যাদব দেখিযাছ। 
চান্দ মুখের মধুর বাণী বাশীতে শুনিয়া ॥ 
কবি কিন্তু রদবোধের কঠিন্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ভ্ীমস্তের 
বাণিজাযাত্রা প্রসঙ্গে । বাল্যলীলার কবিতায় বাক্ত আশঙ্কা ততট৷ বস্তভিত্তিক 
নয়। মাতৃহৃদষেব 'মকারণ ব্যাকুলতাই এর ছন্ম। কিন্তু বালকপুত্রের 
ছরস্ত সাগরপথে যান্রার চিন্তা! এ আশঙ্কার বাস্তব কারণ বিদামান | যশোদার 
বাৎসলারসাত্মক পদ তাই এর মূল স্থুরটি ধরে রাখতে অক্ষম। কবি 
নিমাই সন্ন্যাস শচীমাতাঁর জদযাতির মধ্যে এর সামীপ্য খুজেছেন - 
রহাঅ রহাঅ নদীয়ার লোক 
বৈরাগে চলিল দ্বিজমণি | 
কেমনে ধরাইব প্রাণ শচী ঠাকুরাণী ॥ 
তবে বিঞ্ুপদণ্ুলি সর্বত্রই যে স্ুপ্রযুক্ত এমন বল! ধায় না । আর সে 
কালের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা গ্রত্যাশিতও নয়। নৃপতি কর্তৃক বাণিজ্যাত্রার 
সন্ত আহত হয়েছেন ধনপতি | কবি বিষু'পদে বাশীর স্বরে আহ্বান গুনে রাধার 
কাতরতার কথা বলেছেন । আবার কালকেতুর রাজ্যে যখন প্রেরিত হয়েছে 
গুজরাটের গুধ্টচর তখন কবি তাদের ছক্সবেশের মধ্যে “কালাগোরাস্র রহস্কের 
অন্সন্ধান করেছেন। এগুলি অবশ্থ বার্থতার চরম নিদর্শনক্বপেই গ্রাঙ্ছ। 
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বিষ্ণপদের প্রয়োগবীতি এবং মূলত লাফল্যের নিরিখে ছুটি সিদ্ধান্ত 
কর! চলে । এক। কবি বৈষ্ণব প্রভাবের বশে বিষ্ণপদ ব্যবহার করেন নি। 
ছুই | কবি ছিলেন সচেতন রূপন্রষ্টী। আধথ্যানকাবোর আঙ্গিককে বিপরীত- 
ধর্মী এবং সম্পূর্ণ পথক বিষষের গীতি কবিতার সঙ্গে যুক্ত করে যে গ্রত্যাশিত 
স্থফল লাভ করা যায় নিষ্টাপূর্ণ প্রচেষ্টায় কবিতা সপ্রমাণ করেছেন। সেই 
উদ্দেশ্েই বিষুণপদের ব্যবহার, কোন বিশেষ বৈষ্ণব-বিশ্বীসেব জন্য নয়। 


॥ তিন ॥ 

“মঙ্গলচণ্ডীর গীত”-এব ছ্বিতীষ বৈশিষ্ট্য এব একান্দ সকক্ষিগ্রতাী। এই 
সংক্ষিপ্তত অগ্রয়োজনের বনের পথে আসে নি। 

মঙ্গলকাবাগুলিব আরুতিগত অন্িবিস্ততিরব অন্গতম কাবণ সমাজ- 
ঘটনার প্রতিফলনের আধিকা, কতগ্ালি বাধ! ধরা বর্ণন1'ও ঘটনার প্রথান্ুসরণ। 
কাহিনীর সামান্তম স্ৃত্র ধবে কবির! বিরহ ও ্ী-আচার, বাবব্রত, খাদ্য- 
তালিক1, জাতকর্ম প্রভৃতি সমাজব্যবন্থার নান! বান্দৰ থা পরিবেশন করে 
থাকেন । চৌতিশ।, বারমাস্যা, কাছুলি নির্মাণ, দেববন্দনাব অনাবশ্যক বিস্তাব- 
ও কাবা-দেহকে ভারাক্রাস্ত করে তোলে । দ্বিজ মাধব যদি অনাবশ্যককে 
পরিহার করে সংক্ষিপ্ততা আনতেন [তা প্রথ। ভঙ্গের শক্তিতে গৌববাদ্বিত বিপ্ববী 
গ্রতিভ। হিসেবে তাঁকে সম্মান দেখানো যেত। তিনি তা করেন নি। তাব 
কাবা সংক্ষিপ হলেও উপরোক্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণাষ প্রায 
কোথাও শৈথিঙ্্য দেখান নি কবি। বরং চৌতিশ।-বারমাস্তা-কাটুলি নির্মাণ- 
দেববন্দনার তুলনামূলক বিস্কৃতিই চোখে পড়ে । অথচ আত্মপরিচয় দান করতে 
গিন্বে কবির সংক্ষিপ্ততাবোধ অকন্মাৎ উগ্রহয়ে উঠে তার বাক্তি পরিচষ জানবার 
পথ রুদ্ধ করে দিল। 

এই সংক্ষিপগুতার কারণ মনে হয় কোন নির্দিষ্ট পর্বস্ববীব অভাব । সম্ভবত 
থাস্য তালিকা ব। মেয়েলি আচার অথব। বারমাস্ত। বিশেষ কোন মঙ্গলকাহিনী 
নিরপেক্ষ ভাবেই বিকশিত হচ্ছিল। তাই সব মঙ্গলকাধ্যেই এদের উপস্থিতি । 
কিন্তু চণ্ডীমল কাবোর কোন পূর্য আদর্শ ন! থাকায় [মানিক দত্তের কবি- 
ব্যক্তিত্ববিষয়ে ্রতিহাসিক গবেষণায় প্রবেশ ন! করেই বলছি ] দ্বিজ মাধবকে 
নিজেই সেই আদর্শ (8150 ) গড়ে তৃূলতে হয়েছে, তাকে পরিপূর্ণভাবে 
বিকশিত করে তুলতে পারেন নি। মুকুন্দরামের বর্ণোজ্জল লুঠাম প্রতিমা এই 
কাঠা্োর ভিত্তিতেই নির্ষিত | 


ঘ্বিজ মাধব ১৩৯) 


অতি সংক্ষিপ্তত। দ্বিজ মাধবের কাব্যে মাঝে মাঝে খটনার উল্লেখ মাত্রে 

পরিণত | যেমন ধর্মকেতৃর মৃত্যু বণ না_ 

সিংহ দেখিয়! হট হইল বীরবর । 

আন্তে বান্ধে উঠিয়। গুণেতে যোড়ে শর ॥ 

সন্ধান পুরিয়! বীর মারিবারে যায়ে | 

আস্ফালে এড়িল সিংহ নাহি পড়ে গায়ে ॥ 

ক্রোধ হইল সিংহ বাণ এড়াইয়। | 

আচড়ের থাকে প্রাণ নিলেক“হুরিয়া || 
সমস্ত জিনিসটি মুহূর্তের মধো দ্বটে গেল । জলের দাগের মতই মনের মধ্যে 
মিলিয়েও গেল। আদার কালকেতুর মাতার স্বামী-সহমরণের ঘটনা__ 

পুত্রের বচনে রাম! বাহিরায় তৎকাল। 

শোকে ব্যাকুল হ'যা ভাঙ্গে চুত ডাল ।। 

কি করিব কোথা যাইব স্থির নহে মতি। 

আমিহ পুডিম্না মরিম প্রতৃর সঙ্গতি ॥ 

কংস নদীর তটে আছে বড় রমা স্থল। 

নান। কাষ্ট কুড়াইয়া আালিল অনল | 
শোকে বাকুল নিদয়ার আমগাছের ডালটি ভেঙে ফেলার ক্ষুত্র চিত্রটি অপূর্য 
হলেও সহমরণ ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বর্ণণী আমাদের মনে করুণ রসের বেদনাটুকু 
মুদ্রিত করে দিতে পারে না। "আবার কালকেতুর বন্দী হবার মত নাটকীন্স 
সন্ভবনাপূর্ণ "ঘটনাও মাত্র ছু-চার পংক্তিতে আকন্মিকভাবে শেষ করেছেন 
কবি 

রণ জিনি কালকেতু যায়ে নিজ ঘবে। 

হেনকালে রাজসৈন্য আগুলিল দ্বারে | 

গণ্তী-শর এড়ি বীর যায়ে শূন্য হাতে। 

হেনকালে রাজ-সৈ্ঠ আবরিল পথে ॥ 

পদ্থ বান্ধি সেনাগণ করে নান! সন্ধি । 

শৃন্ঠ ছাতে কাঁলকেতু হইয়া গেল বন্দী” | 
যে বীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, ঘরে ফিরবার পথে প্রীয় বিনাকারণে তার 
হুঠাৎ বন্দী হয়ে যাওয়া ঘটনার সংক্ষিপ্ততার জন্তই আসাদের বিশ্বাস জাগাতে 


পরে ন।। 
এন্সপ উদাহরণের সংখ্যা অনেক বাড়ানে। ঘেতে পারে। শৈর্পিক 


১৯০ প্রান কাব্য £ সৌনার্ধ জিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


পরিমিতি বোধ যেমন প্রশংলার তেসনি অকারণ সংক্ষিপ্তকরণ রসাভাসের 
কারণ। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধত করে ডাঃ সুধীরকুমার দাস 
বলেছেন “ন্থাক্মী ভাবসমূহ অতি সম্পন্ন হইলে রসতা প্রাপ্ত হয়।” উদাহরণ 
দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, “রাধা শ্ীকষ্চকে ভালবাসে-_-এ বাকা রসাত্মক বাকা 
নয় কেন? বিভাব ও স্থায়ীভাব থাকা সত্বেও দুইটি কারণে উক্ত বাক্য কাবা 
হইতে পারে নাই । প্রথম কার __বাকাটিতে স্থাক্মীভাবেব উন্লেখমাত্র আছে, 
উহার বহুলর্ূপে উপলব্ধি বা প্রকাশ হক্ব নাই। দ্বিতীয কারণ-_বাকাটিতে 
ব্যভিচারী ভাবের কিছুমাত্র প্রকাশ হয নাই |” [কারবালোক।] এক্ষেত্রে 
এই "“বছুলরূপে উপলব্ধি ও গ্রকাশ” ব্যাপারটর উপবেই গুরুত্ব আবোপ কবতে 
চাইছি। 
অবশ্য সর্বত্র অতিসংক্ষিপ্ততা এ ভাবে বলহানির কাবণ হয নি। কিন্ত 

দ্বিজ মাধব প্রায় সর্ধত্রই সংক্ষিপ্ততার প্রতি বিশেষ প্রবণতা দেখিষেছেন | চিত্র- 
রচনার এই প্রবণতা মাঝে মাঝে বিচ্যুৎ-দীপ্ত ক্ষণিক চমৎকাবিত্বেব হষ্টিও 
করেছে। পূর্ধেই ধর্মকেতুর মৃত্া স্বাদ শুনে নিদযার "শোকে বাকুল হম! 
ভাঙ্গে চুত ডালে”র তীব্র বেদনাগর্ভ চিন্রকল্পেব বাঞ্জনা-সাফল্যের কথা ললেছি। 
প্রতিবেশীর গৃহে বটি চাইতে গেলে যখন সধ্থী পুবানো ধার 'শোধেব জন্য কাল- 
কেতুর দামে শপথ করতে বলল-_ 

বটি বাড়াইয়। দিল করি দবাদরি। 

সইয়ার শপথ লাগে যদি না ছ্ভকডি।। 

ললাটে হানিযা ঘাও ফুল্লরাষে বোলে। 

মুঞ্জি মরিষ। যামু প্রতুব বদলে || 
“ললাটে হানিয়। ঘাও"' ছবিটির মধ্যে কবি অনৈক কথা ব্যক্ত করেছেন ; 
ফুল্পরার দারিদ্রাজনিত ছুর্তাগ্যের কথা, স্বামীর কল্যাণ-কামনা যুগপৎ এখানে 
গ্রকাশিত। বিস্তৃত বর্ণনা এদের আবেদনকে বাঁচিযে রাখতে পারত না। 
প্রমথ চৌধুরীর অন্থুপরণে বলা যায় যে অনেকখানি ভাব মরে গিয়ে যে 
একটুথানি কবি-ভাষার স্থষ্টি এই চিত্ররচনায় তার সার্থক প্রমাণ মিলবে ।+ 

খুলনারে মারি তবে আসনেতে বসি। 

পায়ে জপ ঢালি দিল ছুবল! ত দাসী || 
সর্তীনকে প্রহারের পরে পরিশ্রীস্ত লন! আসনে বসেছে আর দাসী ছর্ধল। 


সস এ 





* গ্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসংগ্রহ--১ম খণ, বঙ্গসাহিতত্য নবযুগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 





ছিঞ্জ মাধব ১১১ 


তার পায়ে জল ঢেলে র্লাস্তি অপনোদন করছে কবির এই সংক্ষিপ্ত চিত্ত 
লহনার নিষ্টুরতাকে চমৎকার ব্যঞ্জিত করেছে। কিংবা লহনা খন ক্ষুধার্ত 
খুলনাকে ভাত বেড়ে দিল-_ 

অল্প অল্প দিল তান পোড়া! ছাই বছুল। 

এক পাশে বাঁড়ি দ্রিল পাক কলার মূল ||". 

ধৃণ্য। পোড়। অন্ন দেখি লাড়ি চাঁডি চাহে । 

ক্ষধ(ব কারণে রাম! তাহা! কিছু থায়ে | 
পোডা ভাতের সামনে খুল্লনাব বসে থাকার চিত্রটি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে 
বিশেষ কবে "লাডি চাঁড়ি চাহে',-র উল্লেখে । এমনি সার্থক বসবহ ক্ষুদ্র চিত্র- 
কল্প ইত'ন্বত মনেক ছড়িযে আছে। বর্ণন। বিস্তৃত হলে এদের ত্বঘ ফেনিষে 
উঠত । কৰি মাধব এথানে সচেতন শিল্পী-শরষ্টার ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন। 


॥ চার ॥ 

স্বি্জ মাধবেব শৈল্লিক চেতনাব কিছু পরিচয পূর্ধে দিয়েছি । গঠন- 
কৌশল সম্পর্কে অতন্দ্র দৃষ্টি সেকালের কাবো খুব স্থলভ ছিল না। মাধব 
কিন্য সমগ্র পালাটি সাজাবার ব্যাপারে স্পষ্ট সাহ্িত্যবোধেব পরিচঘ দিয়েছেন । 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালিয প্রকাশিত গ্রন্থে সম্পাদক মহাশয় ছুটি স্থানে সামান্য 
পরিবর্তন বাতীত পুথিতে প্রাপ্ত (সমস্ত পুথিতেই এ বিষয়ের একা দেখা যায ) 
পালা ধিভাগ বক্ষা করেছেন। প্রতিটি পালায়ই কবি ঘটনার একটা বিশেষ 
উত্থান পতনের ধাবা বজায় বেখে চলেছেন । যেমন, মঙ্গলদৈত্যকে বধ কবে 
দেবী কি ভাবে মঙ্গলচণ্তী নাম গ্রহণ করলেন দ্বিতী পালাধ তা-ই বণিত 
হযেছে । গ্মাবার পঞ্চম পালায় ন্বর্ণগোধিক! প্রসঙ্গ আলোচিত। কালকেতুর 
পিতার মুত ও কালকেতুব শিকাব থেকে শ্রু করে রাজাপ্রাণ্চি পর্যস্ত এ পালার 
বিস্তাব। কবি কারণ ও ফলাফল সহ স্বর্ণগোধিকার প্রীসঙ্গটির স্পই সীম! 
নির্দেশ করেছেন। আবার চতুর্দশ পালায় শ্রটন্তের বালযলীল। বণিত। তার 
জন্মের পর থেকে এর আরম্ভ এবং দিংহল যাত্রায় এর সমাপ্তি। 

কাহিনী গঠনে অসতর্কত। এবং অবহেল। মঙ্গলকাব্যের গঠনরীতিতে 
সর্বত্র গ্রকট | সেই পরিবেশে দ্বিজ মাধবের এই কাব্যে রুচিপূরণ পাল! বিভাগ 
তার সচেতন গঠন নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। ৬ 


* প্ঘটনার ঘাত-গ্রতিঘাত অনুযায়ী পাল! বিভাগ করির! দ্বিজ মাধৰ উন্নত সাহিত্যিক 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেদ'+__জীহু ধীভৃষণ ভটাচাধ” লিখিত 'মঞ্জলচণ্তীর শীত; গ্রন্থের ভূমিকা! । 
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চণ্তীমঙ্গল কাব্যে মধ্যে ঘটনাগত সংযোগের অভাব সহজেই চোখে 
পড়ে। কতকগুলি ঘটনার টুকরো! যেন সময়ের শত্রে মাত্র বন্ধ। দ্বিজ মাধবের 
গঠন-বোধ এই টুকরোগুলির মধ্যে অন্তত একটি স্থানে কার্ধকারণের সম্বদ্ধ 
আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিল। ধনপতির নিকটে কবুতর থেলায় পরাজিত 
ও অপমানিত বাঘব দত্তের প্রতিশোধ-ম্পৃহার ফল হিসেবেই থুল্লনার অগ্টি 
পৰীক্ষা! গ্রতৃতি ঘটনার জন্ম বলে এ কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে । কার্ধকারণ 
সম্পর্কের দিক থেকে এই চেষ্ট1 দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু মাধব যে এই চেষ্টার 
দ্বার চণ্ডীমঙ্গলের গঠন-শিখিলতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন এটা কবির 
শিল্পবুদ্ধিরই পরিচায়ক । 


॥ পাঁচ ॥ 

দ্বিজ মাধবের বা্তবত| সমালোচক মাত্রই উল্লেখ কবেছেন' এই বাশ্তব- 
বোধকে কেউ কেউ বস্তভারাক্রান্ত বলেছেন, তুলনায মুকুন্দবামের কাবোর 
কৌইুকরসের স্থত্রে সিদ্ধ বাস্তবতার জয (ঘাধণ| করেছেন। * মুকুন্দবামের 
সরসতা! এবং অপক্ষপাত নিত কিপ্ধ কৌতুক প্রশ"সার সামগ্রী সন্দেহ নেই। 
কিন্ধ মাধবের কাব্যে বস্ত্র ভারই আছে, বস নেই একথা ন্বীকার্য নয। 
সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যে সমাজজরীবনেব, বিচিত্র মাচাব-আচরণের খুটিনাটি 
বর্ণনায় বাস্তবতা হ্ষ্টির স্থযোগ প্রচুব। তাব মধ্যে আবাব চণীমঙ্গলে হিবশেষ 
করে পরিবার জীবনের তরঙ্গোগ্ডেলহীন সমতাল বোমার্টিক উচ্ছাসেব ও 
আকম্মিক সসুন্মতির স্ুযোগ দেয় না। কাজেই এ কাব্যধাবা বাস্তব রসের 
রাজ্যতৃত্ত । এ ক্ষেত্রে দ্বি্জ মাধবের কৃতিত্ব হল-_ 

এক। পৌরাণিক কাহিনীর অতি ব্যবহাঢর কাহিনী ব৷ চরিত্রে বস্তু- 
অন্ুগ সঙ্গতির বা পারিবারিক সামান্ততার পরিবেশকে তিনি বিদ্থিত করেন নি। 
এদ্দিক থেকে মুকুন্দরামের সঙ্গে তার পার্থক্য অতি ম্পষ্ট। মুকুনাগাম আদশবাদ 
ও বাত্তববাদকে মেলাবার যে ছুঃসাধ্য সাধন করেছেন পৌরাণিক কাহিলীর 
সঙ্গে পারিবারিক ঘটনাকে সমস্িত করে তাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে 
পারেন নি। মাধব আপনার কবি-ক্ষমতার সীমাবন্ধত। বুঝে সে চেষ্টায়ই 
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* এই তিনটি গ্রন্থের আলোটনা অষ্টবা ১ 
১। কবিকম্বণ চণ্ডী (ডুমিকা)_ভ্রীকুমার বঙ্যোপাধ্ায়। ২1 বাংল! মঙ্গলকাব্যের 
ইতিহান--আত্ততোষ তটাচা্। ৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিকখ| (১)--ভূদেঘ চৌধুরী । 
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অগ্রসর হন নি। অবশ্য ব্যর্থতা সন্ত্েও অসাধ্য সাধনের তপস্যার ক্ষমতা 
মুকুদ্দরামের গৌরবেরই পরিচায়ক । 
দুই । ত্রাহ্ষণ্য সংস্কতির অতি প্রভাবে বাস্তব জীবন ন্গপায়ন মাধবের 
কাব্যে কোথাও আচ্ছন্ন হয় নি। ব্যাধজজীবনের চিন্র-অন্কনে আগ্যন্ত সংগতি 
রক্ষায় মাধবের সাফল্য অবশ্য লক্ষণীয়। মুকুন্দরাম কালকেতু-ফুল্পরার বিবাহ 
বর্ণনায় উচ্চ বর্ণের আচার-আচরণের প্রতিফলন দেখেছেন । কালকেতুর বৃদ্ধ 
পিতাকে কাশীবাসী করিয়েছেন। মাধব হরিণের চামড়া ও তীর ধনুকের 
উপচারেই সম্তষ্ট। ধমকেতুর মৃভ্যু ও দাহ বর্ণনায় তার অমার্জিত কল্পনা 
ব্যাধজীবনের বস্ পরিবেশকে লঙ্ঘনমাত্র করে নি। 
বিবাহছকালে এযোদের ভাবসাম্যহীন নি্লজ্জতা বহু মঙ্গলকাব্যেই ব্যঙ্গের 
[বষষপ্ধপে গৃহীত । বিজয গুপ্ত এদের দৈহিক বিকৃতি নিযে নিষ্ঠুব বিদ্রপ 
করেছেন । গোযাল ঘবে ধোক্স। দিতে কার খোঁপা গরুতে খেষে নিষেছিল 
এই কথা! স্মবণ করে কবি উদ্দাম রঙ্গে মেতেছেন । মাঁধব ব্যাধ রমণীদের 
যে বণণন! দ্িযেছেন _ 
ছুলি খুলি পেলি আহি সাজে তার ঘরে। 
মুগচর্ম পরিধান ছুর্সন্ধ শরীবে || 
কোন কোন আহিয়ে ডৌহার ছাল খায়ে। 
বদন কবিয়। রাজ! ব্যাধের ঘরে যায়ে ॥। 
হাসিযা বিকল বীব আহিগণেব সাজে । 
ববণ করিতে আইল ছাপনার মাঝে ॥ 
এর মধ্যে ব্যঙ্গের অতিরঞ্জন নেই, অতি উচ্ছুসিত রঙ্গহাস্তের উল্লাদ নেই। 
ষদি হাস্তের কিছুমাত্র স্পর্শ এ বর্ণশীয় থাকে তবে তা সহান্রভৃতিতে কোমল। 
এই সহাম্ভৃতির মূলধনে দ্বিজ মাধব জয়ী । এই সহান্গৃভৃতি ব্যাধ রমণী থেকে 
শুরু করে ধনপতি সাগর পর্যস্ত সমভাবে ব্যাপ্ত | রাঘব দত্তের পাপিষ্ঠতাকে 
সাজ! দিতেও তার প্রাণ চায় না! তাই খুল্লনার অন্থরোধে সেও কৌলিক 
মর্যাদাপ্রাঞ্থি থেকে বাদ পড়ে না। ব্রাঙ্মণ্য-সংস্কৃতির মার্জনাঁয় ব্যাধ-জীবন-যাত্রীকে 
কিছুট। পরিচ্ছন্ন করবার কোন বাসনাই ভাই তিনি অন্তুভব করেন নি। 
কিন্তু ঘ্বিজ মাধবের বাস্তব দৃষ্টির শ্রেষ্ট প্রমাণ ভীড়, দত্তের চরিত্রে । 
ভড়ুর প্রতিও মাধব সহান্ৃভৃতি প্রদর্শনে ঘ্বিধ! করেন লি। ভাড়। দত্তের 
সমস্ত অপকীতির পেছনে তার ব্যক্তিজীবনের এই একান্ত বাস্তব পরিচয় 
নিঃসন্দেহে মর্সম্পর্শী-_ 
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ভাড় দত্বে বোলে শুন তপন দত্তের ম!। 

ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব গা ॥ 

কালুকাঁর অঙ্গ যদ্দি এক মুষ্টি পাম। 

বেলাস্তে নিশ্চিন্ত হুইয়! দেস্ানেতে যাম।॥ 

যেল মাত্র ভাঁড়, দত্ত কৈল হেন বাণী। 

ক্রোধ করিয়। তারে কহিছে রমণী ॥ 

যেমত কথা! কহ তুঙ্দিলোকে বোলে আউল । 

কালু কৈলা! উপবাস আলু কথ। চাউল ॥। 

তোমার ঘরে বসতি করিয়ে যেমন দুঃখে । 

উদরে না! চিনে অল্প তাস্বুল পান মুখে ॥ 

স্ত্রীর বচনে ভীড় ভাবে মনে মন। 

আজ্ুকার অন্ন আমার মিলিব কেমন ॥ 

ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছ! বান্ধিম্। 

ছাওয়ালের মাথায় বোঝা দ্রিলেক তুলিয়া! ॥ 

কড়ি বুড়ি নাই ভাড়ুর বাকামান্র সার। 

ত্বরায় পাইল গিয়। নগর বাজাব ॥ 
এই পশ্চাৎপট ভাড়র চরিত্রকে আমাদের হৃদয়ের নৈকট্য দিয়েছে। ভার 
সয়তানি অপকৌশল রক্ত-মাংসের মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। 

কালকেতুর রাজ্যোদ্ধা্রের পরে ভাড়র শাস্তি স্যাক়ধ্মানুমোদিত হলেও 

কবির সহাম্ভৃতির সর্ধব্যাপকত! সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু কবির 
সহান্ভূতি দি কাবোর স্বাভাবিক পরিণতিতে বাধার স্ষ্টি করে তবে তার 
বাস্তবতা রক্ষিত হয়না। মাধব কেবল ভাড়র প্রচণ্ড শাস্তির পরে তার 
চরিব্রগত্ “কমিক এফেক্'”কে বাঁচিয়ে রাখবার উদ্দেশ্তে মন্তব্য করেছেন _ 

লোকের সাক্ষাতে ভীড় বোলে মিথ্যা কথা। 

গক্াসাগরে গিয়া! মুড়াইয়াছি মাথা ॥ 


ভীড় দত্তের গ্রসঙ্গকে অবলম্বন করে হাটুরেদের কয়েকটি খণ্ডচিত্র- 
অঙ্কনে মাধব বাস্তব বোধের আশ্চর্য ও নিপুণ পরিচয় দিয়েছেন । চাউল বিক্রেতা 
ধন! রূঢ় ব্যঙ্গে ভাড়র বাকীতে, চাল কিদবার প্রস্তাবকে প্রথমে উড়িয়ে দিল, 
কিন্তু ভীড়, আপনাকে রাজার চর বলে পরিচয় দিতে তীত হয়ে তার হাত 
চেপে ধরল-“পরিহাস কৈলাম তাই করি দরাদরি।” সনের কারঘারী কথার 
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মারপ্যাচে তাকে নিজের উপকারী বলে গণ্য করে চছুনদিল। আনাজের 
দৌকানী কোন ঝগড়া-গোলমালে যেতে চায় না, নিবিরোধী মানুষ, আপনার 
লোকসান করেও সে নীরবে ভাড়ূর দাবী পূর্ণ করল। তেলী পূর্য অভিজ্ঞতা 
থেকে ভাড়র সয়তানী কৌশলকে ভয় করত; ক্রুত তেল দিয়ে বলল “ক্রোধ 
না! কর ভীড় মোর দিকে চাহ।” নিজেকে রাজার করবিভাগের কর্তা বলে 
পরিচয় দেওয়ায় সুপারি বিক্রেতা ভয় পেল। কিন্তু সেছুনি ভাড়,র হাত থেকে 
মাছ কেড়ে নিল, ভাড়, কর দাবী করলে তীক্ষ্ম ভৎসনার স্থরে বলল-_ 

ডোমনীয়ে বোলে ভাড়, তুই তার কে। 

করের লাগি ধরিবেক জোয়াতি হয় যে ॥ 
ভাড়,র প্রতি বলপ্রয়োগ করতেও সে ঘ্বিধ। করল না। এত সামান্য বর্ণনায় 
কতকগুলি মানুষের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রতি এই ইঙ্গিতে, কবির রচন নৈপুণ্য, 
বস্তসিদ্ধ দৃষ্টিরই পরিচয় দেয়। মধ্যযুগের কাবো অনুরূপ অবস্থায় চরিত্রগুলি 
একাকার হয়ে যেত-কাউকেই অন্য লোক থেকে পথক করা যেত না। 
“গোপীচন্ত্র রাজার গানে” হাঁড়িপ! রাজাকে যখন হাটে বীধা দ্রিতে চাইল তথন 
হাটুরে নারীদের যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে ব্যক্তিত্বের পার্থকোর ছাপ 
মুগ্ররিত নেই। 


দ্বিজ মাধবের কাব্যের দোষগুণের ঘে পরিচয় নেবার চেষ্টা করলাম তার 
বিগ্লেষণে কবির ব্যক্তিত্ব খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। তার কাব্যের কতকগুলি 
প্রধান লক্ষণ পাই, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে 
না পারায় আমাদের অতৃপ্তি ঘোচে না। 
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॥ এক ॥ 

মুকুন্দরাম ক্ষমতার অধিকারী, কিন্ত ক্ষমত৷ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন নন। 
প্রথাকে কেবল 'অন্তসরণই করেন নি, প্রথান্থগত্যত্বারা নিজিত কবিসম্প্রদায়ের 
তিনি অন্যতম | সে যুগের কবিদের প্রথাবদ্ধ না হয়ে উপায় ছিল নাঁ। অস্তত মূল 
কাঠামোর চারপাশে যে আবতিত হতেই হবে কবিকে এর সাক্ষ্য বাংলা 
সাহিত্যের সার! মধ্যযুগ জুড়ে । কিন্তু তার মধ্যেও নানাভাবে নিজের পথ করে 
নেবার চেষ্টা একেবারে দুলক্ষা নয়। 

ভারভচন্দ্র যেমন মঙ্গলকাব্যের কাঠামোয় আপন জিজ্ঞাস! ও সংশয়ের 
বিজ্রাপ-বাণ নিক্ষেপে কার্পণ্য করেন নি, মুকুন্দরাম থেকে তা৷ প্রত্যাশা করা 
যায়না । ১৮ শতকের বাক্তি-বোধ মুকুন্দরামের কালে বিলম্বিত ছিল, আর 
ভারতচন্দ্রের প্রতিভাও তার নয়। এঁতিহ্কে তি“ন অনুদরণ করেছেন, অতিক্রম 
করতে চান নি। প্রথার মধ্যে থেকেই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন । এবং 
এ সংগ্রামে শক্তির অপচগ্পই ঘটেছে মাত্র । বিশেষ করে চশ্ীমঙগলের এ এতিহা 
আবার মঙ্গলকাব্য-ধারারও দুর্বলতম। শ্রতিহোর এই বাধাই তার সার্থকতার 
প্রথম সীমা, অবশ্য প্রধান সীম! তার কবিধৃষ্টির বৈশিষ্ট্ে। 


বাংলা মঙ্গলকাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের ধারাটির দুর্বলতা অবশ্থন্বীকার্য। মনসা- 
মঙ্গলের কাহিনীর নিপুণ গ্রন্থন একাব্যে মিলবে না। আগ্ন্ত একটি দ্বন্-সংঘাতের 
কেন্দ্রে এর চক্রনেমী আবত্তিত নয়। ঘটনাসর্জায় অন্থবৃত্তি আছে, পারষ্পূর্য 
নেই। কালকেতুর জীবনের যে বিবরণ তাকে কতগুলি খগুচিত্রের সমন্বয় বলেই 
মনে হয়। প্রথমে বর্ধিত হয়েছে তার জীবনের প্রাত্যহিকতা- ভোজন, শিকার 
ইত্যাদি । তারপরে গোধিকা -বন্ধন ও চণ্তীর কৃপা এবং ফলে বাজ্যন্থাপন ৷ 
এ পর্যস্ত কাহিনী প্রায় গতিহীন। শিথিল নিদ্রালুতা তার সর্বদেহে । কোন 
বিপরীত ঘটনার সঙ্গে তাকে সংগ্রাম করতে হয় নি। গল্পের শেষে কলিদরাজের 
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সঙ্গে যুদ্ধ-বর্ণনায় কিছুট। ঘটনাগত দ্বন্দের সর বেজেছে। কিন্তু কালবেতু ও 
কলিঙ্গরাজের সংগ্রাম কাহিনীর একটি সামান্য অংশ মাত্র । সমগ্র কালকেতু 
উপাখ্যান প্রধানত গতিহীন সংঘাতহীন ঘটনার কতগুলি টুকরো, কালাহবৃত্তিতে 
তার ঘোগথত্র। এই থগুহুত্রগুলি কোন অথণ্ড কার্ধকারণসূত্রে বন্ধ নয়। 

আধুনিক কথা-সাহিত্যে আখ্যানের অথণ্ড সমগ্রুত৷ হয়ত অপরিহার্য 
নয়। কিন্তু আখ্যানের এই অগ্রাধান্য একান্তই অধুনাতন ধারণ! । গল্প গঠনের 
নিপুণ সমগ্রতা উনিশ শতক পর্যস্তও আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়েছে । আর 
আধুনিক আখ্যান-শৈথিল্যও ক্ষমতার অভাবজনিত নয়, সম্পূণই সচেতন। 
আর তাতেও “[)100 ০01 [17116551017 এর সিদ্ধিই অভিপ্রেত, কিংব। জীবন- 
জিজ্ঞাসার কোন কেন্দ্রীয় বোধ অবিচলিত ৷ চণ্তীকাঁবোর কাহিনীতে সামগ্রীক 
এ্রকোর ঘে অভাব তা! ছুব'লতাই, আধুনিকতার কোন অস্পষ্ট পূর্ব সুরীত্ব নয়। 

অনাধূনিক আখ্যানের প্রধান আকর্ষণ ছুটি । এক । আদি-মধ্য-অস্তযুক্ত 
একক সমগ্রতায় বদ্ধ একটি কাহিনী | দুই। একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দের বীজে 
কাহিনীটির সব্দেহের বিকাশ । গভীরে এই ছুটি লক্ষণের মধ্যে একটি সম্বন্ধ 
মাবিষ্ধার করা যায়। আখানের একক সমগ্রতা কেন্দ্রীয় ঘন্বের প্রীক্যেই 
নির্ভরশীল । 

কালকেতুর উপাখ্যানে এর অভাব সহজেই "লক্ষণীয় যুকুন্দরাম এ অভাব 
সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন । এবং এই ক্ষতি পূরণের কিছু চেষ্টাও তিনি করেছিলেন 
--এমন প্রমাণ মেলে । কালকেতুর নিম্তরঙ্গ কাহিনীতে তরঙ্গোদ্বেলতা! আনবার 
জন্য একটা দীর্ঘ অংশ জুড়ে পশ্ডদের নান! কথাকে স্থান দেওয়া হয়েছে । মুল 
কাহিনীর ঘদ্বের অভাব কালকেতু ও পশুদের সংঘাত-সংগ্রামের ঘটনার বিষ্তুত 
বর্ণনা দিয়ে মেটাতে চেয়েছেন। পশুরাজ্জের নিকট পশুগণের গমন, পশুগণের 
গ্রার্থনা, সিংহের যুদ্ধ-সজ্ভা, পশুর সঙ্গে কালবেতর যুদ্ধ, পপুরাজের যুদ্ধে গমন, 
পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ, পশুদিগের রণে ভঙ্গ, পণ্ডগণের রোদন, 
চগ্ডীর নিকটে পশুগণের ছুঃখ নিবেদন_-প্রভৃতি নামাঙ্কিত বর্ণনায় থণ্ডে থণ্ডে 
তা বিস্বৃত। দ্বি্জ মাধবের কাব্য কালকেতুর মুগয়। এবং দেবীর নিকট 
পশুগণের বিলাপ ও দেবীর আশ্বাস দানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়ই তৃপ্ত । মুকুন্দরামের 
চেষ্টা গল্পটির মূল চরিত্রে পরিবর্তন তো আনতে পারেই নি, গাড়বন্ধ মানবরসের 
রাজ্য থেকে উপকথার খেয়ালী কল্পনায় পথভ্রই হয়েছে । 

ধনপতির উপাখ্যানেও একই ভ্রটি। গল্পের কোন কেন্দ্র নেই, এক 
অংশের সঙ্গে অন্য অংশের ঘোগস্ত্র কেবল এর পাত্রপাত্রীরাই । ধনপতির 
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থুন্ননাকে বিবাছ, ধনপতির গোৌঁড়-প্রবাস ও খুক্লনা-লহনার কলহ এবং খুন্লনার 
সতীত্বের পরীক্ষা, ধনপতির সিংহল গমন, গ্রীমন্তের বাল্যলীলা ও শ্রীদস্তের 
সিংহল অভিযান । লহনা *ও খুল্পনার কলহে /কিংব। শ্রীমন্তকে কেন্ত্র করে চণ্ডীর 
সৈন্যদের সঙ্গে সিংহলরাঁজের সংগ্রাম কিংবা! রাজ! বিক্রমকেশরীর সঙ্গে একই 
কারণে আবার সংগ্রাম ছাড়া ছ্বন্ব-সংঘাতের কোন কেন্দ্রীয় প্রত্যঘ কাহিনীর 
গতি নিয়ন্ত্রিত করে নি। ধনপতি উপাখ্যানে ঘটনাসজ্জায় পূর্ববর্তী ছিজ মাবের 
সঙ্গে এমন কিছু পার্থক্য মুকুন্দরামের নেই। মাঝে মাঝে পুরাণ কাহিনীর 
শংক্গিপতসার যুক্ত করে কাহিনীর আকধণ বৃদ্ধির চেষ্টায়ই মুকুন্দরামের নবত্ব 
স্ষ্টির একমাত্র প্রয়াস । মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ঘনিষ্ঠতা 
যেমন নেই তেমনি বক্র তাতপর্যও খু'জে পাওয়া কঠিন । 
স্বতাবতহ্‌ প্রশ্ন উঠতে পারে এ ঘুগের পাঠকদের পক্ষ থেকে, বড় কবি 

হয়েও এমন ছুর্ধল কাহিনী ধার! অন্থলরণের কি প্রয়োজন ছিল মুকুন্দরামের ! 
একি কেবল অন্ধ কবি-ক্ষমত।র. কাথ্য বিচাবের 'অক্ষমতা ? প্রাচীন সাহিত্যের 
পাঠকের সঞ্চয়ে এর উত্তর অনেকটা! প্রস্ততইি। চণ্ডীমঙ্গল ব। মনসামঙ্গল 
কিংবা ধমঠাকুরের কাহিনী, সাহিত্য ধার। হিসেবে এদের তো প্রতিষ্ঠা নয়। 
এর! ধর্মসম্প্রদাযের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । মনসার ভক্ত মনসার কাহিনীহই লিখবেন, 
বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার চেষ্টামাত্র করবেন না, কারণ বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বোধ 
নয়, ধর্ম সাধনযুক্ত প্রথান্ুসরণই তার মজ্জাগত। মুকুন্দরাম কেন চণ্তীমঙ্গল 
লিখলেন তার কারণ তার ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্যিক বিচার-বোধে নম | কিন্ত 
এ যুক্তির গোড়ায় একটা ঝড় ফবক আছে। মুকুন্দরামের যুগে মঙ্গল দেবতাদের 
মাহাত্ম্যকীর্ঠন একটা সাঁহিতা ধারায় মাত্র পর্যবসিত হয়। চৈতন্ত-প্রভাবে 
চত্ী-মনসার ক্ষমভাঘ বিশ্বীম তখন ক্ষয়িত। অন্তত এই অনার্য কুল সম্ভূত দেব 
দেবীর উচ্চকোটিতে স্বীকৃতি পাবার যে প্রাথমিক উৎসাহে বিজয় গুপ্ত- 
নারায়ণদেবের মঙ্গলকাব্য লিখিত তা আজ আরও ম্ুদুর স্মৃতিতে স্বিমিত। 
এ কেবল পশ্চাদ্ভূমির ইতিহাস-বিঙ্েষণ নয়, মুকুন্দরামের চণ্ীকাবোর 
'আত্যন্তরীণ সাক্ষ্যে নি'সংশযে প্রমাণ যোগ্য সত্য | প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথাই 
বল! যাক। কাব্যশেষে ম্বয়ং চণ্ডীর মুখ দিয়ে কবি বলিক্েছেন-_ 

কলির চরিত্র যত বিষম গণ্ন। 

ইহাতে ওঁষ্ধ কিছু আছয়ে কারণ ॥। 

কনিকাল-গরলে বধ নারায়ণ। 

বদনে কৰিলে পান না দেখে খমন ॥ 
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ঘোর কলিকাল যেব। হরিনাম লয় । 
জর! রোগ মৃত্যু শৌক যমে নাহি ভয় ॥ 

অর্থাৎ তার কালে চণ্তীমঙ্গল কাব্যের ফলশ্রুতিতে হরিভক্তির বাপী সহজ হয়ে 
উঠেছিল । কাজেই চণ্তীমঙ্গল লিখতে কবিকে চস্তী উপাসক কোন বিশিষ্ট 
সম্প্রদায়ের সীমাভৃক্ত হতে হয় নি। মঙ্গলকাব্য চৈতন্তোত্ভর পর্ধে একট! 
সাহিত্যিক “1১80০777” বা! কাব্যাকৃতিতে পরিণত । কাজেই মুকুন্দরামের মত 
বড় কবি কেন এ জাতীয় একটি কাব্যাদর্শের অনুসরণ করলেন এ প্রশ্ন তোলা 
খুব অসঙগত নয়) বিশেষ করে তার পক্ষে চণ্ডী বা কোন বিশেষ ধারাহ্ুনরণ 
যখন বাধ্যতামূলক নয়। 

মুকুন্দরামের বৈষ্ণব-মানসিকত! প্রশ্বাতীত । তাই এ কথা৷ মনে কর৷ 
যেতে পারে বৈষ্ণবপদের অনুসরণে তিনিও একজন মহাজন পদাবলীবর্তা 
ভয়ে উঠলেন না কেন। এর উত্তর ভার কবি প্রতিভার শ্বর্ষপের মধ্যেই 
রষেছে। বস্ত্ভারহীন, তথ্যোত্তীর্ণ অন্নুভৃতিসর্ধন্ব তা বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ। 
হৃদয়ের গভীরতম রহশ্তলোকে, আশা-নিরাশী, সংশয়-সন্েহ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির 
এক কুহেলি -াচ্ছন্ধ মনোরাজ্যেই বৈষ্ণবপদের নিত্য অভিসার। তার 
কবিঘৃষ্টি রহস্যলোক ভেদে অসমর্থ, হৃদয় বৃত্তির সুক্ষ উন্নি মুখরতা তার 
বোধকে স্পর্শ করে ন।। মুকুন্দরামে অনুভূতির সর্ধস্বতা তে নয়ই, প্রাধান্য ও 
নেই। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধায়ের প্রাসঙ্গিক সস্তব্য এক্ষেত্রে অবস্থয 
স্মরণযোগ্য । "মুকুন্দরাম রোমার্টিক কবি ছিলেন না, জীবনের স্ক্ষ, 
অপ্রত্যক্ষ ভাব-ব্যঞ্জনা তাহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্তাক্ষ বাস্তবের 
কবি এবং এক স্মপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন । কাজেই বৈষ্ণব কবির অতীন্্রিয়, 
ভাব বিভোর কল্পনা তাহার মধ্যে প্রত্যাশী করা যায় না ।” বোধ হয় এই একট্র 
কারণে মনসামঙ্গলের কাব্যধারাও তার কবিচিত্তের আশ্রয় হয়ে ওঠেনি। 
মনসামঙ্গলের কাব্যকল্পনায় এমন একটি বলিষ্ঠ আদর্শবাদ আছে, সর্ধত্যাগী কিন্ত 
জীবনরসপুষ্ট এমন একটি সংগ্রামী চরিত্রের কল্পন। আছে যা! প্রত্যক্ষবাস্তবতায় 
দৈনন্দিনের অভিজ্ঞত। হয়ে ধর। দেবার নয়। বিশেষ করে বেহুল। চরিত্রের 
মধ্ মৃত্যুতোতে ভাসমান জীবনকে ছৃহাতে আ্াকড়ে ধরবার যে রোমান্টিক 
কামন। ব্যঞ্জিত হয়েছে মুকুন্দরামের প্রতিভার শ্বরূপেই তার থেকে পার্থকা। 

মুকুদ্দরামের থান্তববার্দী কবি দৃষ্টির বিশিষ্টতারও পরিচয় এখানে মিলবে । 
বাব্তববাদী দৃষ্টিতে কল্পনার প্রাধান্ত স্বীকৃত হয় না। কিন্তু কল্পনার দৈস্তও 
তার সাধারণ লক্ষণ নয়। বস্তবাদী কবির কল্পন! বস্তবোধের কেন্ত্েই আবর্িত। 


১২৯ প্রাচীন কাব্য : সৌনর্য জিজ্ঞাল! ও নব মূল্যায়ন 


বন্বাভোী বা বস্ত অতীত লোকে তার প্রাণ নয়। কিন্তু কল্পনার দৈন্তে এই 
বস্তবাদী দৃষ্টি কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সামান্ঠতার সীমায় সমাহিত হয়ে 
যায় না। এ যুগের নাট্যকার দীনবন্ধ মিত্রের বাস্তবতাও অভিজ্ঞতার সীমায় 
বন্ধ, কল্পনায় দীন। তাই ক্ষমতার প্রাচুর্ধও প্রথমশ্রেণীর গৌরবে তাকে মমুন্রীত 
করতে পারে নি। মুকুন্দরাম সম্পর্কে অনেকাংশে এ কথ! বল! চলে। 

41২59]1া 10 11161200519 20 260100109 10101) [0010115 
10 00101 116 2190 (0 16100100006 1720016, 10 211 165 23708005, 85 [91610- 
(011) ৪5 190931016, ৮-_স্বভাবতই এখানে কল্পনাব লীলার সুযোগ কম। 
কিন্ত যদি সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখি “1981150) 111101) 1961500 0012011176170”- 
ব্যক্কি-চিত্বের কামন।-ধাসনা-বর্ণালীর আলোকপাঁতে বস্তৰপ সেখানে আবৃত 
হবে না, তবে কবি-কল্পনার মূলোচ্ছেদ অবশ্ত কর্তবা বলে বিবেচিত হবে না। 
শ্রে্ঠ বস্তবাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে কল্পনার সাহায্যেই 
বস্ত-বিশ্বের ব্যাপক ও গভীর সত্যকে আয়ত্ত করবেন। কিন্ধ তাদের কবি 
দৃষ্টির বিশিষ্টতায় কল্পনার বিষয়ও বন্তরূপে সত্য হষে ধর! দেবে, আত্মচিস্তার 
আরোপে কবিচেতনার বাহনমাত্র হবে না। 

মুকুন্দরামের “4918010177 এর পরিচয় কিছু কিছু তার কাব্যে আছে। 
এই আত্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টি বলেই কবি-আত্মা! আপন ব্যক্তিজীবনের দীর্ঘ বেদনাকে 
উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, পশুকুলের মধ্যে অপন্থত এই দুঃখবেদনার প্রতিফলনকে 
কৌতুক করতে পেরেছেন “নিউগি চৌধুরী নই না রাখি তালুক', দক্ষষজ্ঞে 
বিপর্যস্ত ব্রাহ্মণদের উপবীত-প্রদর্শনে কৌতুক অন্ভব করেছেন । মুকুন্দরামের 
এই কৌতুকে কবি-আত্মার জীবন ও জগৎপরিবেশ থেকে উদ্ধীয়নের স্পর্শ 
লেগেছে । 

তা ছাড়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রাজ্য থেকে বাংলার সামাজিক মানুষের 
কতগুলি “টাইপ স্বপ্টিতে কবির বস্ত-দৃষ্টি সীমিত অর্থে সার্থক কিন্তু 
কল্পনার দৈন্বজাত ব্যর্থত| এ কাব্য-অঙ্গে নানাভাবে গ্রকট। 


॥ ছুই ॥ 
একদিকে কল্পন1-দৈগ্য অন্যদিকে প্রথা-নিদিষ্ট সীমার হু্পজ্ঘা কঠোরত| । 
মুকুদ্ধরামের ধনপতি-উপাখ্যানে খুল্পন1-ধনপ তির অল্প্ট পূর্ববাগ-বিবাহ-বিরহু ও 
পুনমিলনকে কেন্দ্র করে একটি প্রেম-কথা-রচনার আভাস মিলছে । পারাবত 
ক্রীড়ার কথা দ্বিজ মাধবেও আছে, কিন্তু মুকুষ্দরামে ধনপতির কপোত লক্ষ- 
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পতির গৃহচুড়ে উড়ে বসে নি, খুক্পনার অঞ্চল মাশ্রয় করেছে। ধনপতির কথায়__ 
কে তুমি পায়রা লয়ে যাওহে সুশরি | 
. পারাবত লয়ে মোর প্রাণ কর চুরি ॥ 

যে দ্বার্থকতা তাতে বক্তার প্রণয়-নিবেদনের স্থর বেজেছে। বিশেষ করে 
খুল্পনার পরিহাস রলিকতায় পূর্বরাগ সঞ্চারের ইঙ্গিত প্রায় স্পষ্ট। তা ছাড়া 
“বদস্ত আগমনে খুল্লনার থে , “শারী-শুক-প্রতি খুল্লনা', 'তরুলতার প্রতি 
খুল্লনা, “ভ্রমরের প্রতি খুল্লন1,/ “কোকিলের প্রতি খুল্লনা” কিংবা খুল্লনার 
বিরহ-বেদনা” অংশে প্রকৃতির পরিবেশে বিরহিনী নারীর বেদনাধার। অনেক 
খানি উৎসারিভ। বেদনার ক্রন্দনে ইন্দিয়ানথগ প্রত্যক্ষতা থাকলেও বৈষ্ণৰ 
কৰিতার কথাই এরা স্মরণ করিয়ে দেয়। শমঙ্গলকাব্যের কাঠামোয় প্রেম 
কাহিনী চিত্রণের স্থযোগ অল্ল। মুকুন্দরামে তাই বীঞ্জ আছে, বিকাশ নেই। 
মৈমনসিংহ গীতিকায় মুক্রহৃদয়ের যে লীলা! খুক্লনায় তার ইঙ্গিত দেয়, কিন্ত তৃপ্ত 
করে না। | 

রোমা্টিক প্রণয়-চেতনার আকন্মিক মুক্ত দীর্ডিতে নয়, নিত্যপ্রবহমান 
পরিবার ধর্মের কথায়ই মুকুন্দরামের পারদশিত। । এই পরিবার-কেন্দ্রীকত। 
থেকে কাহিনী যেখানেই উ"টু স্থুরে মনোবীণাকে বেধে দিতে চেয়েছে তার 
দেখানেই ছি'ড়ে গেছে । তীর বাস্তব-ৃষ্টির স্বব্বপ-নির্ণয়ে যে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার 
সীমার কথ। বলেছি বর্তমান প্রপঙ্গে মূল কারণ হিসেবে তাই উল্লেখ্য । তার 
কাব্যে গুটি তিনেক যুদ্ধের বর্ণনা আছে। মধ্যযুগের বাংল! দেশে যুদ্ধবি গ্রহ 
হয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল, কিন্ত কবির চিত্তকে তা স্পর্শ করতে 
পেরেছিল বলে মনে হয় না। যুদ্ধ বর্ণনায় মামুলি একঘেয়েমি তো আছেই, 
যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎসারিত কিছু বীররস এবং ডাকিনী-যোগিণী সহযোগে 
কিছু বীভৎস রস ৃষ্টির চেষ্টাও আছে। রামায়ণ-মহাভারতের সিদ্ধির কথা 
ছেড়ে দিলেও কোন কোন ধর্মমগলের যে সীমাবদ্ধ সার্থকতা! ঘুদ্ধব্ণনায় এক 
কুদ্র-ভয়ানক আম্বাদের স্থষ্টি করতে পেরেছে মুকুন্দরামে তার চিন্নমাত্র পাঁওয়! 
যাবে লী। 'অপর পক্ষে যুদ্ধ জাতীয় বিপর্যকে লক্ষ্য করে ভারতচন্দ্রের যে 
বক্র মন্তব্য ও উল্লান অথব! গম্ভীর গভীর পরিবেশ সৃষ্টির সার্থকতা * 
মুকুদ্ধরামে তারও প্রকাশ বিলগ্কিত। যুদ্ধ-ঘটনায় যে কবির প্রাণের উদ্বোধদ 


শন স্পস্প্ু ০স্পশসস্্পুস্প্প 
দিল্লীতে ভৌতিক উপস্বে এর প্রমান সিলবে। 


১২২ প্রাচীন কাবা ₹ সৌনার্য জিজাঁসা ও নব মূল্যায়ন 


ঘটেনি তার সবচেযে বড় প্রমাণ পুনরুক্তিতে। শ্রীমস্তকে রক্ষা করবার 
জন্ত সিংহল রাজসৈন্তের বিরুদ্ধে চত্তীর সংগ্রামের একট। হুবহু সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণ মিলবে উজানী-রাজ বিক্রম কেশরীর সঙ্গে চণ্ডীর দেব-সেনার 
সংগ্রামে । আর প্রতিটি যুদ্ধই শেষ পর্যস্ত মৃত সেনাদির পুনরুজ্জীবনের সাধিক 


মঙ্গল ও বাধাহীন আনন্দের মধ্যে পরিসমাধী । অর্থাৎ এ যুদ্ধে যুদ্ধত্ব নেই, 
কেবলই দেবী মায়|, কেবলই তার লীলা । 


কবির কাব্যে পুরাণ-কাহিনীর সার-সংকলন ঘটেছে অনেকবার । 
পৌরাণিক সংস্কার তার চিত্তে মোটামুটি দ্‌ঢ় ছিল। এমন কি তাঁর অভিজ্ঞতাজাত 
বাস্তব দৃষ্টির বিকাণে এই সংস্কার নান! বাধার হৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে 
বাধ সমাজের চিত্র অন্কনে এই সংস্কার যে ত্বাকে বহুবার বাস্তবতান্ুত 
করেছে দ্বির্জ মাধবের তুলনায়, এ বিচার সমালোচকের। করেছেন। অধ্যাপক 
শ্রীকুমার বন্্োপাধ্যায়ের ভাষা “বরং কোন কোন স্থলে দ্বির্জ মাধবের সহিত 
তুলনাষ মুকুন্দরাম অধিকতর আদর্শবাদী ; বাস্তব ঘটনাকে তিনি ত্রাঙ্গণ্য- 
সংস্কৃতিসাধনার আদর্শে পরিমাজিত করিয়| লইযাছেন | দ্ধ মাধবে কালকেতুর 
বিবাহ-বাযাপাবে বরের পিতা সোজাসুজি কন্তার পিতার নিকট গিয়। তাহার 
নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে ও ব্যাধ সুলভ সরলতার সহিত পণ নির্ধারণ 
করিয়াছে । মুকুন্দরামেকিন্ত এই সমস্ত দরদস্ত্র ঘটকের মাধ্যমে সংঘাত 
হইয়াছে, উচ্চ বর্শের রীতি-নীতি তিনি নির্ধিচারে নীচ বর্ণে আরোপ 
করিয়াছেন । দ্বি্ মাঁধবে ধর্মকেতুর মৃত্যু ঘটিয়াছে সচরাচর বন্য পণ্ু-শিকারে 
নিষুক্ত ব্যাধের যেরূপ ভাবে ঘটিয়! থাকে__দিংহের আক্রমণে ; অবশ্য নিদয়। 
উচ্চবর্ণ স্থলহ হিন্দু-আদর্শ অন্তসরণে স্বামীর চিতায পুড়িষা সহমরণে গিয়াছে । 
্রাঙ্গণা-সংস্কতিপুষ্ট মুকুন্নবাম কিন্ত এরূপ প্রারত মৃত্যুতে সন্তুষ্ট না হইযা নিজ 
কাব্যের আভিজাত্য বায রাখিতে ধর্নকেতু-নিদযাকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ 
করিয়া কাশী পাঠাইয়াছেন। জাতকর্ম বা বিবাহের আচার অনুষ্ঠানেও তিনি 
ব্যাধ পরিবারে ভদ্র ঘরের শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর, ব্রা্মণ্য শাসনের 
শিখু'ত ব্যবস্থার প্রবর্তন করিষাছেন ।” [ কবিকঙ্কণ চণ্তীর ভূমিকা ] 

পৌরাণিক সংস্কারের প্রতি এই গ্রীতিই তাকে কাব্য-কাহিনীতে নান 
পুরাণ-কাহিনীর সার-সংকলনে প্ররোচিত করেছে । পৌরাণিক সংস্কৃতির 
প্রতি মাকর্ষণের আধিক্যে দিনি কালকেতু ও ফুল্লরার জবানীতেও নানা 
পুরাণকাহিনীর উদাহরণ-উপমার উল্লেখে দ্বিধামাত্র করেন নি। অনার্ধ 
সংস্কতির এই নর-নারীর জিহ্বাঞ্জে সীতানির্বাসন, বালী-লগ্রীব দ্বন্য, 


মুকুন্দরাম ১২৩ 


পরগুরামের মাতৃ হত্যা, সাবিভ্রী-সত্যবান-যমরাঁজ সংবাদ এত সাবলীল এবং 
অনায়াসসাধ্য যে এদের চবিত্রাঙ্কনে ক্ুবিচিত্তের অভিপ্রায় ব্যাহত হয়েছে। 
ধনপতি-উপাখ্যানেও অজন্র পুরাণ-কাহিণীর উল্লেখ আছে; শিবিরাজার 
দানধর্ম, গঙ্গার উৎপত্তি ও দগরবংশের উদ্ধার বিবরণ, ইন্তদায় রাজার কথা ও 
পুরীর ধিবরণ, কংস রাজার জন্ম, সীতার জীবনী ও সেতুবন্ধের কথা অবশ্থ 
খুব অনৌচিত্য দোষে ছষ্ট নয়। ধনপতি এবং প্রীমন্তের সিংহল-বাণিজ্য 
যাত্রায় তীথ-দর্শন উপলক্ষে তীর্থ-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পুরাণকাহিণী বর্ণনা কিছুটা 
'অপ্রাসঙ্গিক হলেও একেবারে ওুচিত্যহীন স্বত্রহীন নয়। 

কিন্ত এই কাহিনীগুলি কোন বিশিষ্ট রসসৌন্দর্য হ্ষ্টিতে সার্থক হয় নি। 
পুরাণ-ঘটনার সমুচ্চ এবং বর্ণাটা জীবন-চিত্র মুকুন্দরামের ভাষায় বিদ্ধ হবার নয়। 
জীবনচর্যারর প্রাত্যহিক সাঁমান্যত।র মধ্যে অকল্মাৎ বিদছ্যুৎ-বিকাশে ঘটণাগত 
বিবরণের উপর কৌতুকহান্তের যে বিচ্ছুরণ অথব। ক্ষত ক্ষত্র চরিত্রের গভীরে 
যেনব আলোকপাতে সেই অসাণান্ততার ৃষ্টিতেই মুকুন্দরামের কুতিত্ব। 
পৌরাশিক ঘটনার রাজ্যে ক্মঘজ্জের যে ঘনঘট। জীবনের যে মহাসঙ্গীত উদ্গীত 
তার প্রবল গম্ভীর ও সমুন্লীত স্থুরলহরী মুকুন্দরামের আয়ত্াধীন ছিল ন|। 

আদলে এই সর্ধব্যর্থতার মধ্যে কবির পরিচয় নেই। তিনি পরিবার- 
তন্ত্রের কবি। বাঙালীর গৃহ জাবনের শ্লথ-গতি দৈনন্দিনের চিত্রাঙ্কনেই কবির 
তেষ্টন্ব। কাহিনীর নানা অলঙ্করণ ও প্রথাবদ্ধতার মধা থেকে কবির স্বষ্টির 
এই কেন্ত্রীয় বৈশিষ্টো দৃষ্টিপাত করতে হবে। সম্ভবত আপন অভিজ্ঞতাজাত যে 
বাস্তবতার সৃষ্টিতে কধির সার্থকতা তারই উপযুক্ত আধার হিসেবে পারিবারিক 
জীবনচিত্রণকে তিনি বেছে নিয়েছেন। আর এদিক থেকে অন্যথা -ছুর্ধল 
চণ্তীমঙ্গলের কাহিনীধার। "কবিকে ঘথোচিত স্থযোগ করে দিয়েছে। 
মুকুন্দরামের কবিদৃষ্টির এবং কষ্ট ক্ষমতার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে 
প্রকথা বলা যায় যে চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতেই তার আপন রচনাশক্তি 
প্রদর্শনের অধিকতর সম্ভাবনা । মনসামঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গলে পরিবার 
জীবনের কথ| আছে, কিন্তু কাহিনীর প্রধানতম আকর্ষণ একটা আদর্শবাদের 
সংগ্রামে অথবা বহু বিস্তৃত যুদ্ধ ঘটনার বর্ণনায় । অবশ্য মঙ্জলকাব্যমাত্রেই সমাজ 
ও পরিবার জীবনের যে ছবি প্রাপ্তব্য ত৷ থেকে মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গল কাবা- 
ধারাও বঞ্চিত লয়। বিবিধ পূজার্চনা॥ মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, সাধ, 
নবজাতক শিশুকে কেন্দ্র করে নানা স্ত্রী আচারের বর্ণন! সর্ধত্রই আছে। কিন্ত 
মুকুন্দরামের কাব্য এই প্রথাবন্ধতা-নিরপেক্ষভাবেই পারিবারিক জীবনলীলার 


১২৪ প্রাচীন কাব্য £ সোন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


কাহিনী হিসাবে গ্রাহ। এবং তারই ত্র ধরে সমাজ জীবনের নানা কৌতুককর 
অসঙ্গতিতে কটাক্ষপাতে সার্থক। 

কালকেতু-ফুন্নরার ব্যাধজীবন, ভোজন-বিচিত্রতা, নিত্য-দারিদ্র্য, শিকার 
কৌশল, সপত্বী-ভীতি, অর্থ প্রাপ্তির আকম্মিক সৌভাগা এমনি নানা খগ্ডচিত্রের 
বর্ণনায় এদের চরিত্র প্রাণ পেয়েছে । যদিও এর কোন অখণ্ড পারিবারিক 
সমস্যার কেন্দ্রে বদ্ধ নয়। এরই পাশে মুরারি শীলদের শাঠ্য এবং ভড়, দত্তের 
হীন স্বার্থপরত|। ও কপট মৈত্রীর অন্তরালে সর্বনাশ! শত্রুতা একটি বাস্তব 
সামাজিক পটভূমিকাম কালকেতু-ফুল্লর/র জীবন চিত্রকে স্থাপিত করেছে। কিন্তু 
যেমন পারিবারিক তেমনি সামাজিক চিত্রেও কোন কেন্দ্রীয় সমাজ-সমস্যার 
আভাস নেই । ধনপতি কাহিনীর পরিবার-ধর্শ অনেক নিবিড় । লঙনা- 
খুল্পনার সপত্বী-সন্বন্ধ (বিশেষ করে দুর্ধলা ও লীলাবতীর ভূমিকাপহ ) যেমন 
আমাদের কৌতুক আকর্ষণ করে, তেমনি খুল্পনার যৌবন বেদনা এবং লহনার 
অপগতযৌবনের ব্যর্থতার জ্বালা এক কৌতুহলোদ্দীপক বৈপরীত্যের দিকে 
আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। পুত্রবতী নারীর সদা শঙ্কাময় গৌরব অপর 
দিকে পুত্র-হীনার গতিহীন কর্মহীন জীবনভার ৷ বৈশিষ্ট্যহীন নিত্যকার ঘটন। 
এগুলি । এর চারপাশে সামাজিক মানষের ষে দু-একটি টুকরো ছধি আছে 
তারও কিছু বিষয়গত এককত্ব নেই । সতীত্বের বিবিধ পরীক্ষার যে বর্ণনা তা 
পৌরাণিক আদর্শীন্থগ এবং কাহিনীর মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন তো বটেই, 
একান্ত সামঞ্শস্তহীনও । এর মধ্যে বণিক প্রধানদের সভামধীদা নিয়ে বিতর্কের 
অংশই কেবল আন্বাদ্য এবং কৌতুকরসপিঞ্চনে ও বস্ত্রগত সা'মান্ততাষ খুল্লনা- 
লহুন। ধনপতির নিশ্তরশ জীবনের যোগ্য সামাজিক পটভূমি । 

মুকুন্মরামের কৃতিত্ব এই সামান্যতম আয়োজনকে রসাবেদনে অসামান্য 
করে তোলার মধ্যে । বাচন ভঙ্গিতে, নৈর্যক্তিক কাহিনী বর্ণনার ফশাকে ফশীকে 
কৌতুক ও কটাক্ষের আলিম্পনায় এবং সর্ধোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাইপ চরিত্র স্থষ্টিতে 
সুনিগুণ, এবং ক্কচিৎ সুগভীর দক্ষত| প্রদর্শনে তিনি পরবর্তী বাংলা গাহন্থা 
উপন্যাসগুলিকেই ম্মরণ করিয়ে দেন। 


॥ তিন ॥ 
মুকুন্বরামের স্যার যে অংশ যুগান্তরেও স্থায়িত্বলাভের উপযোগী তা 
হল এর চরিত্রগুলি। চরিব্রগুলির দিকে তাকালেই সর্ধপ্রথম ঘে বিশিষ্টতা 
প্রতিভাত হয় তা হল-গ্রথম। ছি কাহিনীর কোনটিতেই কোন প্রধান চক্ষিত 
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নেই। নায়কের যে ভূমিকা কাবা মধ্যে বাঞ্ছিত কালকেতু ব৷ ধনপতি কেউই 
দাবীকে পূর্ণ করে না। আসলে ছুটি কাহিনলীত্েই কতকগুলি অগ্রধান 
চরিত্রের তীড়। কালকেতু কাব্যে কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়, ও মুরারি শীলই 
আলোচনার যোগ্য বিশিষ্টত। পেয়েছে । চণ্ভী যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিত্ব পেয়ে 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ধনপতি কাব্যে, ধনপতি, ঘুল্পনা, লুনা, ছূর্ধলারই কিছু 
বিশিষ্টতা আছে । শ্রীমন্ত চরিত্রের ভূমিকা যথেষ্ট আরত্বগম্য নয়। দ্বিতীয়। 
চরিব্রগুলির ভূমিক! খুব বিষ্য ত নয়, মূল যে বৃতিগুলির সমদ্বয়ে এদের গঠন 
তার মধ্যে বৈচিত্রা কিংব। ভটিপতা সুপ্রচুর নয়। একটি ছুটি মানবিক বৃত্বিতেই 
এদের চারিত্র-ভিত্তির গঠন । এদের চরিত্রগুলিকে তাই আমর। [718 বা প্র90৩ 
চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। [২০00 চরিত্রের একক ব্যক্তিত্ব ও 
বহুবুত্তির জটিলতা! এদের মধ্যে নেই। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার কথ! মেনে 
নিয়েও স্বীকার করা৷ উচিত ঘে এদের ভূমিকার ওজ্জল্য অসামান্য । এর! 
জীবস্ত তো বটেই, জীবনের কিছু কিছু দিজ্ঞাসাও এদের কোন কোন চরিত্রের 
মধা থেকে উচ্চারিত । তৃতীয় । [5৩ চরিত্রের সাধারণ ধর্মান্যায়ী এর! 
সকলেই স্থিতি-প্রাণ বা 90800 ঘটনাগত পরিবর্তন কালকেতু, ফুল্লরা, ধন- 
গতি, খুল্পনার জীবন ও ভাগ্যে ঘটেছিল। কিন্তু তাদের চরিত্রগত কোন 
পরিবর্তনের চিত্র এ কাব্যে ধরা পড়ে নি। 


পধ্চভৃত" গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি গাত্রের মুখে 
বলিয়েছেন, ““কবিকম্কণ-চণ্ডীর স্থবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্পরা এবং 
খুলনা একটু নড়িয়। বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিরৃত বৃহৎ স্থাণমাত্র এবং 
ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।"” (নর নারী £ পঞ্চভৃত ) ধন- 
পতি ও ্রীমন্তের সক্রিয়ত| সম্বন্ধে পরে আলোচনা৷ কর! যাবে, খুল্লনার চবিত্রও 
একই প্রসঙ্গে বিচার্ধ। কিন্তু একথা নি:সন্দেহে বল। যায় যে ফুল্লর! কালকেতুর 
ভুপনায় এমন কিছু অধিক “নড়িয়া বেড়ায় না। আর কালকেতুরও বিকৃত বৃহৎ 
্বাণ তব সষ্টিক্ষমতার ব্যর্থতার ফল নয়, চাবিত্র-্থষ্টির এক বিশিষ্ট আদর্শেরই 
নিদর্শন । 

কালকেতু ও ফুল্লর। অন্ত্যজ ব্যাধ শ্রেণীর মানব মানবীর প্রতিনিধি । 
এই জাতীয় মানবের জীবন ও মনের বিশিষ্টতার পরিচয় মিলছে রবীন্ত্রনাথেরই 
একটি কবিতায়--- 

অরুগ্র বলিষ্ঠ হিংন নগ্ন বর্ষরতা-_ 
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নাহি কোনে! ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা, 
নাহি কিছু দ্বিধাত্বস্ব, নাহি ঘর-পর, 
নাহি কোনে। বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তার, 
উন্মুক্ত জীবননোত বহে দিনরাত 
সম্মূথে আত্বতি করি সহিয়া আঘাত 
অকাতরে; পরিতাপজর্জর পরানে 
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে, 
ভবিষ্যৎ নাহি ছেরে মিথা। ছরাশায়-_ 
বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় 
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লামি-__ 
71 বস্ন্ধরা ] 
সভ্যতার অগ্রগতিতে আমাদের মানসিক জটিলতা৷ বহুগুণে বেড়ে গেছে । 
চিন্তা, বিচার-বিশ্লেষণ, কামনা-বাসনা, প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেওয়াই সভ্যতার 
লক্ষণ | কিন্তু এই অস্ত্যজ অসভ্য সমাজে চিত্তা ও মননের আতীস্তিকত। ঘটে 
নি। মনের ভূমিকা এথানে সামান্যই, দেছবুদ্ধিই এ শ্রেণীর জীবনবোধের 
সীম! | রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় মান্ষকে গাছের সঙ্গে উপমিত করেছেন। “ধর 
একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া৷ দক্ষি হস্তে 
শাল পাতের ঠোঙায় খানিকট। দহি লইয়া রন্ধনশাল! অন্চিমুখে চলিযাছে ওটি 
আমার ভৃতা, নাম নারায়ণ সিং। দিবা হষটপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্লচিত্, উপযুক্ত 
সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত পল্পবপূর্ণ মন্থণ চিন্ধণ কাঠাল গাছটির মতে] ।.. এই জীবধাত্রী 
শহ্য-শালিনী বৃহৎ বন্ুন্ধরার অঙ্গ-সংলগ্ন হইয়। এ লোকটি বেশ সহজে বাস 
করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমান্র 'বিরোধ-বিসম্বাদ নাই । এর 
গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যস্ত কেবল একটি আতা গাছ হইয়া 
উঠিয্াছে, তাহার আর কিছুর জন্য কোনো! মাথাব্যাথা নাই, আমার হ্টপুষ্ট 
নারায়ণ সিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একথানি আন্ত নারায়ণ লিং 1” 
_্‌ মন £ পঞ্চভৃত ] 
স্বভাবতই এই জাতীয় চরিত্র, আমাদের মন-প্রধান জীবন-চর্ধার পরি 
প্রেক্ষিতে দেখলে, বেশ থানিকটা স্থাণু বলেই মনে হয়। কালকেতুর জড়ত্ব 
এই ধরণের । তাই ত। কবির ুষ্টি-ক্ষমতার ব্যর্থতার পরিচয় বহন করে না, 
এক বিশেদ শ্রেণীর মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার বিশিষ্টতার সংবাদ দেয়। 
কালকেতু বীর এবং শিক্ষাংস্কারকীন বর্ধর ৷ এই বর্ধরতা তার বীরত্বের 
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ও নিশেষণ। কালকেতুর যুদ্ধজয় প্রায়ই অন্ত্রপ্রয়োগের নৈপুণোযোর অপেক্ষা 
রাখে ন|। মুষ্ট্যাঘাতে সিংহব্যাস্কে পরাজিত ও নিহত করাতেই তার ক্কৃতিত্ব। 
কলিঙ্গ-সেনার সঙ্গে বুদ্ধেও লে দীর্ঘকাল সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকে নি, ধন্নু-শর 
পরিত্যাগ করে মুষ্টিবন্ধ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পণ্ড সুলভ এই যুদ্ধরীতি, 
অথবা। ভোজনপ্রণালী তার চিত্তবত্ির আদিম ও অপরিণত গঠনেরই পরিচয় 
দেন্ন। দারিদ্রের জন্ত সে নিত্য হাহাকার করে না, কিন্ত ভোজাদ্রব্যের 
্বল্নত। তার দেহকে পীড়িত করে। অর্থ সম্পদের প্রতি তার লোলুপতা৷ না 
থাকলেও লোত আছে। শিকারে যেদিন কিছুই জোটে না! দেহের চিন্তাই 
তাকে বিব্রত এবং চিস্তিতও করে তোলে । কিন্ত মনের এই সামান্ ক্রিয়াশীলতা 
দেহসীমায়ই যেন সীমিত, কাজেই আদৌ অসঙ্গত নয়। কালকেতু তার ব্যাধ- 
জীবনের পরিবেশে চতুর না হলেও একান্ত নিরোধ নয়। প্রয়োজনবোধে 
মুরারি শীলের ধূর্ঠতাকেও সে প্রতিরোধ করতে জানে । কিন্তু এ বুদ্ধির প্রসার 
অধিক নয়। সম্পদদায়িনী দেবীর প্রতি তার সন্দেহ বালস্ুলভ অপরিণত 
বুদ্ধিরই পরিচয় দেঁয়। এই অপরিণত বুদ্ধিই ধার ও ভারের পার্থক্য বোঝে না 
সাত রাজ্জার ধন এক মাণিকা-খচিত অঙ্কুরির তুলনায় সাত ঘড়া ধনই অধিক 
কাম্য বলে মনে করে। আপন বৃদ্ধির সামান্যতার জন্যই আত্মবিশ্বীস নেই তাই 
যদ্ধ-ষের পরেই ধান্তশীলায পলায়ন তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। 

তাই ব্যাধজীবনের আরণ্য পরিবেশে সে জীবন্ত) কিন্তু রাজ্য পরিচালনার 
বুদ্ধি ও মেধাপ্রধান বৃত্তিতে সে অিয়মাণ। রাজা কালকেতুর কোন চিত্রই 
পাঠকদের চোখে ধর! পড়ে নী । সে যেন রূপশক্তিহীন একটা অস্তিত্বমাত্র । 

ছুটি মাত্র স্থানে এ চরিব্র-নির্মাণে কবিদৃষ্টি গুঁচিত্য্রষ্ট হয়েছে । ছদ্মবেশী 
চণ্তীকে স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত করবার মানসে পুরাণাদির উল্লেখ কালকেতুর পক্ষে 
যেমন অঙসঙ্গত, তেমনি অস্বাভাবিক কলিঙ্গরাজের প্রশ্্ের জবাবে বক্র-চতুর 
বাক্যে আপন চগ্তীভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করা । 


ফুল্পরার ভূমিকা খুবই সংক্ষিপ্ত । কালকেতুর চরিত্র-কল্পনার পেছনে যে 
ভাব-বৃত্ ফুল্লরাঘও তারই প্রকাশ ঘটেছে__সেই চিন্তাহীন ভিজ্ঞাসাহীন জীবন 
বহন। ফুল্লরার বারমাস্তা নিবে নানা আলোচনা৷ বাংল! সমালোচন। সাহিত্যে 
স্থান পেয়েছে । অবশেষে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার আলোচনায় 
এ কথ! নি:সন্দেহে প্রমাণিত করেছেন যে এ বিবরণে আর যাহোক ছুঃখ 
নেই। ছু:খের কাছনি দীর্ঘ-বিতানিত ছন্থে বর্ণনা! করবার মানসিকত। ফুর্পরার 
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নয়। কারণ বারমাসী বর্ণনার পূর্যমূহূর্তেই সে অনাহার থেকে বাচবার জন্ত 
প্রতিবেশির কাছ থেকে অন্নানবদনে চাল ধার চাইতে দ্বিধা করে নি। ফুল্পরা 
চৰিত্রের বিশিষ্টতা সপত্বীভীতিজনিত বাগবিস্তারের এই অশিক্ষিত পটুত্বে এবং 
এই কৌশলও ব্যর্থ হওয়ায় কালকেতুর কাছে ছুটে যাওয়ার ব্যাকুলতায়। 
এ ছাড়! মাণিক্য অন্গুরী গ্রহণে স্বামীকে নিষেধ করা, টাকার ছড়া কোলে 
করে ঘবে বসে থাকা, কালকেতুকে অকারণেই ধাস্ঘশালায় লুকিষে পড়ার 
পরামর্শ দেওযা__ এই ঘটনার সামান্য টুকরোগুলিই ফুল্পরার বৈশিষ্ট্যহীন 
চরিত্রকে ম।ঝে মাঝে চকিত রমণীয়তাঁয় উজ্জল করে তুলেছে। 


ভড়,দত্ত এবং মুরারি শীল একান্তভাবেই সামাজিক টাইপ । মুরারি 
শীলের শাঠ্য ও কপটতা৷ ভীঁড়ুবত্তে %1118)0১-তে পরিণত হয়েছে । এই চরিত্র 
ছুটি অন্কনে যথেষ্ট মুদ্দীযানা আছে। এদের ভূমিকার ওুজ্জল্য আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে। তবে এদের চরিত্রের মৌল- 
উপাদানগুলি আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার বিষধ_তাই এরা বিশেষ 
আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। * 


ধনপতি আখ্যানের ছূর্যল1 ঠিক %11181॥ জাতীয় নয়। তাব ুদিমুখী 
নীতি যথেষ্ট কৌতুকাত্মক হলেও মূল আকর্ষণ যে লহনার প্রতিই ছিল 
কাব্যাংশে তার প্রমাণ আছে। খুল্লনার প্রতি মৌখিক সগ্ভাব ধনপতির 
আগমনের পরে ভবিষ্যৎ অবস্থার কথ! চিস্তা করেই প্রদশিত হত। 
কিন্ক এই স্বার্থপর হীনমনা দাসীশ্রেণীয়। নারীও যখন শিশু শ্রীমস্তাকে 
ঘিরে একটি বাৎসল্য সিঞ্চিত আননারসোজ্জবল পরিবেশ স্থষ্টি করে তোলে_ 
দুর্বল! কিস্করী গায় কৃষ্ণের চরিত। 
আনন্দে পুলকে শিশু নাচে গায় গীত ॥ 
তখন এক নব আলোকপাতে দ্রর্ষলার সমস্ত হীন স্থার্থবুদ্ধির অস্তরালের 
গভীর চীৎলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । 


ুল্পন! চরিত্রের প্রতি কবির সহাম্ভতি সর্ঘাধিক। কাব্যের বিস্তু ততম 





রর ররর ২৯... শ্ শা স্পীকার শপ পাস, 
সে 


এই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সমালোচকের| বিভ্বুত আলোচন! করেছেন । আমাদের 
কোন নতুনতর ব্যাখ্য। উপস্থাপিত করার নেই। 


মুবুজারাম ১২৯ 


অংশ জুড়ে তার অবস্থান। তার কুমারী হৃদয়ে অল্পষ্ট প্রণয়-সঞ্চারের ইঙ্গিত থেকে 
পুত্র-পরিজন পরিবৃত হয়ে ধরাধাম পরিত্যাগ করার দীর্ঘ কাহিনীতে বিচিত্র 
জীবনভূমিকাঁয় তার স্থিতি তাঁকে নানাদিক থেকে চিনবার স্থযোগ করে দেয়। 
খুল্ননায় রোমার্টিক প্রেমের বিকশিত চিত্র নেই। কেন নেই, আগেই 
আলোচনা করেছি । বরং যে রোমার্টিক প্রেমের নায়িকা হতে পারত তাকে 
স্পপতীর সঙ্গে কলহরতই নয় যুদ্ধরত যখন দেখি তথন ঘটনার হাস্যকর অসঙ্গতিতে 
গোপনে একটু পীড়িত ন৷ হয়েও পারি না । খুন্পনার প্রেম তাকে বেহুলায় 
পরিণত করে নি, কানাড়ার বীর্য দান করে নি। পারিবারিক নিত্যতায় তুচ্ছ 
কুদ্র প্রাত্যহিকের মধ্যেই স্বাভাবিক সংস্থিতি দিয়েছে । এমন কি অগ্নিপরীক্ষার 
মাহাত্মাদিও যেন তার পক্ষে অতি কথন, ব্ূপকথার কল্পরাজ্যের কাহিনী বলেই 
প্রতিভাত হয়েছে । তবে স্রীমন্তে প্রতি বাৎসলো সে বাঙালী নারীর পরিপুর্ণ 
মর্ধাদ। নিয়েই আত্মস্থ । খুল্পনায তাই বিশিষ্টতা। নেই কিন্তু প্রাণরসেরও 
হানি ঘটে নি কোথাও । 
লহনাঁর বিশিষ্টত। তার অপগঠ যৌবন এবং সন্তানহীন একাকীত্বের গোপন 
জালামম বেদনার অন্ভবে। লহ্‌নার ব্যবহার যতটা প্রমাণ করে অতটা 
নি্রতা তার চবিত্রগত নয। কিন্ব আপন যৌবন লাবপ্যের অবসানেই স্বামী 
কর্তক অন্ত পত্ী গ্রহণের অপমান তাব অন্তর-চেতনাষ যে বিষ-জ্বালার সঞ্চয় 
ঘটিয়ে ছিল তারই শিখায় খুল্পন। নির্যাতিত। কিন্ত এই নির্যাতনই একমাত্র 
সত্য নয়। নির্যাতনের পরে সাদর অভঃখন। কেবেশই কপটত। নয; চণ্তীর ন্বপ্ন।- 
দেশের অলৌকিকতার কথা বাদ দিলে, এর গভীরে লহনা-চিত্তের কোনই 
সমর্থন ছিল না! এমন মনে হয ন।। লক্ষণীয় পুত্রবতী খুল্লনার বাৎসল্য-উৎসবে 
ূর্ঘলার প্রবেশ ঘটে ছিল, লহন! সেথানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, অথচ মপত্থী পুর 
প্রতি চিরাচরিত বিদ্বেষ তার ব্যবহারে প্রকাশ পাষ নি। পুত্রব্তীর প্রতি 
বন্ধ সপতীর আক্রোশে সে খুন্লনার প্রতি জুদ্ধ ও বক্র কটাক্ষপাতে কাপণ্য 
করে নি, কিন্তু এই শরাঘাত শ্রীমস্তকে ম্পর্শনাত্র করে নি। স্নেহবৃতুক্ষ এই 
সম্তানহীনা মাতার একটু গোপন (কারণ খুল্লন/র প্রতি বিদ্বেষবশে তার কাছে 
সচেষ্ট ভাবেই অগ্রকাশ রাখ! ) ল্নেহের ইঙ্গিত করলে কবির এই চরিক্র-চিত্র 
সবিশেষ অভিন্বস্থ পেত। 
ধনপতি সদাগর নামেই সদাগর। চাদসদাগরের জাতি হবার উপযুক্ত 
চরিত্র-বীর্ধ তাতে অন্পন্থিত। তার চরিত্রের মৌল উপকরণের সঙ্গে টা 
চরিত্রের অন্গুকরণজাত কিছু লক্ষণের মিশ্রণ ঘটানো! হয়েছে, কিন্ত এ মিশ্রণ 


১৩০ প্রাচীন কাব্য ; সৌনর্ঘ জিজাসা ও নব মূল্যায়ন 


অন্বয় ছয়ে ওঠে নি। ধনপতির চরিত্রগভ শৈথিল্য ও লঘ্থু ইন্দ্িয়পরতা। 
নান! ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে জাছে। এর সঙ্গে ঠাদের বঙ্জুকঠিন বীর্য ও 
দৃঢ়তার সমদ্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। 

গৃহে বন্ধ স্ত্রী লহনার যৌবন প্রায় অপগত। তাই প্রথম দর্শনমাক্র 
খুল্লনার প্রতি প্রণয় নিবেদনে সে দ্বিধামাত্র করে নি। এবং নানাভাবে লুনার 
সম্মতি আদায়ও করে নিয়েছে । নববিবাহের পরে কর্তব্য কর্মে অবহেল। 
প্রদর্শন, গৌড়ে রাজকার্ষে যেতে আপত্তি, লহনার গুরুতর অপরাধ সত্বেও 
তাকে কোনরূপ শান্তি দিতে অসাম, অর্থ দিয়ে খুলনার পরীক্ষ। বন্ধের চেষ্টা 
সব কিছুই ধনপতির চিত্র-তারল্যের পরিচষ বহন করে। 

ধনপতি অকন্যাৎ নারীদেবতার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্তীর ঘটে পদাখাত 
করেছিল চাদসদাগব্েেরই অনুসরণে, কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে এর ক্ষীণমাত্র 
পূর্ধাতাস চোখে পড়ে নি । তার চরিব্রধর্মের দিক থেকে এ স্ুসঙ্গতও নয় | 


এ) 1 আলাওত ও পদ্মাবতী 1) 


|| এক ॥ 

আরাকানের রাজসভা মধ্যযুগের বাংদ' সাহিত্যে বিষয় ও আস্মাদে 
বিচিত্র বিস্তৃতি এনে দেয়। ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে আসার প্রা পাচ শতান্বী 
পরে বাংল! দাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে মুসলমান কবিরা নায়কের ভুমিকা 
আবির্ভত হন। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কতির প্রাণ-প্রবাহে যে জাতির 
'আত্ম! পুষ্ট হতে পারত তা! থেকে সে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকে । এর কালণও 
অবস্ক ইতিহাসের গভি-প্রককতির মধ্যেই সন্ধানযোগ্য । 

সম্ভবত মুসলমান রাজী-বাদশাহব্রাই ভাষায় রচিত কাব্যের প্রতি প্রথমে 
উৎসাহ দেখাতে আরন্ত করেন। অবপ্ত ক্ৃত্তিবামের আত্মজীবনীর যথার্যতা 
এব" এতে উল্লিখিত নৃপতির পরিচয় নিঃস শয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যস্ত 
এ সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত কোন মন্তব্য কর! শক্ত । 

কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বরাবক শাহ, হলেন শাহ, পরাগল খাঁ, ছুটী খা, 
নসরৎ শাহ মুসলমান হয়েও হিন্দু বাঙালী কবিদের বিভিম্ন কাব্যরচনায় ও 
পুরাণাদি অনুবাদে উৎসাহিত*করেছেন ।॥ তবে এ সম্পর্কে ডাঃ দীনেশ সেনের 
মন্তব্য বিচারের অপেক্ষা রাখে । মুনলমান বিজয়ের পরে বাংলার রাজনৈতিক 
ও সামাজিক অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলেই নতুন ভাষা-রচিত সাহিত্য প্রধানত 
অন্ুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে । মুসলমান 
রাজ দরবারের আম্ুকৃল্যই নাকি এ ব্যাপারে প্রধান শক্তি হয়ে দীড়িয়েছিল। 
এর মধ্যে তথ্যগত কিছু সত্যতা থাকতে পারে। সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিত এবং উচ্চ 
শিক্ষিত মহলে ভাষায় রচিত গ্রস্থাদির প্রতি যে আদৌ সুন্্র ছিল ন। তাও 
সত্য। কোন কোন মুসলমান শাসক যে বাংলা ভাষা! ও সাহিত্য সম্পর্কে 
কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তারও তথ্যগত গ্রমাণ আছে। কিন্ত 
বাংলস। সাহিতোর প্রতিষ্ঠ| পর্বের মুল সামাজিক শক্তি বলে ভা; দ্রীনেশ সেন 
যে একে নির্দেশ করেছেন ত। কখনই স্বীকার কর! চলে ন।। 


১৩২ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্ঘ জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


মুসলমান-বিজয়ের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বাংলার অভিজাত ও লোক- 
সংস্কৃতির বছন্দনব্যাপী সংঘর্ষের মধ্যে একটা সমন্বয়ের সম্ভাবন! দেখা গেল। 
বিজয়ী শক্তির ধর্ম ও সংস্কার-সংস্কতির বিরুদ্ধে পরাজিত হিন্দদের চেতনায় 
আপন ধর্ণ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার একট! তাগিদও অনুভূত হল; 
বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটা সচেতন চিন্তার আকারে এই বোধ 
ধরা পড়ল। একদিকে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি অনুদিত 
হতে লাগল, অপরদিকে লৌকিক জীবনচচণ, ছড়া-গাঁথা, দেব-কল্পন! আর্ষীকৃত 
হয়ে নব হিন্দুধর্মে ও আচার-আচরণে স্থান লাভ করতে লাগল। বাংলা-সাহিতোর 
আত্মপ্রতিষ্ঠার পেছনে রষেছে এই লমাজশক্তি। কৃত্িবাসকে কোন হিন্দু 
নৃপতি অথব। মালাধরকে কোন মুসলমান নবাব প্রেরণা দান করেছেন কিনা, 
সে প্রশ্ন এখানে গৌণ । ভণিতায় কোন নৃপতির নামোল্লেখ দূর থেকে শত্রু- 
ভাবাপন্ন রাজশক্তিকে তুষ্ট রাখবার চেষ্টাজাতও হুতে পারে । তাই ভণিত। দেখে 
কোন সিদ্ধান্তে না পৌহানই ঠিক । 

তবে আরও কিছুকাল পরে, মুললমান শাসনযস্ত্রেব মধ্যে গুরুতর 
পরিবর্তনের হুচন! হয়। এদেশে বাস করতে করতে বাঙালী জনসাধারণের 
সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়। আর ধর্মান্তরিত হিন্দুব! নি:সংশয়ে নিজেদের 
বাডালী বলেই মনে করত । এই সমযে আরাকানের নৃপতি ও তাদের 
অমাত্যদের প্রত্যক্ষ আনুকুল্যে দৌলত কাজী, 'মালাওল প্রমুখ খ্যাতনাম৷ 
কবিদের কাব্য রচিত হয়। 

বাংল! দেশে উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে মুসলমানেরা এসে ধর্মগ্রচার 
এবং রাজ্য বিস্তার করলেন। ক্রমে এ-সব অবাঙালীদের অনেকেই বাঙালী 
হয়ে গেলেন। কিন্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত বাঙালী । 
ফলে বিদেশে উদ্ভূত (বাংলার বাইরে তো! বটেই, ভারতেরও বাইরে) এই ধর্মমত 
এবং তার সঙ্গে জড়িত জীবন যাত্রায় (যখন ধর্মই ছিল জীবনযাত্রার কেন্্র-বিন্দু) 
বহির্তারতীয় সংস্কতির গভীর ছাপ পড়ল। ধর্মান্তরিত সাধারণ মানুষ নিজের 
সাংস্কংতিক উত্তরাধিকার ছাড়তে পারল না, সহজে ছাড়তে চাইলও না । কিন্তু 
নব ধর্ম জীবনচর্যার একটা সম্পূর্ণ নতুন পম্থার প্রচার করতে লাগল । তাই 
বাঙালী মুলমান সমাজকে বেশ কিছুকাল একটা আত্যন্তরিক ও আত্মিক 
সংকটের মধ্য দিয়ে চলতে হল 

দ্বাদশ শতকের লমাপ্চিতে মুসলমান-বিজয় ঘটলেও বাংলার জনসংখ্যার 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে এই নব ধর্মে দীক্ষিত করতে বেশ কিছুটা সময় 


আলাওল ও পদ্মাবতী ১৩৩ 


কেটে গেল । আবার হিন্দুর জাতীয় সংস্কতির সঙ্গে সং্বর্ষেও ঘে দীর্ঘকাল 
অতিবাহিত হল তার প্রমাণ মধ্যযুগের বাংলা! সাহিত্যেই ছড়িয়ে আছে। 
বিজয়গুধ প্রমুখ “মনসামঙ্গল”-রচয়িতাদের হাসান-হোসেনের পালাকে 
সমাজেতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই এ সত্য ধরা পড়বে । এই স্বপ্ব-সংঘাতের 
মধ্য দিযে ক্রমে বাংলার মুসলমান সমাজের চেতনায় (সম্ভবত অর্ধ-চেতনায় ) 
অংশত ধরা পড়ল যে ধর্ম সার্বজনীন হতে পারে, হতে পারে দেশকালের উধে 
কিন্তু জাতীয় সংস্কতি দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন। বাঙালী মুমলমান সমাজ ইসলাম 
ধর্শের সত্যকে বাংলার জাতীয় জীবন-চর্যার কাঠামোয় কিছু কিছু গ্রহণ করতে 
চেষ্ট। করতে লাগল । তাদের আত্মিক সংকট কেটে যেতে লাগল । যোড়শ 
শতকে মুকুন্দরামের প্চণ্ডী”তে হিন্ব,-মুসলিম্‌ সৌহার্দের এক আশা-উজ্জল চিত্র 
আমর! দেখতে পাই । একমাত্র এর পরেই বাংলার জাতীয় সাহিত্যে যুসলমান 
কবিদের দান একটা বাস্তব সম্ভাবনার ক্ষপ গ্রহণ করল। 

ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেন তার “বঙ্গভাষা ও সাহিতা” গ্রন্থে বলেছেল, 
“মুদলমান ও হিন্দ দীর্ঘকাল একজ্র বাস-নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকটা 
সহান্ুভৃতি সম্পন্ন হইযাছিলেন। ক্ষেমানন্দ রচিত “মনসার ভাসানে দৃষ্ট হয় 
লগগীন্দারের লোহার বাসরে হিন্দ্‌স্তানী রক্ষাকবচ ও মন্থাম্ মন্ত্রপূত সামগ্রীর 
সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখ হইয়াছিল; রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ মুসলমান 
ফকিন সাজিয়। ধর্মের ছবক্‌ শিখাইয়া গিয়াছেন।_-মীরজাফরের মৃত্যুকালে 
তাহার পাপমোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিতে দেওয়া 
হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথা। হিন্দুগণ যেরূপ পীরের সিঙ্গি দিতেন 
মুসলমানগণও সেইকসপ মন্দিরে ভোগ দিতেন ।-."*-কিন্ত চট্টগ্রামে এই ছই 
জাতি সামাজিক আচার ব্যবহারে যতদূর সপ্নিহিত হইয়াছিল, অন্তত্র সেইব্প 
দৃষ্টান্ত বিরল |” হয়তো এই শেষোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই কারণ খুঁজে পাওয়া 
যাবে, কেন টট্টগ্রাম-মারাকান অঞ্চলে মুসলমান কবিদের আবির্ভাব এননপ 
বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। 

সামাজিক ও সাংস্কতিক জীবনের এই পটহুমিকায় আলাওলকে স্থাপন 
করলে তার সত্য পরিচয় উদঘাটিত হবে। 


॥ ছুই ॥ 
আালাওলের কাব্যে হিন্দভাবের প্রাধান্ঠ সহজেই লক্ষণীয় । ভাষা ও 
ভাবে তিনি হিন্দ, সাংস্কৃতিক এঁতিছের সুত্রাম্সরণে যে দক্ষতার পরিচয় 


১৩৪ প্রাচীন কাবা : সোন্দূ্ধ জিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


দিয়েছেন ত1 একাধারে কবির উদ্ারত! এবং এদেশীয় নিজস্ব ( 11018570985 ) 
লৌকিকতার ভাব-তাবনার প্রতি অতি-প্রবণতার প্রমাণ দেয়। 

ভাষা-ভঙ্গিতে সংস্ক তানুকারিতা মধ্য ঘুগের বাংলার হিন্দ, কবিদের সঙ্গে 
সহন্দেই তাকে এক শ্রেণীতৃক্ত করেছে। অথচ তিনি সংস্কৃত ও ফ'বলীতে 
সমান পণ্ডিত ছিলেন। মূলত ফারসী কাব্যের অম্ুসরণ করেও আপন 
কাবামধ্যে ফারসী শব্ব ব্যবহারে যে সংযত নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছেন ত| 
বিস্ববকর। উপমা বা পূর্বকথনে ( ৪115100 ) রামায়ণ-মহাভারত বা নাথপন্থী 
শৈবদের উপাখ্যান থেকে যদৃচ্ছ গ্রহণে তিনি দ্বিধাহীন ভাবে এ দ্নেশীয় প্রাচীন 
কাব্যকাহ্িনীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিয়েছেন। হিন্বদের 
বিবাহ, স্ত্রীআাচার, বাসরের বিচিত্র রঙ্গরসিকতার যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন 
হিন্ম, সাজ জীবনের গভীরে অনুপ্রবেশের চিহ্ন হিসেবে তা সমালোচকদের 
বিশ্ময়মিশ্রিত প্রশংসা আকর্ষণ করেছে। হিন্দু যোগমার্গে কবির প্রতাক্ষ জ্ঞান 
ছিল বলে মনে য়। বৈষ্ণব পদের অনুসরণে কাব্য মধ্যে হদযোচ্ছাস পূর্ণ 
এগারটি গীতের সংঘোজন একদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যের এ্রতিহ্ধারার সঙ্গে 
কবিকে যুক্ত করেছে। অন্যদিকে নাগমতীর বারমাসী প্রভৃতির বর্ণনা মঙ্গল- 
কাব্যের এ্রতিছ্থের লঙ্গে কবির অন্তর-সম্পর্কের প্রমাণ দিচ্ছে । * 

সমালোচকেরা আলাওলের কাব্যের এই বৈশিষ্ট্কে একবাকো 
প্রখংস। করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে মালাগলের উদারত। ও জাতীয় কাব্য- 
এঁতিহের সঙ্গে।নিষ্ঠ সংযোগের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একটি 
অভিনব প্রত্যাশার সমাধি । এ বৈশিষ্ট্য আলাওলের স্ুফীবাদী ধর্মীয় 
উদ্দারতী! সম্ত.ত হলেও বাংল। কাব্যের ইতিহাসের বিচারে আর বিচিত্র বস্ত রসে 
প্রাণকে বিকশ্তি করার দিক থেকে একটি প্রধান ,ছুর্বলতাও | 

আলাওল বাংল! সাহিত্যের প্রথম মুললমান কবিদের ন্যতম | 





* “আলাওলেন্ব ব্রচনান্ধ আরবী ফারদী শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প। জাখদীর শত 
আলাওলও দেশী শব্দ পাইলে [বদেশী শবা ব্যবহার করেন নাই। দুইজনেই 'নেহেশ ত? 
ল। লিখিয়। “কবিলান” (অর্থাৎ কৈলাস) লিখিয়াছেন। জাঘদী সবত্র 'কোরাণ' স্থলে 'পুরাখ। 
বলিগাছেন। আলাওলে 'কোরাণ' পাই বটে, কিন্ত মনে হয় ইহ প্রকাশকের বা সম্পাদকের 
পরিবত'শ, আলাওল 'পুরাণ'ই লিখিয়াছিলেন। জারদীর কাব্য রামারণ-মহাডারভ-তাগবত 
কাহিনীর উল্লেখ পাই অশ্ব । আলাওলও তাহ! করিয়াছেন । মতস্রোন্্রনাখ, গোরক্ষাথ ও 
গোপীচন্্র-ম়নাতী কাহিনীর ইঞ্জিত উভয় কবিই করিয়াছেন। আলাওলে টপরস্ত বিদযানবন্দর 
কাহিনীর উল্লেখ আছে”. ডঃ হ্ুকুমার দেন ;£ বাঙ্গাল। বাহিত্যের ইতিহাস (১ম) 


আলাওল ও পদ্মাবতী ১৩৫ 


রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের উপমা ও ঘটনার উন্লেখে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য 
কেবল সমৃদ্ধ নয়, একটু ভারাক্রান্তও । বাঙালী হিন্দুর বিবাহ-স্্রীআচার- 
বারমা্সীর বর্ণনায় মধ্যযুগের কাব্যের পাঠক বেশর্লাস্ত। সংস্কতাম্গ শব্ধাদি 
অন্নসরণের পদ্ধতিও বনুবাবহারের ফলে অভিনবস্বহীন। ফারসী কাব্য 
অবলঘ্নে রচিত আপন কবিতায় আলাওল যদি কিছু ফারসী শব্দের (মাত্রা 
বজায় রেখে, এবং কাব্যরসের সঙ্গে সন্গতি রেখে) অধিক ব্যবহার করতেন 
রসের আস্বাদে হযত বিচিত্রতা আসত । ভারতচন্ত্রের 'যাবনী-মিশাল' ভাষা 
বাংল! কাব্যভাষার রাজ্যে আঠারো শতকে যে বিপ্লব এনেছিল সতেরে 
শতকের আলাওলে তার স্পষ্ট পূর্ধন্থরীত্ব পেতাম। আর এ বিষয়ে 
আলাওল যে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ কি? তিনি বাংলা- 
সংস্কৃত ও ফারসীতে সমান পণ্ডিত ছিলেন । বাংলাভাষার ব্বরূপ শক্তি এবং 
তার এতিহাঁসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অবহিত "টার মত পণ্ডিত ব্যক্তি 
বাংলাভাষার বিশিষ্টতার হানি না ঘটিয়ে লড়ুন ফারসী শব্দ ব্যবহারে 
স'ঘত সার্থকতা! দ্বেখাতে পারতেন, এমন বিশ্বাস করা চলে। উপমাদি 
সংকলনের ব্যাপারেও ভার হিন্দু রতিহগ্রীতি কিছু কম হলে সম্ভবত মুসলমানী 
প্রাটীন কাহিনীর উল্লেখ আমাদের উপভোগের সীমানা বাড়িয়ে দিতে পারত । 
কিন্ত এই হিন্দু ভাবরূপের প্রতি অধিক আকর্ষণের ফলে আলাওল 
বাংল! সাহিত্যকে যে প্রধান সম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন তা! হল স্বকালের 
বাঙালী মুসলমানের সমাজ ও পরিবার জীবনের চিত্র। বাঙালী হিন্দু ও 
মুললমনের জীবনচর্যার মধ্যে যে নানা কারণে কিছু কিছু পার্থক্য বর্তমান-_ 
এ কথ! স্বীকার করে নিতে হয়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হিন্দু 
সমাজের নান! স্তরের জ্ীবন-কাহিনীর বর্ণনা থাকলেও মুসলমানদের কথ! 
প্রায় অনুপহ্থিত। বিজয়গুপ্ের বিরোধী মনোভাবপ্রন্থত হাসান-হোসেন 
পালায় কিংবা মুকুন্দরামের নবনিমিত গুজরাট নগরে ভাদের ভূমিকা 
বর্ণনার সংক্ষিপ্ত সামান্ততায় বাঙালী মুসলমানের জীবনলীলার বিচিত্রতা 
প্রতিফলিত হয়নি এবং তজ্জাত অভিনব রসাম্বাদ হতেও বাঙালী পাঠক 
বঞ্চিত হয়েছে। হিন্দ, কবি-সাহিত্যিকের! মুসলমান সমাজের অন্তরঙ্গ জীবন ও 
মননের দিকে তে৷ ফিরে তাকানই নি, মুসলমান কবি আলাওল তার পন্মা- 
বতীতে হিন্দ জীবনচর্যা, ভাব-ভাবনা, ভাষারূপ ও রীতি এবং কাব্য-এঁতিহের 
অস্থসরণ করেই প্রশংস! কুড়িয়েছেন ) কি বিপুললতর সম্ভাবনার দ্বার যে তিনি 
রুদ্ধ করে দিলেন তার বিচার আজও বয় নি। “লয়ফুপ মুলক বদিউজ্জামান” 


১৩৬ প্রাচীন কাবা £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস ও নব মূল্যায়ন 


সুসলমান পাত্রপার্রীর কাহিনী বণিত হলেও সমাজ-জীবনের পটভূমিটি বাস্তবতা" 
বর্জিত। তাই 'পম্মাবতী/র ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের প্রশ্নই ওঠে না। 

মধ্যযুগের বাঁংলা সাহিত্যে “মৈমনসিংহ গীতিকার কয়েকটি পাল। 
ব্যতীত মুসলমান জীবনের খনিষ্ঠ চিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না। বাংল! সাহ্ত্যি- 
ধাবার এই 'অতাবজনিত হূর্ধলতার অন্ুসবণ একাল পর্যন্ত ঘটে চলেছে। 
এর কিছু দায়িত্ব ঘে আলাওলের মত সেকালের অত বড শক্তিমান মুসলিম 
কবিতে বর্তায় তাতে সন্দেহ কি? 


॥ তিন ॥ 

আলাওলেব পল্মাবতী প্রেমের কাব্য-- বোমার্টিক প্রণয়গাথা বলে বাংলা 
সাহিত্যে পরিচিত । বৈধ্ণবগ্রেম-কবিতাব সঙ্গে এর একটি প্রধান পার্থক্য ধর্ম 
সম্পূক্তির অভাবে । 

আলাওল সুধী সাধক ছিলেন । জাযসীর মূল কাবা "পছুমাবত” আসলে 
সুফী ধর্ম-সাধনার রূপক মাত্র। এই ব্ধপকটি কবি স্বয্পং ব্যাখ্যা করেছেন কাব্যে 
সমাধ্িতে-_-“চৌদ্দভূবনের সব কিছু আছে মানুষের ঘটে । চিতোর হইতেছে 
মানবদেহ, রাজ। রত্বসেন মন, সিংছল হৃদয়, পদ্মাবতী (পক্সিনী ) বুদ্ধি, শুক পথ 
নিদেশিকারী গুরু, বত্ধসেনের প্রথম পত্বী নাগমতী ছুনিক্পা-ধান্ন।, রাঘবচেতন 
শয়তান, আলাউন্দীন-নুলতান মায! 1,* আলাওলের কাব্যে এ ব্যাথ্য। নেই। 
কিন্তু কাব্যের স্ুরুতে প্রেমতব নিয়ে যে সুগভীর বিরহান্ুভূতিব কথ! কবি 
বলেছেন তা স্থফীবাদ সম্মত ॥ এবং অনেকের মতে আলাওলের কাব্যে প্রাপ্ত 
সংস্করণশুলির শেষাংশ প্রক্িগ্ত বলেই এ অংশটি মিলছে না। মুল কাবোব 
পুথি পাওয়া! গেলে এ ব্যাখ্যা অবশ্টাই মিলত। যেকোন দিক দিয়েই হোক 
আলাওলের পদ্মাবতী” নিশ্চিতভাবে হী সাধনার দ্বপক-নীমায় সীমাবদ্ধ হয়ে 
গেলে ধর্ম-অসম্প্‌ক্ত কাব্য হিসেবে এর দাবী নাকচ হয়ে যায । কিন্তু আলা- 
ওলের কাব্য এ রূপকের ব্যাখ্যাকে ছাপিক্পে উঠেছে। লাগমতী ছুনিয়া-ধান্দ 
হুলে, রন্বসেনরূপ মন পগ্সিনীরপ বুদ্ধিকে মান্নত করবার পরেও তার ত্রন্দনে 
ব্যাকুল হয়ে তাব সঙ্গে নিশাষাপন করেন কি করে? বুছিও ছুনিয়া-ধান্দ।র 
প্ূপ সবীত্ব সম্পর্কেরও ব! কি তাত্বিক ব্যাখ্যা দনেওষ। যায়? তা! ছাড়। মায়া 
রূপ আলাউদ্দীন মানবদেহ আক্রমণ করে মনের কাছ থেকে বুদ্ধিকে ছিনিয়ে 
_নেৰার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু গোরা-বাদলের বীরত্ব বা জীবন দান কোন্‌ 


ঠা টপ. পপ জর শাশসপ পা শিপ 


* ডাঃ জুকুমার সেন £ বাংজ। লাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড! 


আলাওল ও পঞ্গাবর্তী ১৩৭ 


তত্বরূপের বাছন হয়ে দেখা দেয়? আরও অজন্র পার্খচরিত্রের এই রূপক- 
তদ্বের রাজ্যে স্থান কোথায়? 
অথচ রূপকটি একেবারে বাদ দিলে এ কাহিনীর রসান্বাদে 
বাধা ঘটে না, আন্মপুিক সঙ্গতিই রক্ষিত হয়। কাজেই ধর্মসম্পর্কহীন কাব্য 
হিসেবে এর দাবী মেনে নিলে ঠকবার আশঙ্ক। নেই । 
কিন্তু আলাওল গ্ফী কবি। স.ফী (প্রেম-লাধনার তন্ধে তার গভীর 
বিশ্বাস। প্রেমবোধ সম্পকিত কবির স্ুপ্রচুর উক্তিগুলির অতি বিতানিত 
বর্ণন। কিছু পীড়াদায়ক হলেও অন্তত একটি চিত্রের কার্ধকারণবোধে 
অনিবার্য । ব্রত্বসেনের বিচিত্র ছুঃসাহসিক কর্ম ( ৪৫$৩00016) অর্থহীন 
পাগলামি বলে মনে হত, যদি না গভীর প্রেমবোধের উচিত এবং আবেগ- 
তরঙ্গিত বর্ণনা কান্যমধ্যে যথেষ্ট বিস্তুতির সঙ্গে বিবৃত হত। 
প্রেমতত্ব সম্পকিত এই বিবৃতিগুলির মধ্যে হৃফী সাধনতত্ব প্রকাশিত 
হলেও অনুভূতির ঘে গভীর স্তরের ঘনীভূত শির্ধাস এর! প্রকাশ করে চণ্তী- 
দাসের নামাঙ্কিত সহজিয়! সঙ্গীতগুলি ব্যতীত তার সমকক্ষতার দাবী করতে 
পারে এমন রচনা! বাংল! সাহিত্যে বিরল । তবে উপলব্ধির গভীরতা থাকলেও 
প্রকাশ-সৌষবে চণ্্ীদাসের কবিতাক্ম যে রোমান্টিক স্থরুরাভিসার ও বুকফাট। 
আত তার সাক্ষাৎ আলাওলে মিলবে না। নিয়োদ্ধত পংক্তিগুলিতে 
আলাওল বিবহাবোধের যে ব্যাখ্যা! দিয়েছেন তার গভীর তাৎপর্য অনম্ীকার্ধ_ 
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল। 
স্ুথ ছুঃখ প্রতি তার আপদ তরিল ॥ 
বিরহ-অনলে যার দহিল পরাণ। 
পিতল আঙটি করে হেম দরশন ॥ 
স্ফী তাত্বিকত| নিরপেক্ষতাবে মানবচিত্তের প্রেমা্ভৃতির যে সত্য এখানে 
খিবৃত হয়েছে ত| একান্ত সূক্ম এবং অতুল গভীর । বিরহের উপলম্কিতেই 
প্রেমের পরম! সিদ্ধি। বেদনার অশ্রধারায়ই সত্যের সোন। উজ্জল হয়ে প্রকাশ 
পায়। পাধিব সুখ-ছাখ বোধ এর নাগাল পায় না। সাধনতবের কথা 
ছেড়ে দিলে এই প্রেমাভিজ্ঞতা নি:সন্দেহে রোমান্টিক প্রাত্যহিক বোধ 
থেকে গ্রত্তহাতীত রছন্তের অস্পষ্ট কুহ্লীর প্রাণ কেন্দ্রে এ মানুষকে নিষে ঘায়। 
কিন্ত আলাওলের কবিতার ভাষারূপে এই রোমান্টিক প্রেমামুতৃতিকে বহন 
করে কল্পনার কামনাস্বর্শের অতিমুর্খী করে দেবার ক্ষমতা নেই। আলাওলের 
পল্মাবততীতে চণ্তীদাসের রাধান্থুলভ সেই চরিত-জিজ্ঞাসা নেই যা দেহোর্ধ, 


১৩৮ প্রাচীন কাব্য : সোন্ব্ধ জিজামা ও নব মূল্যায়ন 


ইন্জিয়োর্ধ__কেবলই সক্ষম মানসিকতার লুতাতন্কতে নির্মিত। পক্মাবতীর বিরহ 
কথা (একাব্যে বিরহ বর্ণনার কিছু প্রাধান্যই আছে) তাই মামুলি ছুঃখ 
প্রকাশ করার উদ্ধলোকে পাঠককে নিয়ে যেতে পারে না। 

মধ্যযুগের বাংলা পদ-সাহিত্যে কিছু রোমার্টিক-উপলব্ধির প্রকাশ আছে 
বৈষ্ণব কবিতায়--বিশেষ করে চত্ীপাস ও জ্ঞানদাসে। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে 
চাদ ও বেছুলার চরিত্র কল্পনায় রোমাট্টিক আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে । অবশ্য 
রোমান্টিকতা থাকলেও প্রণয়বৃত্তি এদের ঢরিত্রের নিয়ন্ত্রণী শক্তি নয়। রৃষ- 
কীর্তন কাব্যে প্রণয়-আখ্যানের ঘেরূপ তাতে কবির বস্তবিদ্ধ বিশ্লেষণ-প্রবণ 
মনের পরিচয় আছে । প্রেম-জিজ্ঞানায় কৃষ্ণকীর্তন অনেকখানিই দেহ লীমায় 
সীমিত ; রাধা বিরহথণ্ডেও দেহোর্ধ অতিকল্পনার রহস্য প্রধান হয়ে ওঠে 
নি। আরাকান সভার কবিদের পরবর্তী সময়ে রচিত ভাবতচন্ত্রের বিদ্যানুন্দর 
প্রেমবোধের রোমার্টিকতান্ন নয়, একটা সামাজিক ব্যঙ্গের তীক্ষতায়হ জীবন্ত । 
মৈমননিংহ গীতিকার কাহিনীস্তলিতে একমাত্র রোমান্টিক প্রণয় সাথথক রূপ 
লাভ করেছে। পয্মাবতীর বিশেষণ হিসেবে তাই “রোমান্টিক” শব্দটির 
বাবহারে শিথিলত। লক্ষণীয় । 

'আবশ্য র্সেনের চরিত্রের কর্ম প্রবণতায়, পঞ্মাবতীব সন্ধানে যে"গীরত 
গ্রহণে, নান! জ্রীড়া-কৌতুক ও ছুংসাহাসিক কর্মে আপন ঘোগ্যত। প্রমাণের 
চেষ্টায় রোমান্টিক লক্ষণ কিছু আছে। কিন্ত প্রণয়বৃত্তিই এর কেন্দ্রীয় শক্তি 
নয়। কাজেই পদ্মাবভীর মৌলিক গুণাবলীর জন্ত অন্ত ক্ষেত্রে সন্ধান বিধে। 


॥ চার ॥ 

'আলাওলের কাবোর প্রকৃত আম্বাদ জীবনের একটা বিপুল দমুন্নত ও 
তরঙ্গিত ব্ধপের বিশিষ্টতায়। মঙ্জলকাবোর জীবনচিত্রণে যে শিথিল 
পরিবারমুখিতা, গাহস্থ্য প্রাতাহিকের যে নিম্তরঙ্গ পারাবত-বৃত্তি, যে কোমল 
ইন্দিয়ালুতা ত1 থেকে আঁলাওদ আমাদের যেন অকম্মাৎ “শ্েনসম ছিন্ন করে? 
উর্ধে নিয়ে যান_ প্রচণ্ডের মুখোমুখি করে দেন, বিপর্দের দোলায় সমগ্র 
সন্তাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেন। যুদ্ধবর্ণনা অবস্ঠ ধর্শমঙ্গলেও আছে । 
কিন্তু তার ছন্দে-ন্থুরে সেই উদ্দামতা নেই; মামুলি ঘটনা! ছাপিঘ্ধে জীবন 
জিজ্ঞাসার কোন নবতর সত্যে তার মহিপ্রতিষ্ঠী নেই। আবার মনসামঙ্গলের 
টাদসদাগরে যে বীর্ষ-ব্যক্তিত্ব ভার অমকক্ষতা অবস্থাই রত্বসেন নৃপতিতে 
অনুপস্থিত, বিস্ত রত্বকেনের অতি উল্লসিত বেছুইন-বৃত্তি ভার নিজন্ব। 


আলাওল ও পল্মাবতী ১৩৯ 


আর পদ্মাবতী কাব্যের এই বিশিষ্টতা আলাওলের ব্যক্তিত্বের পাত্র 
থেকেই উৎসারিত । 


॥ পাচ ॥ 

আলাওলের জীবনকাহিনী আগ্যন্ত কৌতুহল জাগ্রত করে রাখে। 
মুকুন্দনাম এবং ভারতচন্ত্রের জীবনের সঙ্গে তা একদিকে যেমন তুলনীয়, 
অন্তদিকে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে তা তুলনারহিত। মুকুন্দরামে ভৃমি- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচার জনিত বেদনার্ত কবির মৌন 
সহনশীলতা এবং স্মিত কৌতুকে তার প্রতি প্রশাস্ত কটাক্ষ লক্ষণীয় । ভারতচন্্ 
ও ষুগলঙ্কট এবং ব্যক্তিগতকারণে বেদনাবিদ্ধ কিন্ত শাণিত বিক্রপ-ৃষ্টিতে 
সদ1-জাগ্রত । আলাওলের জীবনেও বিপর্যয় প্রচুর, কিন্তু শ্মিত হান্তে কবি 
তাকে জছ্ধ করেন নি অথব। বক্র ব্যঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকে আহতও করেন নি; 
মূহুর্তে মৃতুার ফেনিল উন্মত্তত। উপকণ্ঠ ভরে পান করার উদ্দাম উল্লাম অনুভব 
করেছেন। জীবনের ঘটন! থেকে কবির ব্যক্তিত্ব এই জিজ্ঞাসাকেই আকর্ষণ 
করে নিয়েছে । 

কোন কোন সমালোচকের মতে কবির ব্যক্তিগত জীবন-ঘটনা তার 
কবিসত্তাকে একেধারেই স্পর্শ করে না। তাই কাবাবিচারে সে আলোচন। 
অবাস্তর। কিন্তু একথা আদৌ স্বীকার্য নয়। ব্যক্কিজীবনের প্রত্যক্ষ 
প্রতিফলন তর কাব্যে না থাকতে পারে; কিন্তু ফবি-আত্মার (থে আত্মা! 
স্ষ্টিকরে) সঙ্গে তার দীবনের যোগহ্ত্র থাকবেই-_প্রতাক্ষ ব| পরোক্ষে, 
বর্ণালী সহযোগে ব! বর্ণহীন স্বচ্ছতায়। তাই আলাওলের জীবন-কাহিনীর 
মধ্যে তার কবি আত্মার নিগুঢ় সত্তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে । 

আলাওলের জীবনের নিমোক্ত তথ্য বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ 
কতক সম্কলিত । আমি ত৷ পুনবিবৃত করছি মাত্র ।$% 

গড়ের জালালপুরে ছিল আলাওলের নিবাস। ঠার পিতা ছিলেন 
নুপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য। জলপথে যাত্রাকালে হার্মাদ ব। পু গীজ 
জলদন্থাদের দ্বারা পিতাপুত্র আক্রান্ত হুলেন। যুদ্ধ করে পিতা! বীরের শ্ঠায় 
শহীদ হলেন। আলাওল কোনক্রমে বেচে গেলেন এবং আরাকানে এসে 
উপস্থিত হলেন। নৃপতি মজলিস কুতুবের অমাত্যপুত্র ঘোড় সওয়াবের জীবন 
বরণ করলেন। 


রঃ “সপ ওরস সপ -০স্ 


* তথ্য নয়, ব্যাধ্যাংশ মাত্র বত'মান লেখকের মিজন্ব | 


১৪৯ প্রাচীন কাব্য ; লৌন্দর্ঘ জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


সঙ্গীত ও নাটাকলায় তার অসামান্ঠ দখল ছিল । বাংলা-সংস্কত-আরবী- 
ফারপী ভাষাও ছিল তার আয়ত্বাধীন। সেকালে গুণীর আদর ছিল। 
সামান্য অশ্বারোহী সৈম্ভের তাই রাজসভার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের 
পৃষ্ঠপোষকত| পেতে বিলম্ব হল ন।। অশ্ব এবং অন্ত্র পরিত্যাগ করে তিনি 
কাব্য লিখতে আরম্ভ করলেন । মাগনের মৃত্যুর পরেও ম্থুলেমান বা সৈয়দ 
মহমদের মত রাজামাত্যদের আন্কুল্য তিনি লাভ করেছেন । ফলে “পল্মাবতী/”১ 
“তোহফা১ “হগ্তপয়কর””, দৌলত কাজীর “সতীময়না"*র অসম্পূর্ণ শেসাংশ 
এবং “সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমালে+র কতকাংশ রচিত হয়। 
এমন সময় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল । সাজাহানের পুত্র স্থুজা রোলাঙ্গে এসে 
আশ্রয় নিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তিনি রাজার রোষাকর্ষণ করলেন। 
সম্ভবত দিল্লীর সমাটবংশের স্থজাকে কেন্দ্র করে মগ রোসীঙ্গরাক্তের মুসলমান 
অমাতাদের এক অংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায়ই সুজা রাজরোষে পড়েন। 
রোসাঙ্গ-নৃপতি সহ হেল বিসংবাদ। 
পরাজয় খটিল তান প।ই অবসাদ ॥ 
ঘত লোক মুললমান তান সঙ্গে ছিল। 
রোসাঙ্গ নাথের হাতে সব লোক সৈল ॥ 
আলাওল কারারুদ্ধ হলেন । এ ব্যাপারে তিনি কতটা সম্পৃক্ত ছিলেন ত৷ জান। 
না৷ গেলেও সুজার পরাজয়ে কবি যে অবসা'দরগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তার সাক্ষ্য 
আছে কবির নিজেরই রচনায়, 
কর্বি অবশ্ঠ কিছু কাল পরে কারামুক্ত হলেন, কিন্তু রাঁজকীঘ মর্যাদা ও 
প্রতিষ্ঠ। তো গেলই, জীবিকার সংস্থানও রইল ন। | 
সবে ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ। 
রাজকবি ভিখারি হলেন | অবশেষে ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরল। 
রোসাঙ্গের কাজীর আন্ুকৃলো রাজসভায় কার প্রবেশ ঘটল। “সয়ফুলমুলক- 
বদিউজ্জমাল” সমাথ্ করলেন, “দারা-সিকেন্দার নামা” লিখে নৃপতিকে 
সন্ত করলেন। 
নাটকীয় উ্থানপতনপূর্ণ, খটনাবহুল জীবন ছিল আলাওলের। এই 
সংক্ষিত বিবরণ থেকে কয়েকটি মূল সুত্র আবিষ্কীর করা যেতে পারে_ 
এক | জীবনে বহুবিচিআ এবং উদ্দাম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন 
আলাওল-_হার্মাদ জলদক্সাদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে আরম্ভ করে রাজবন্দীর 
ছুংসহ দুর্দশা, অস্বীরোহী' দৈনিকের জীবন থেকে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত । 


আলাঙল ও পদ্মাবতী ১৪১ 


ছুই। আলাওল যে রাজসভার কবি ছিলেন এবং ঘে সব মন্ত্রী 
সেনাপতির আহ্কুল্য লাভ করেছিলেন, তারা মুকুন্দরামের পোষ্টার 'মত গ্রাম্য 
জমিদার ছিলেন না| ভারতচন্ত্রের প্রতিপালক কৃষ্ণচন্দ্র একটু বড় ধরণের 
জমিদার মাত্র, রাজা ছিলেন না । তার রাজ সভায় বিলাস কলার অভাব ছিল 
না, অভাব ছিল প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক জীবন-বেগ প্রবাহের । সমগ্র মধ্য- 
যুগ ধরে বাঙালী কবিগণ তাই সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি থেকে বহু দূরবর্তী 
ছিলেন । গ্রাম কেন্দ্রিক জীবনচর্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান পতনের 
প্রভাব বড় পড়ত না। বাঙালী কবিগণের চিস্তা-চেতনার রাজ্যে তাই রাক্ত- 
নৈতিক জীবন ও মননের প্রতিফলন প্রায় অনুপস্থিত ছিল । কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
এবং শ্রীকরণ নন্দী পরাগল ও ছুটি খীয়ের সভায় আশ্রম পেয়েছিলেন । 
সৈনাপত্য-কেন্দ্রিক চিত্রধর্ম এবং প্রত্যক্ষ রাষ্নৈতিক জীবনের সংস্পর্শে 
উক্ত কবিদের মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ধের যুদ্ধবর্ণনার আধিক্য ঘটেছে। 
রোপাঙ্গ-নুপতিদের সভাকবি ছিলেন আলাওল | এবং এ সভায় রাষ্ট্রনৈভিক 
আলোচনা ও কণনতৎপরতাই প্রধান কর্তবারূপে অন্ুুশীলিত হত। আর 
আঁলাঁওলও যে কাঁব্যরচন। ব্যতীত সর্ধবিধ কর্মতৎপরত। থেকে বিরত থাকতেন 
ন। এমন প্রমাণ মিলছে । 

তিন। আলাওল ঘাবতীয় ঘটনাতরঙ্গের নীরব ও নিরাসক্ত দর্শক 
ছিলেন না । সুফীসাধক হওয়! সত্বেও এই নিক্িয় নিরাসক্তি তার কবিষ্বভাবের 
অংশ ছিল ন|। যে ব্যক্তি হাম্াদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আত্মরক্ষায় সমর্থ 
হন, ঘোঁড়সওয়ার সেনানীর গতি ও শক্তির অধিকারী হিসেবে জীবিকা অর্জন 
করেন, কবি হয়েও রাষ্ীয় দ্বন্দে অংশগ্রহণ করেন, অতি সামান্য অবস্থা থেকে 
উচ্চ রাজ পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণে একাধিকবার নিপুণ কৌশলের সার্থক প্রমাণ 
দেন ভিনি আর যা-ই হোন নিক্রিম্ণও নন, নিরাসক্ত ও নন। 

এই কবি-চিত্রের ৃষ্টি হিসেবে "পদ্মাবতী" কাব্যের বিচার করলেই 
তার যথাযথ পরিচয় মিলবে । ' 


বাঙালী মুদলমান সমাজ জীবনের বান্তব চিত্রের অভাবের জন্ 
'আলাওলের বিরুদ্ধেযষে অভিযোগ উখাপিত হয়েছে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ত৷ 
ঘেমন অবশ্থন্বী কার্য তেমনি বর্তমান অধ্যায়ে আলাওলের ঘে কবি-ব্যক্বিত্তের 
পরিচয় নেবার চেষ্ট৷ হচ্ছে তার পেছনে কেবল ব্যক্তিগত (7001%7058119610 ) 
কারণই নয়, সম্ভবত ধর্মগত জীবন চেতনার কিছু কারণও বর্তমান । 


১৪২ প্রাচীন কাব্য ; সৌন্দর্য জিজ্ঞাগা ও নব মল্যাধন 


মেকালের বাঙালী হিমুর স্বাভাবিক জীবনাদর্শের ব্যাথা। করতে 
গিয়ে ডাঃ নীহ্বাররপগ্রন রাষ বলেছেন, “বৃহত্তর, সংগ্রাম-মুখর, উল্লাস-উতরোল 
জীবনের ম্পর্শও সেইজন্তই (অর্থাৎ গ্রাম-কেন্ত্রিক কৃষিপ্রাধান্ত- লেখক ) 
বাঙালীর গ্রামীন সংস্কতির শ্রোতে কোনে বৃহৎ চাঞ্চল্য হ্ষ্টি করে নাই, তাহার 
তটরেখাকে প্রনারিত ব। প্রবাহকে গভীর গম্ভীর করিতে পারে নাই।-- 
সেখানে জীবনের শান্ত, সংযত, সমতাল ; পরিমিত স্ুখও পারিবারিক বন্ধনের 
আনন ও বেদন। ; স্থবিস্তত দার মাঠ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের 
ছায়ার (সৌন্দর্য ।৮__( বাঙালীর ইতিহাস )। অপরপক্ষে মুসলমান ধর্মের পায়েব 
তলাষ “বিশাঙ্গ মরু দিগান্তে বিলীন”, এক হাতে কোরাণ অপর হাতে তরবারী । 
জীগোপাল হালদারের ভাষায বলা যায়, “মুসলমান ধর্ম অস্থান্ত সেমিটিক 
ধর্মের মতোই স্বমতসবস্ব এবং পরমতে অবিশ্বাসী | _সেমিটিক জাতিদেব 
ইতিহাসে ইহার কাবণ দেখা যায) তাহার] ভিন্ন মতের জাতি ও রাজাদের 
হাতে কম নিপীড়ন সহ করে নই। সেমিটিক গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত মুদলমান 
ধর্মের (প্রবণাও 'তাই উগ্র। সেই প্রেরণা যেকত প্রবন্প তাহা! এই বলিলেহ 
যথেষ্ট হইবে যে শতথানেক বৎসরের মধ্যে মুসলমানগণ আরব, পারস্য, সিরিষ।, 
আর্মানীযা ভয় করিয়। মিশর ও উত্তর আফ্রিকার উপব দিয় স্পেন পর্যন্ত 
অধিক'র করিয়া! ফেলিল--” (সংস্কৃতির রূপান্তর ) 

এই গতিবেগ, এই প্রবল বিজীগিষ! ধর্মসম্প্রদায়ের হ্থত্রে মুপলমান 
নীতিবোধে ক্লপান্তরিত । বিখ্যাত ধর্মতত্ববিদ 20%2:0 শব. 091) এর তাষাষ 
00000 91612091109 1 (16 15190010 60710 760590 2) 01 4১187) 01151) 
71201119760 11] 1175 01161891160 %1065--90005, 01119817195 1017 
962121006, 11950118116), 108210810111)119 2190 1066101700৩” 11006 07681 
]২০1161009 01 প্র] 119011) ড/0110--পিলরেখ! বর্তমান লেখকের ] 

বিশেষ করে এই শিভ্যালরি বাংলার জাতীয় চেতনায় একেবারে 
অতিনব। ইসলামী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে আলাওলের চিত্তধর্মে এই 


খুন -মনুপ্রবিষ্ট এবং কাব্যক্ধপে অভিব্যক্ত ॥ 


॥ ছয় ॥ 

'মালাওলের কাব্যগুলির মধ্যে “তোহ্‌.ফা/ ধর্মতত্ব বিষয়ক রচনা, কাহিনী- 
কাব] ন। “লতী ময়না” অপরের রচিত কাব্যের অসমাপ্ত অংশ পূরণ মান্র। 
কাজেই "্সালাগলের কবি-চিত্তের প্রবণতার পরিচয় অন্ত কাব্যগুলির মধ্যে 
অনুসন্ধানযোগা । 


আলাওল ও পদ্মাবতী ১৪৩ 


কবির কাব্যগুলি অন্বাদমূলক ৷ (অবশ্য এ-অন্বাদ যথেষ্ট পরিমাপে 
স্বার্ধীন)। অন্বাদমূলক হলেও কবি বিশেষ করে কোন ধরণের কাব্য-কাহিনী 
অন্রবাদে উৎসাহ অনুভব করেন তার বিচার কবির মানস-জিজ্ঞাসার সন্ধান 
দেবে। “সর্ছুমূলব-বদিউজ্জমাল” কাব্য আরব-পারম্ত উপকার রাজ্য থেকে 
সংকলিত । বন্য কল্পনার (৯/114 17788)7091109) নির্ধাধ উল্লাপ এ জাতীয় 
কাহিনীর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । “সপ্ত পয়করে”'র কাহিনীটি নিম্নরূপ । রাজপুত্র 
বহরামকে জ্যোতিষীর নিদে'শে রাজ। বিদেশে রাখেন। তার ব্যবহারের 
জন্য সাত রঙ্গের সাহটি টাঙ্গী ঘর গিমিত হুল। বহ্ৃরামের অন্ুপস্থিতিকালে 
রাঙ্তার মৃত্যু হল এব মন্ত্রী সিংহাননে বসল । বহরাম এসে মন্ত্রীকে অপসারিত 
করলেন | ক্রমে প্রতিবেশী সাত রাজাকে পরাজিত করে তাদের কন্ঠাদের 
বিবাহ করেন। সাত বাণীর জন্য সাতটি টাঙ্গী ঘর নিদষ্ট হল। সাতদিনে 
বহরাম এদের কাছে সাতটি গল্প করেন। সপ্ত পয়কর তারই সঙ্কলন। এই 
স"ক্ষিপ্তসারের মধা দিয়েই এই কাহিনীর নায়কের বিচিত্র দুঃসাহসিক 
কর্মতৎ্পরতার এবং উদ্দাম জীবনবেগের পরিচস্টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্দারা- 
সিকান্দার নামা 'প বিষয়বস্তও সমগোত্রীয় | বিশ্বজয়ী আলেকজাগারের 
বিদ্ুয় মভিবানের কয়েকটি কল্পকাহিনী এ কাব্যে অবলদ্থিত। 

সালাওলের কবিমনের পরিচয় উপরোক্ত আলোচনায়ই অনেকখানি 
স্পট হবে । কবিচিত্বের এই উদ্দাম আবেগই পদ্মাবতী কাব্যের জষ্টা | 


॥ সাত ॥ 

পল্মাবতী কাব্যকে মাঝে মাঝে মধ্যযুগের বাংল। কাব্যের বাতায়ন 
নামে চিহ্নিত করবার বাঁসন| জাগে । এ কাব্য যেন ঘর থেকে পথে বার করে 
আনে_দে পথ উদ্দাম উল্লাস, অস্রহাশ্যগতিমুখরতা, বিচিত্র ছু:সাহসিক 
অভিযানের পদচিহ্বে ধন্য | 

নুপতি বত্বসেন সন্গ্যামী হয়ে পথে বেরুলেন। নাথ কাব্যের গোপী- 
চন্দ্রের সঙ্গ্যাস বর্ণনার সঙ্গে এর তুলন| নহজেই মনে আসে। গোপীাদের 
সন্্যান ত্যাগ-তিতিক্ষ। আত্ম-নিগ্রহের চরমতম পরীক্ষায় পূর্ণ আর রত্ব সেনের 
সন্ত্যান প্রেমের সন্ন্যাস । নুন্দরীশ্রেষ্ট। পঞ্মাবত্তীকে লাভ করবার এক ছুংসাহসিক 
প্রচেষ্টা । এই সন্গ্যাস তাই বানর-কক্ষে পন্নিসমাপ্ত এবং তার পথ সমুদ্রলজ্ঘনের 
প্রবল শক্কিমততায়, সিংহল নৃপতির গড় আক্রমণের আত্মঘোষণায় এবং অশ্ব ও 
£চৌগান' জীড়ার বিটিত্র নিপুণভায় চিক্কিত। মুকুন্দরামের ধনপতি পায়রা 
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উড়িয়ে যে খেলায় মত্ত তাতে ক্ষীণ প্রাণ বিলাসীর স্বাক্ষর আছে, ভারতচন্ত্রের 
হুত্মরের রচনাবিস্াসে চাতুর্ষের পরিচয় আছে। রত্রসেনের এ কীড়া বীর্ধময় 
এবং প্রাণ চঞ্চল। রত্বসেন অশ্বক্রীড়া প্রদর্শন করছেন-_ 
ধূলি মাঝে অঙ্গ যেন মেঘেতে বিজলি ॥ 
দক্ষিণে ফেরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক। 
অদক্ষিতে গতি যেন কুম্তকার চাক ॥ 
যখন দক্ষিণ বামে পাক উলটায়। 
আগে পাছে তখনে কিঞিৎ চিন পায় ।॥-- 
সা ক রঃ সা ্ ১৪ 
কত দূর গিয়া নৃপ অশ্বকে উঠায়। 
দৃষ্টি নাহি পরশিত হয় তথা যায় ॥ 
সমুখে চাবুক ফেলি ধরে শীঘ্রগতি। 
দেখিয়। সকল লোক ধন্দ হৈল অতি।॥ 
ধাই অশ্ববর যাইতে চাবুক ফেলায়। 
আসিতে ধরণী হৈতে পুনি উদ্ধারয় ॥ 
আর বার ফেলি বেগে যায় দূরাস্তর | 
আসিতে নামিতে কিবা বেকত অন্তর ॥ 
অশ্বপৃষ্ঠ তল দিয়া লইয়া চাবুক। 
আর দিক দিয়! উঠে দেখায় কৌতুক ॥ 
লোকে অনুমান করে পড়িল ভূমিত। 
অলঙক্ষিতে উঠে যেন চমকে বিদ্যুৎ | 
ভাষ! ও শব্চয়নে কবি রত্বসেনের বীর্যোল্লাসিত চিত্তের রঙটি এখানে জীবস্ত 
করে রেখেছেন । “চৌগান” খেলার বর্ণনাটিও সমান প্রাণমগ্র_ 
ছুই দ্রিকে চারি খুঁটি আনিয়! গাড়িল। 
মধ্যভাগে আরোপিয় গাড়ুয়৷ ফেলিল ॥ 
মিলিমিশি হই সবে লাগিল খেলিতে। 
লকল চাহেস্ত নিতে আপনার ভিতে ॥ 
সিংহলের আসোয়ার গুলি নিতে চায়। 
চৌগান ঠেলিয়। যুগি গুলি পালটায় ॥ 
গাড়,য়। বেড়িয়। শব্দ ওঠে ঠন্ঠনি। 
বারে থাকি দেখে বত্বসেন নৃপমণি ॥ 


আলাওল ও পদ্ম/বতী ১৪৫ 


ঈষৎ হালিয়া ন্প আসিয় তুরিত। 
গাড়য়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত ॥ 
নু গু ক গা ০ 
যুগিগণ বলে গুরু কি কর্ম করিল।। 
আপন! হন্তের থেড়ি পরহস্তে দিলা ॥ 
০ গা র্‌ ৯ টা 
গুরু বলে শুন শিষ্য আমার বচন। 
দড়তাঁবে থেল। খেল হৈয়। এক মন ॥ 
পরহস্তগত যদি হেল গাড়ুয়া । 

পুনি ফিরাইতে পারে সেই সে খেড়ুয়া ॥ 
শিষ্যগণ সঙ্গে নুপ এতেক কহিতে। 
সিংহলের নরে গুলি নিল নিজ ভিতে ॥ , 
তখন সকল লোক মনে ভাবিলেক । 
সিংহলের আসোয়ারে খেল! জিনিবেক ॥ 
স্‌ নী এ ঈ রদ সী 
খু'টি বেড়ি ছুই দলে করে হানাহানি । 
রত্বসেন নৃপ তবে মনে মনে গণি ॥ 
বিজলি ছটকে প্রবেশিয়। মহামতি । 
চলিল গাড়য়া লই অলক্ষিত গতি ॥ 
বেলাবারি মারি গুনি দূরে চাঁলাইল। 
পাছে পাছে শীভ্রগতি অশ্ব ধাবাইল ॥ 
তার পাছে আসোয়ার ধাইল তুরিতে। 
নৃুপতির শিক্ষ। কেহ না পারে লঙ্বিতে ॥ 
ছাটের উপরে ছাট অশ্থরে চাপিয়। | 
চলিল নৃপতি তবে গাড়,য়া লইয়। ॥ 
ডাইনে রাখিয়। গুলি বলে থেলাথেলি। 
শীন্ব ঘ্বারকল্প রত্বসেন মহাবলি ॥ 

লগজ্বিতে নারিল সিংহলের আসোয়ার | 
এই মত যুগীরা জিনিল তিনবার ॥ 

মঙ্জলকাব্যের রন্ধনশাল। ও পুজা-ব্রত-স্ত্রীআাচারের অতি বিস্তৃত বর্ণনার রাজ্য 
থেকে এ পৃথিবী বছ দুরে অবস্থিত । তাই মেয়েলী ধ্যানধারণী, চিস্তা-চেতনাকে 
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মঙ্গলকাঁবোর উৎস বল! গেলে, এ কাব্য-কল্পনার ভিত্তি ষে নিরঙ্কুশ পৌরুষের 
রাহ্্ত্ব তাতে সন্দেহ নেই। 
বাংলা মঙ্গলকাব্যে (টাদ চবিত্রেব কতকা'শ বাদে ) পরিবাব জীবনের 
আন্কপুবিক কাহিনী, কিন্ধ আলাওলের পদ্মাব তী /১৫%০।16-এর মালা'। ফলে 
এর কাহিনীর এক্য বিদ্বিত। কিন্তু সেখানেই এর বৈশিষ্ট্য । যোগীবেশে 
বছ শত যোগীবেশধারী রাজপুত্র সমভিব্যাহারে সি'হছলে আগমন এবং বিচিত্র 
ঘটনার মধ্য দিয়ে পদ্মাবত্তী-লাভ, শিকার বর্ণন, ব্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমনের 
পথে সমুদ্রে বিপর্যয়, আলাউদ্দীন্র সঙ্গে দীঘন্থায়ী সংগ্রাম, গৌর! এবং 
বাদলের বীরত্ব, প্রথম পত্বী সম্ভাষণেব মাধুর্বোদাঞ্চকে অস্বীকার কবে 
বাদলের বুদ্ধযাত্রা, দিল্লীর বন্দীশালা থেকে কৌশলে ন্‌পতিকে উদ্ধার করে 
পলাষন, 'অপূর্ধ খীবত্ব দেখিষে গোরার আত্মবলিদান প্রভৃতি ছুঃসাহসিক 
রোমাঞ্চকর 'ঘটনাব মালাযগ্রন্থনই এই কাবোর বিশিষ্ট আস্বাদ। এই ছু সাহসিক 
ঘটনাবলীর অস্তবস্থিত জীবনদর্শনটিকেও কবি চমৎকারভাবে প্রকাশ কবেছেন 
রত্বসেনেব মাধ্যমে | আলাউদ্দীনের সঙ্গে প্রচণ্ড স”্গ্রামেব মঘোকাব ক্ষণিক 
বিরতিতে-_ 
তবে রাজী রত্রসেনে বিচাঁরি বুঝিয়। মনে 
অবশ্ত মরী আছে তনে। 
যেপিল ানন্দে যায জীবন স্ফপ পা 
স্থধু ভোগ ভাল মন্দ সে ॥ 
ভধিভব্যে থাকে যেই অবশ্ হইবে “ই 
বুদ্ধি বলে নাহিক এড়ান। 
'অজ্ঞান ভাবয়ে ্ুখ জম্মিতে ববিব সুখ 
সদাশন্দ পাহন প্রমাণ || 
এতেক ভাবিক্া চিত্তে রত্রসেন আনন্দিতে 
রাজদ্বারে রচি নত্যশালা| | 
হরসিতে সর্জন নাচয়ে নর্তকীগণ 
পঞ্চ শব করি এক মেল ॥ 
চিতোরের ছূর্গপ্রাকারে ন্ত্যশাল! নিমিত হুল। অদূরে অস্ুযুচ্চ বেদিতে 
আলাইদ্দীনের কামান সজ্জিত। মুহূর্ত পূর্যেও যেথানে গ্নোপাধর্ষণ ঘটেছে, 
নর্তকীর নত্যতালে, উচ্চক সঙ্গীতে সেস্থান মুখর হয়ে উঠলগ। আরাবঙ্লীর 
শিখরে শিখরে ত৷ গ্রতিধ্বনিত হল । 


আলাওল ও পদ্মাবতী ১৪৭ 


মুত্যুর মুখোমুখি জীবনভোগের এই বাসনা সমস্ত ক্ষত্রভার উদ্ধে চিত্তকে 
সমুন্নত করে। এই বলিষ্ঠ ভোগবাদ দেবতার মন্দিরে করজোড়ে কামাবস্তর 
প্রার্থনা নয়, বিপরীতের দস্তর জিঘ।ংসা থেকে জীবনের শেষ নির্যাস ছিলিয়ে 
নেওয়া । প্রাণকে বাজী রাখতে তার তাই ভয় নেই। 


১২1 1মমনপিওহ গীতিকা || 


মৈমনসিংহ গীতিক! পুরানে। কি নতুন, খাঁটিকি ভেজাল এ নিয়ে 
গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এবিতর্কের সমাধানের ভার পণ্ডিত- 
গবেষকদের উপর ছেড়ে দিয়ে এর কাব্যরন আস্বাদে কোন ক্ষতি নেই। 
আর কাব্য সোন্দর্ষে এই গীতিকাগুলি যে একক এবং কালোভীর্ণ এ কথা 
বোধ হয় তর্কাতীত। আর এই কারণেই কি এদের থাটিত্বও নি:সন্ধিদ্ধ 
প্রতায় নয়? 


্োমাঙ্গা ও বাভবতো 


বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের মূলগত পার্থক্য । কিন্ত কোথাও একটা 
যোগসভ্র থেকে গেছে। রোমাদ্দে আমর! দৈনন্দিনের খণ্ডিত সামান্তা 
থেকে কল্পনার এক স্থদুর বর্ণা্য রাজ্যে অভিযান করি। সেখানে 
প্রকৃতিতে, মানুষে ও প্রাণীজগতে পার্থক্যের সীমারেখা বড় কম, সেখানে 
কল্পন! ও বান্তব বড়ই কাছাকাছি হাত ধরাধরি করে চলে। লে-রাজ্যে 
মানষের কামনা! দেহ ধারণ করে আবিভূতি হয়, বাস্তবের স্থল বাধা অতি 
সহজেই সেখানে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু তবুও রোমান্দের রাজা রূপ- 
কথার রাজ্য নয়। আমাদের প্রাত্যহিকের ধুলিমলিন সুর তার গায়ে ন। 
লাগলেও, সম্ভব ও অসম্ভব সেখানে একাকার হয়ে যায় না। কার্যকারণের 
সমন্ত প্রয়োজন সেখানে অবলুপ্ধত নয়) বিশেষ করে উপরের গাঢ় রঙের 
প্রলেপ একটু অপত্থত হলেই সেখানে বাস্তব জীবন ও পরিবেশের কিছুটা 
পরিচয় ফুটে ওঠে। 
মৈমনসিংহ গীতিকার গাখাগুলি প্রায় সবই রোমান্দ-ধর্মী। আমাদের 
জীবনের দৈনন্দিন কাহিনীর সেথানে প্রবেশ নিষেধ । সে-রীজ্য সৌন্দর্যের 
রাজ্য, প্রেমের রাজ্য । সেখানে সুন্দরী নারীর__ 
হাঁটিয়া না যাইতে কন্ঠার পায়ে পড়ে চুল। 
মুখেতে ফুটিয়। উঠে কনক চষ্পার ফুল ॥ 


মৈমনসিংহ গীতিক! ১৪৯ 


এবং ঘাঁযাবরী যুবতীর “আসমানের তারা'র স্যায় “আগল ডাগল” আখি দেখে 
মুনির মন ভোলে, ব্রাহ্মণ জমিদার পুত্র তার সমাজ সংসার ধর্ম সব ত্যাগ 
করে বিবাগী হয়ে যায়। 
দৈনন্দিন লাংসারিকত! থেকে “মহুয়া” কাহিনীর পটভূমি বছদূর_ 
উত্তর্যা না গাড়ো পাহাড় ছয় মাস্তা৷ পথ । 
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর বত ॥ 
হিমানী পর বত পারে তাহারই উত্তর । 
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর ॥। 
চান্দ-স্থরুয নাই, আন্দাবিতে ঘের! । 
বাঘ-ভালুক বইসে মাইনসের নাই লরাচরা| | 
গারো পাহাড়ের 1নবিড় অন্ধকার অরণ্যাননী, খরআ্োত। পার্ধত্য নদী, বেদের 
দলের অদ্ভুত যাযাবর জীবন, সর্্যাসীর ভাঙ। মন্দির ও অলৌকিক ক্ষমতা, 
আর দর্ধোপরি ময়! স্ুন্দবী_-আন্ধার ঘরে থুইলে কন্যা জলে কাঞ্চা 
সোঁপা।' প্রতাহের প্রয়োজনের ধূলিলিপ্ত জগত থেকে কল্পনার মোক্ষতধামে 
অপন্থত হয়েছে এ কাহিনী । যেখানে গ্রাম্য-জীবনের সাধারণ পরিবেশের 
কাছাকাছি এসেছে "মহুঘ, সেখানেও সালি-ধানের ক্ষেত আর কাকচসক্ষু জল 
সরোবরের এক অপূর্ব মোহিনী জাল বিস্তৃত। সমগ্র কাহিনীটির গতিই 
হল সমাজ ও সংসার থেকে দূরে__বহুদূরে ! 
অপরাপর পালায় রোমান্সের এই বিপুল সুদূরতা নেই, কোথাও 
কাহিনী পরিবার্-ধর্মের চারপাশেই আবতিত, গ্রাম-জীবনেই কেন্দ্রিত। 
কিন্ত কল্পনার রঙ্গ-রসে বাস্তবত। সর্ধত্রই আবৃত, দূরের আভাস সর্বত্রই 
ব্ঞ্জিত। কোথাও আবার এই ব্যঞ্জন। রূপকথার রাজ্যে -উত্তীণ হয়েছে, 
যেমন “কাজলরেখায়', কোথাও উত্তীর্ণ প্রায়, যেমন “রূপবতী”তে। 
কিন্ত “কেনারাম” বা চন্দ্রাবতী'র পাল সম্পর্কে ইতিহাসের দাবী 
উঠেছে। প্রসংগত এ দীাবীটি বিচার্য। 
চল্্রাবতী+ চরিত্রটি এ্রতিহাসিক কিন্তু আলোচ্য কাহিনীটি একান্ত 
ভাবেই তার ব্যক্তি জীবনের আশা-বেদনায় মন্থর ; এ গাথায় রোমান্স রসের 
অনুগ্রবেশে তাই বাধা অল্প। কেনারামের পালা সম্পর্কেও একই কথ!। 
তিজ্ববংশী এ্তিহাসিক ব্যক্তি সন্দেহ নেই, জালিয়ার হাওর প্রভৃতি স্থানগুলির 
ভৌগলিক অবস্থানও নিশ্চিত হতে পারে, হয়ত কেনারামের ব্যক্তিত্বও 
প্রমাণ কর! সম্ভব ? কিন্তু 'দন্দ্যু কেনারামের পালা/-_অস্তত তার যে সাহিত্যিক 


১৫০ প্রাচীন কাবা £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস ও নব মূল্যায়ন 


রূপ আমাদের হস্তগত__অন্যান্ত গীভিকাগুলির ন্যাই একটি উতর রোমান্স। 
এ পালাগ্ন জনশূন্য জালিয়ার হাওর যতটা ন| ভৌগলিক সত্য, রোমান্স 
কাহিনীর পরিবেশ-রচনায় তার দান তদপেক্ষা অনেক বেশী । একদিকে 
ফুলেশ্বরী নদী ধারাক্োতে বয়ে যাচ্ছে, ছার তারই পাশে সেই আদি 
অন্তহীন শর বণ, মাঝে মানে উচ্চ বুক্ষশাথে পাঁখীদেব কলকুগন। এহ 
অঞ্চলটি যেমন "আমাদের পরিচিত পত্রীগ্রাম থেকে ঘযোছন-ব্যবধান, 
তেমনি দল্য কেশারামও আমাদের গরিচিত দক্যুগোির মধ্যে স্বাভয়ে 
উজ্জল। সে ভীষণ ও দযাহীন। জীবন হননেই তার 'মানন্দ। কিন্ঠ 
সংগৃহীত অর্থরাশি সে নিজে খাণহার বথে না, দান কবে পুণ্যলাভ্র 
বামনাও নেই তার; মাটির অর্থ মাঁটিব গভেখ এুকিবে রাখে । প্রতিহাসি 
বাস্তবত। অপেক্ষ। রোমান কর্পনার রাঙ্যে এই ব্যাপার অধিক সম্ভব । এ- 
রাজ্যে দ্বিজবংশী যখন মনস।র ভাসান গান করেন, আকাশ চাদোয়। হণ, উডন্ত 
পাখী ফিরে আসে বুক্ষণাখাধ, পাগল] ভাটিবাল নী উদ্জান য়, ভু 
শির ম্ইয়ে চলে যাধ, আব বেনাখাম খশাডা ছুড়ে ফেশে একভাব। হাতে 
তুলে নেয়। এ ঠা এমনে বাজা, এব খান্তবত। ভা একটু ছটিল 
ধরণের । 


সবগুলি গাথাযই (প্রমের এমন মুক্ত গতি, গেহ-সৌন্দর্সের এমন প্রর্ঘলিভ 
মাদকতা, কামনার এমন অহস্কত তীব্রত, আাম্মদানের এমন তেজোগর্ 
স্বাভাবিকতা দেখা বাথ যে এরা আমাদের এক কপ্পলোকের সৌন্দর্ষেব মধ্যে 
নিষে বায়, যেখানে ফুলে ফলে, নদীর ধ্বনিতে, পাঁখীন গানে, পর্যায় বসন্তে 
এক 'অপূর্য রাজা আমাদের প্রাণ ভুলা । 


কিন্ত এ রাজ্য কি একেবারেই বপকখার বখাঞ্জা? 'মনস্থব অতি- 
প্রার্কত পরিবেশ কিংবা! অলৌকিক শক্তিপুঙ্গেব সথ।তোহে এএ ভাবাকাশ 
'মাবরিত নয়। লঘু তরল কল্পনা-বিলাদে এখানে গাঠকমন মাধ্যাকর্ষণচ্যুত 
হয়ে মেঘ খণ্ডে খণ্ডে প্রমোদবিহার করে না । রে'মান্দের বশাঢ্যভার আশ- 
গাশ থেকে সমাজ ও ধে মান্ুযগুলি উকি মারে ত। একান্তভাবেই বাংলার 
নিজস্ব প্রাণ । এখানে সপত্বী পুত্রকে হত্যার চক্রান্ত আছে, মুক্ত প্রেমের 
জয্নগানের পাঁশে পাশেই চলেছে সমা্স-প্রধানদের কুতসী-রটন1,__সমাজমন 
মানষের প্রেমধারণাকে বারংবার ক্রিষ্ট করে ট্রাজেডি ঘটিষেছে এই কাব্যে। 


গৈমন্সিংহ গীতিক! ১৫১ 


মুসলমান কাজি বা দেওয়ানের লালস! ও অত্যচারের নখর বহ্স্থানে উদ্ধত, 
কিন্তু কোথাও লাশ্প্রবায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত নয়। হিন্দু মুসলমানের প্রেম 
চিন্তরকে দরদের সঙ্গে এঁকেছেন কবিরা । আর এই দেশের কর্মশীল মানুষ 
__কাঙালিয়া, জাঙালিয়া, মৈযাল বন্ধু প্রভৃতি চরিত্রের মাহাত্ম্য তো! নিখুত 
বাস্তবতার সংগেই মূর্ত হয়েছে । 
কেবল কাহিনী .ও চরিত্রেইি নম্ন, প্রক্কতি-চিত্রণে'ও বর্ণাঢ্যতার 
পেছনেই এই গ্রাম-বাংল। জীবস্ত-_ 
শাওনিয়! ধার! শিরে বজ্র ধরি মাথে। 
বউ কথা কও বলি ডাকে পথে পথে ॥ 
কিংব।, 
হাতেতে জলের ঝারি বর্ষ নেমে আমে। 
এ তে। একান্তভাবেই বাংলার পলী-চিন্র। 
প্রকৃতিতে আর লোক।চারে- ছর্গোৎসবে, আলপনায় আর-মেয়েলি 
প্রথার বর্ণনায় _ রোমান্সরসের বাহুল্য সত্বেও এক সুষম কিন্তু বাস্তব মগ্ডনচিত্র 
রচিত হয়েছে গীতিকাগুলির চারপাশে ।-- 
কিন্তু প্রেমই হল লেই কেন্দ্রীয় সত্য যার শ্ত্রে রোমান্স-বাস্তবের 
মধ্যেকার এই বেপীবন্ধন রচিত । নি:নংশয়ে এই কাবাগুলির কেন্ত্র-কথ। 
প্রেমে (কেনারামের পাল! ব্যতীত ), প্রেমের অগ্রতিরোধনীয়্ প্রবল গতিতে 
আর অনন্ত বৈচিত্র্যে। মানব-অন্ভূতির জগতে প্রেম এমনই একটি হাদয়-বাণী 
যা! একান্তভাবে বাস্তব হয়েও মনন ও কল্পনার স্ুক্গতায় আর বাঞ্জনায় সুদূর 
সৌন্দর্যের পক্ষকামী। 
রোমান্সের বর্ণবিচ্ছ,রণে কিংবা বাস্তবের ঘন-পিনদ্ধতাম্থ মৈমনসিংহ 
গীতিকাষ মুক্তপ্রেমেরই জয়গান । 


্রমা 

রূপ আর অরূপ জগত, কল্পনা! আর বান্তবের মধো সেতুবন্ধ রচন। 
করে প্রেম। ত্বভাবতই দেহধারী মানুষের জীবন ধারণের সঙ্গে এর সম্পর্ক 
অবিচ্ছেপ্ত--কিন্ত এখানেই এর সমাপ্তি নয়, সুচন! মাত্র। দেহকে অবলম্বন 
করেও দেহাতীত লোকে অভিযান করে বলেই চিরকাল সাহিত্যে এর 
পটভূমি বিস্তৃত । 

আমাদের পুরানে। কাবা-কাহিনীতে প্রেমের স্থান ছিল সংকীর্ণ । 
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মধ্যযুগের সামাঞ্জিক বিধিনিষেধ মুক্ত পপ্রমের পক্ষবিস্তারে দাহাষ্য করে নি 
আদৌ-_বাঁধাই দিয়েছে । মঙ্গলকাবো নরনারীর মনন অতি সাধারণ ও 
মামুলী দান্পত্য সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত । সৌন্দর্য ও কল্পনার কোন উচ্চ 
ভাবরাজ্যে তার অভিঘান নয়। স্বভাবতই দাম্পত্য সম্থন্ধের দৈনম্দিনের 
এ-পরিচগ্ন প্রেমচিত্র হিসেবে গ্রাহ নয় । 

মধাযুগের পদাবলী সাহিতেই সত্যকার গ্রেমগাথার পরিচঘ । পদ্দীবলীর 
প্রেমের স্বরূপ আলোচনার অবকাশ আলোচ্য প্রবন্ধে স্বল্প । তবে এ-কস! 
মন্তবা-যোগ্য যে পদাবলীর প্রেমের ছুটি দিক। ধর্মতত্ব ও দার্শনিক প্রত্যযের 
পাশাপাশি মানবীয় প্রণয়নের সুগভীর অন্থভূতির প্রবাহে এ-প্রেস দিধা-দীর্ণ। 
তাঁই ধর্ধের প্রতীবমুক্ত মান্ুধেব একান্ত জীবন-নির্তর (প্রম-পত্রণে মৈমনসিংহ 
গীতিকা তথা পূর্ববঙ্গগীতিকাব নাম একক-_মারাকাশের মুসলমান কবিদের 
বোমার্টিক কাব্যগুলির কথ। মনে বেখেও এ-সিস্বাপ্ত কবা চলে। আলাওল 
প্রভৃতিব কবিতায় মানবীয় ভাবাকাশের অন্তরালে মূফীবাদী ধর্ম-সাধনাব 
গ্রভাব সম্ভবত ছুর্ণীরিক্ষ্য নয়। 


গীতিকার প্রেমচিত্রগুলির কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
কর। ঘাষ-- 
প্রথম। বৈষ্ণব কবিতীর স্তা এগুলি নায়ক বা নাধিকার প্রেমা্গভূতি 
সর্বস্ব "লিরিক" মাত্র নয।, এখানে হাদযান্তহ্থতির সঙ্গে কর্মের মেলবন্ধন 
ঘটেছে; কাহিত্রীব পটভূমিকায়, চরিক্র-চিন্রণের নৈপুণ্যে প্রেম বিশুদ্ধ 
অন্নস্থৃতিব ত্তর অতিক্রম কবে স্পষ্ট বাস্যবতাম এক একটি মানবদেহে ও আত্মা 
মুন্তি ধরেছে । 
দ্বিতীয় । কোন বিশেষ দার্শনিক বিশ্বাস কিংবা তাত্বিক সিদ্ধান্ত 
গীতিক1-রচয়িতাদের জীবন-ৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কবে নি। জ্রীবন-বিরোধী য। 
কিছু অস্বীক্ৃত হয়েছে এই কাব্য-মালায়। বাগুব বা কল্পানা সবই এরাজ্যে 
ভীবন-নির্ভর । সহজ ভাবে গীতিকার কবিরা! তাকিয়েছেন মানুষের দিকে 
আর সরলভাবে জীবন ও যৌবনের গান গেষেছেন _ 
এমন দুললভ মানব জনম আর হইবে না। 
অথব।, 
অন্দে দেখা দিল সোনার ধৈবন। 
সহজিয়া বৈবদের “সবার উপরে মাছুধ সত্য* বাণীর মধ্যে তাঙ্ডে ক্গাণ্ড 


মৈগনধিংহ গীতিকা ১৫৩ 


ততব্বের যে সাধনাগত তাৎপর্য লুক্কাত্সিত মৈমনসি'হ গীতিকার উচ্চ ঘোষপার় 
তার স্পর্শ নেই। তুন্বনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি সত্যকার গরভীরতায় অবভরণে 
সক্ষম | 

তৃতীয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে নরনারীর আকর্ষণের লক্ষ্য ছিল 
সম্ভোগ । গীতিকার প্রেমে দেহগত সম্ভোগের উধে স্থান দেওয়া হয়েছে 
হদয়ের আশা-আনন্দ-বেদনাকে। গীতিকায় দেহধর্মের অন্বীক্কৃতি নেই, 
দেহ-সৌন্দ ও দেহগত মিলনকে ছোট করে দেখ! হয় নি। বরং অধিকাংশ 
ক্ষেব্রেই প্রেমের কেন্দ্রীয় আবর্ষণীশক্তি ছিল সৌন্বর্ষের প্রচণ্ড মাদকতায়। 
কিন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা কখনও সম্ভোগ কামনায় অধৈর্ধ ও চঞ্চল হয়ে ওঠে নি। 
মনে হয় এই সব কবি প্রেমকে যদিও মানব সম্পর্ক ও দেহসন্বদ্ধের অভীত 
বলে মনে করহেন ন।, তবুও যেখানে দেহ-ভোগ-বাসনাকে ছাপিয়ে এই 
সম্বন্ধ একটা সৌন্দর্ধময় স্ুষমাধ মণ্ডিত হত, কল্পনার লীলাশক্তি যেখানে 
মুখা হযে ধাড়াত এবং হৃদয়ের আকর্ষণ প্রধানতম স্থান অধিকার করত 
সেখানেই তাব! প্রেমের সন্ধান পেছেন। তাইই অনেকগুলি গীতিকাক় 
প্রেমের গ্রতিপক্ষ হিসেবে ভোগলালসা ধিকত হয়েছে। গীতিকার প্রেমের 
লীলাকে স্থঘম সৌন্দর্যে মখ্িত করবার জন্য দৈনন্দিন সামান্ততা থেকে একী 
কল্পনার রমান্তরে উন্নীত করবার জন্য একদিকে আমগ্বণ জানানো হয়েছে 
প্রাকৃতিক পরিবেশকে, অপরদিকে বর্ণন। কর। হয়েছে নানাবিধ রোমান্টিক 
কল-বিলাসের । 

চতুর্থ । গীতিকায় সর্যত্রই মুক্ত প্রেমের জয়গান | স্বাধীনভাবে জীবনের 
সার্থী মনোনয়নের অধিকার ধেন স্বীকৃত হয়েছে এখানে । লারী-পুরুষের 
উভষের ক্ষেত্রেই প্রমের * এই মুক্তি হৃদ.য়র একাধিপতাকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছে। হৃদয়কে রাজ। করে অর্থ-প্রতিষ্।। সমাজ সবকিছুকে অস্বীকার 
করবার শভিসঞ্চয়ে গীতিকার প্রেম সার্থক । কোথাও প্রেমিক জাতি ধর্ম 
বিসর্জন দিয়েছে, কোথ1ও গৃহধর্স ত্যাগ করেছে (মহুয়া); কোথাও অভি- 
ভাবকের অভিমত্ের বিরুদ্ধে পতিমনোনযন করেছে আপনার শ্রি্তমকে 
(ভাবনা), কোথাও ধর্মের উত্ত,জ মন্দির থেকে সংস্কারের বেড়াজাল ছেদ 
করে এলে দাড়িয়েছে (চস্ত্রাবতী), কোথাও আবার উচ্চ রাজকাধ জীর্ণবন্ত্রের 
মত পরিত্যাগ করে এসেছে মৃত। প্রণক্ষিনীর সমাধিপার্থ্ে মদিনা) । 

পঞ্চম। কিন্ত গীতিকার মুক্ত প্রেমও রূপকথার লঘুদেধসঞ্চরপ নয়, 
বায়বীয় অধান্তবতাও নয়। এর মধোও পারিবারিক সম্বন্ধেরও বন্ধনের 
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ইঙ্গিত রয়েছে-নদেরচাদ মহুয়ার সম্পকটি সমাজবিচ্ছিন্ন ছলেও পরিবার 
প্রথার মূল ধর্মগুলি পালন করেছে। অন্তান্ত গীতিকায়ও পরিবারজীবনের 
ঘটনাই মিলনে-বিরহে বধিত। একদিকে যেমন প্রাত্যহিকের সক্কীর্পতা 
থেকে বিচিত্র লীলাবিলাম ও প্রান্কৃতিক পটভূমিকায় অপস্থত করে প্রেমকে 
কাল্পনিক খশ্বর্ষে ভূষিত করা হয়েছে, আবার অপরদিকে সংসারের মধ্যেই 
একে প্রতিষ্তিত করে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত কর! হয়েছে। 

ষঠ। গীতিকার পূর্যরাগের কুত্রপাত প্রধানত ছুইটি উপায়ে । কয়েকটি 
কবিতায় প্রথম দর্শনে অকস্মাৎ হদয়ে প্রেমের জন্ম হয়েছে । এইসব ক্ষেত্রে 
রূপমোহজাত প্রেম থেকে কামকে স্প& পৃথক করে দেখান হয়েছে। 
নাস্মিকার দেহ-সৌন্দর্ইই এখানে ভাগ্য বিপর্যয়ের আকর্ষণী শক্তি । উদাহরণ 
হিসেবে মহুয়|, মলুয়।, কমলা, সোনাই, বধূপবতীর পালার উল্লেখ কর। চলে। 
আবার কতকগুলে। কবিতায় আবাল্য পরিচিতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে 
প্রেমের অঙ্কুর বেড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও নায়িকাদের লৌন্দর্যের অভাব 
ছিল না, কিন্তু স্বভাবতই কবিৃষ্টি এদিকে কেন্দ্রিত হয়নি । চন্দ্রাবতী, 
মদিন।, কষ্ক ও লীল! এজাতীয় কবিতার নিদর্শন । এখানে বিপদের জঙ্ম 
সামাজিক বৈষম্য এবং গৌঁড়ামীর মধ্যে । 

সপ্তম । নায়িকার বিরহ বর্ণনায় গীতিকার করিব! প্রাষই পুরানে। 
সাহিত্যের একটি বিশেষ ভঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন। বানমাসী বর্ণনা 
মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পটভূমিতে এই বেদনাকে বূপ দেওয়। 
হয়েছে | কিন্তু গ্রাম কোথাও এই বর্ণন। মঙ্গলকাবাগুলির মত গতানু- 
গতিক ও বর্ণহ্বীন হয়ে পড়েনি । এবং কোথাও বিরহের মধা থেকে 
একট! দার্শনিক তত্বনিক্ষাধণের চেষ্টামাত্র নেই | 'এ বির দ্েহ-প্রাণণমনের-__ 
নিংসংশয়ে রক্ত-মাংস-আত্মার | 

অষ্টম। মৈমনসিংহ গীতিকাধ প্রেম প্রধান, ভাই ন।রীচরিত্রেরও 
অবিসংবাী গ্রীধান্ত। গীতিকার কবির! মানবপ্রেমের সুগভীর বহক্কেতর 
মূলোদঘাটনে বে অনেকথানি সমর্থ হয়েছিলেন এথানেই তার প্রমাণ। 
হৃদয়বৃত্তির বছবিকশিত লীলাবৈচিত্রে নারীচিত্তের অভিনবস্ব গীতিকার 
কবিরা পরম কৌতুহল ভরে লক্ষ্য করেছেন এবং অঙ্কিত ও করেছেন। 
হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য গ্লতিতে কিংবা সচেতন ক্রিয়ায় অনুভূতির স্থুগভ্ভীর 
তীররতায় নারীরাই মমনলিংহ গীতিকার নিয়্্রশক্তি। আর এর চরম 
গৌরব আত্মত্যাগে । এ আত্মত্যাগ প্রেমের জগত, প্রিয়তমের জন্ত। 
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প্রিয়জনের বিরহে কেউ ঝরা ফুলের মত শুকিয়ে গেছে (মিন! ও লীলা), 
কেউ বা আপন জীবনের মুল্যে প্রিবতমের প্রাণরক্ষা করেছে (সোনাই), 
আবার কেউ বা প্রিধতমের প্রাণরক্ষায় অপারগ হয়ে পূর্যাহ্নেই আম্মবিসর্গন 
দিয়েছে (মহুয়া)। 


ট্রাজেডি 


ট্রাজেডি এক বিপেষ রসের বিশেষ প্ররুতির সাহিত্য হৃষ্টি। প্রাসীন 
ভারতীঘ সাহিত্যে এক রামাঁধণ-মহাঁভারত ছাড়া কোথাও এই বিশিষ্ট 
রসের সাক্ষাৎ মেলে না। পাশ্চাত্য দেশে কিন্ত প্রাসীনতম কাদ থেকেই 
ট্রাজেডি রচিত হযেছে । গ্রীক নাটকের শিঘতিকর্পন| থেকে সেক্সপিয়রিয় 
চাবি্র-্বন্থ অথবা অতি আধুশিক নাঠ্যকারদের চরিত্র ও সমাগত নান! 
হশ্স ঘাত-প্রতিথাত- এমনি বহু বিচিত্রপথে ট্রাজেডি কর্ন! বিবঠিত 
হযেছে। 

তবে প্রাচীনকালে এবং বর্তমানেও অন্ন শক্তিদম্পন্ন লেখকদের 
নাটক ও কাব্যে ট্রাজেডির দাষিত্ব একীন্তভাবেই বাহা ঘটনার । বহ্ুস্থানেই 
বাহনেব কোন ছুর্ধয শত্তি-সেকোন ভিলেনহ হোক বা 'মজ্ঞাত শিষতিই 
হে।ক-সম বেদনাময় পরিণতিকে সম্তাথিত করেছে। নাধক ন|খিকার 
আকণ্মাৎ ঘৃত্াই সেখানে উাজেডির নিপান। 

কিন্তু এ ধরণের উ্াজেডি মাগ্ষের মনে খুখ গভীর দাগ কাউতে পারে ন।, 
কারণ এর আবেদন ঘতটা ঘটন|-নিভর, ততটা চরিত্র-কেন্দ্রিক নয় । মানব 
মনের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত এর আবেদন প্রসারিত নয। তাই দেখা যায় 
অনেক সমযেই এ ধরণের ট্রাজেডি হয় আকন্মিক ও খাথিক, এল অনিবার্মত। ও 
গভীরত। প্রাযই শ্বীকার কব। চলে ন। | 

আধুনিককালে ট্রাজেডি হযে উঠেছে অন্তরাশ্রধী । সেখানে মৃত্যু হয়ত 
একমাত্র পরিণাম নয় । বেঁচে থেকে যে কষ্টভোগ যে মানস-সংঘ[ত যার ফলে 
হরয়ের লব সৌনদর্ধ, সব মাধুর্য নিঃশেষে অবক্ষয্িত হয তার মধ্যেই রয়েছে 
সাহিত্যিক রসান্বাদের অপাথিব আনন্দ । 

ভারতীয় তথ৷ বাংল। সাহিত্যে প্রাগাধুনিক কালে ভ্রীজেডি রচিত 
হয় নি। উনিশ শতকের বাংল! নাট্যকারদের ট্রাজেডি রচনার 
কৈফিয়ৎ হিসেবে দীর্ঘ ভূমিকা ফাদতে হয়েছে। তাই বল! চলে লোকচক্ষুর 
অন্তরালে সেকালে মৈমনসিংহ গীতিকায়ই চলেছে ট্রাজেডির একক আয়োজন । 
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সে যুগে যে কাহিনীর অনিবার্য গতি ট্রীঞ্জেডিমুর্খীন তাঁকেও সার্বজনীন 
আনন্দে পরিসমাধ্ু করে ভারতীয় মন শান্তিলাভ করেছে। টাদসদাগরের 
অবক্ষয়িত হৃদয়ের উপরে প্রাচীন বাংল! সাহিত্য তাঁই মনসাপুজার মণ্ডপ 
প্রস্তুত করেছে, মৃতকে নিয়ে জীবনকামনায় বেহুলার যে মহাপ্রস্থান তারও 
আত্যস্তিক বেদনাকে অলৌকিক মিলনে পর্যবসিত কর হয়েছে। 

পুরানো বাংল! সাহিত্যে মৈমনসিংহ গীতিকার কতগুলি গাথায়ই 
আমর! ট্রাজেডির সন্ধান পাই। সেখানে মানুষের কামনা! মপূর্ণ থেকেই 
দীর্ঘস্বীস ছেড়েছে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে; কখনও চৌদ্দডিওা ভরে 
জীবনের সব সাধনার ধনকে দ্বারদেশে উপস্থিত করে নি। মৈমনসিংহ গীতিকাই 
পুরানে। বাংলার একমাত্র সাহিত্য স্ৃষ্টি যেখানে ভক্তির মন্ত্রে অথব! অলৌকিক 
প্রভাবে কিংবা উৎসবানষ্ঠটানের আড়ম্বরপর্ণ বর্ণনা হৃদঘের বেদনাকে 
আনন্দমগ্ডিত করবার চেষ্টামান্তর লক্ষিত হয় না। 

এ কথ! অবশ সত্য যে মৈমনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ স্থলেই 
কাহিনীর সমাঞ্ধি মৃত্যুতে এবং এতে বাইরের বিরোধী শক্তির ভূমিকাও 
অন্ুল্লেখ্য নয় । কিন্তু এই বাইরের শক্তিই ট্রাজেডির অবিসংবাদী কারণ নয়, 
বহুস্থলেই মানবপ্রবৃত্তি মানব চরিত্র ও মানবভাগ্যের গভীর উৎসে এই ট্রাজেডির 
বীজ নিহিত। 

গতিকাগুলির [মধ্যে কতকগুলিতে ট্রাজেডি ঘটেছে নারী সৌন্দর্যের 
মাদকতাময় আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। মহুয়া মলুয়! ও দেওয়ান ভাবনা গাথা 
তিনটি এই শ্রেণীভুক্ত । এগুলির মধ্যে নারীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই পুরানে। 
প্রবচন মানুষের প্রবৃত্তির মধুরনে ও হলাহলে মিশ্রিত হয়ে ফুটে উঠেছে-_- 

«অপণ। মাসে হব্রিণ! বৈরী” , 
আপনার সৌন্দর্যই আকর্ষণ করেছে তাদের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয। 

মলুয়। কাব্যে এই ট্রাজেডি কিন্তু নারী চরিত্র ও ঘটনার স্বাভাবিক 
পরিণতির মধ্যে অন্থন্থ্যত হয় নি। মলুয়ার জীবননাট্যকে সহজেই ছুইভাগে 
তাঁগ করা চলে। প্রথমভাগে ঠাদবিনোদের সঙ্গে তার প্রণয় ও বিবাহ এবং 
ঘিতীয়ভাগে দেওয়ানের কাম-লালস। ও তার পরিণতি । এতে অবশ্য সন্গেছ 
নেই যে পরিসমাপ্তিতে হিম্ম,সমাজের কৃপম্ুকতাও মনুয়ার মৃত্যুবাণে তার 
বিষ মাখিয়ে দিতে কার্পণ্য করে নি। কিন্তু সমগ্র ঘটনা যেন অনিবার্ধ নয়। 
বিশেষ করে মলুয়ান ট্রাজেডির যে কেন্দ্রীয় শক্তি অর্থাৎ মুসলমান দেওয়ানের 
'অত্যাচার-_তা৷ একাস্তই বহিরাগত । 
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অপরপক্ষে মহ্্ী ও নদেরচণাদের মৃত্যুর জন্য হোমরার দাসত্ব 
কিন্ত একান্ত বহিরাগত নয়। প্রথম থেকেই মহুয়।-নদেরচাদের মিলন-মধুর, 
বিরহ-করুণ প্রেমের পশ্চাতে হোমরার রুদ্দৃষ্টির আগুন অলছিল। প্রথম 
থেকেই সে মহুয়াকে নদেরচ্চাদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, এমন কি 
নদেরচখদকে হত্যা করেও মহুয়ার জীবনের সহজগতিকে বাধাহীন করতে 
চেয়েছে । দ্বিতীয়ত, বাজীকরী যাষাবরী যুবতীর “আগল ডাঁগল আখিরে 
আসমানের তারা” দেখে নদেরচণশদের মত ধীরস্থির ব্রাঙ্গণকুমারের গৃহ-সংসার 
সমাজধর্ ত্যাগ করে তার খেলে ঘুরে বেড়ান অগ্নিশিখার সৌদর্যে আক 
পতঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিণতিকেই ধেন চোখের সামনে অনিবার্ধ করে তোলে। 
তৃতীয়ত, মহুয়ার এই সৌন্দর্যের উম্মাদনা কেবল নদেরচীদকে গৃছের শান্ত 
জীবন থেকে টেনে মানে নি, বারবার সদাগর অথবা ত্রহ্ষচারী ব্রাঙ্গণেরও 
লেলিহান লালন। জাগিয়ে তুলেছে । এ সৌন্দর্যের মধ্যে এ কী ভীষণ 
অগ্নিতেজের ধ্বংস ক্ষমভাব ইঙ্গিত কবি করেছেন! এই কাব্যে তাই 
ট্রাজেডি আন্তর-ধমে উত্লারিত। 

মোনাই-এব ট্রাগেডিতে নৃতনত্ব আছ্ধে। স্বামীকে রক্ষ। করবার অন্ত 
সে বিষপানে প্রাণত্যাগ কবেছে, দেওয়ান ভাবনার হাতে আপনাকে 
স'পেপিতে গিষে। কিন্ত এর মধ্যে এক অসাধারণত্বের ব্যঞ্জন। আছে। 
গোনাহ প্রেমকে রক্ষা করবার জন্য কামের হাতে আপন দেহকে দান 
করেছে; মৃত্যু তে। রূপক মাত্র । আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য দেহ দান-_- 
55010 1191 51) (0 3250 1167 5081৮ _- যুগে যুগে মানুষের ট্রাজেডির এ 
এক চরম বূপ। 

অপর কাব্যগুলির মধ্যে, ট্রাজেডি ঘটেছে সমাজবোধের সংগে হৃদয়ের 
সূংঘর্ষে। ক্ক ও লীলায লীল। ঝরে পড়েছে শুকনে। ফুলের মত। কিন্তু 
মত্যকার ট্রাজিক মহিমায় ভাম্বর হয়ে উঠেছেন গর্গ। তার চরিত্রে একদিকে 
পিতৃন্নেহ অপরদিকে ত্রাঙ্গণ্য সমাজবোধের অবন্ষয়ী ঘন্দ সুন্দর তুলিতে অঙ্কন 
করেছেন কবি। 

দেওয়ান মদিনায় ছুলাল চাষীকন্। মপদিনাকে ত্যাগ করেছে দেওয়ানী 
লাভ করে, মদিনার মৃতু ঘটেছে ধীরে ধীরে অবহেলার তীত্র বেদনা বক্ষে 
বহন করে। কিন্তু আসল ড্রীজেডি ছুলালের প্রত্যাগমনে ; কারণ উচ্চ 
সমাজ শ্রেণীর দন্তে সে প্রেমকে আঘাত করেছে, আপন আত্মাকে 
করেছে ছ্বিথপ্ডিত ) তার বেদন। তাই ছুঃসহ। 


১৫৮ প্রাটীন কাব্য £ সৌন্দ্ঘ ভিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


চন্দ্রবতীতেও ঘন্ব চলেছে ধর্মত্যাগী এবং প্রনয়ে ধিশ্বাসহন্ত! জয়ানন্দকে 
তুলবার চেষ্টা ও একান্তিক হৃদয়াকর্ষণের মধ্যে । 

মৈমনসিংহ গীতিকাধ ভাই ঘটনাগত কারুণ্যের সঙ্গে চিত্গত ছু;ঃসহ 
অবক্ষয় যুক্ত হগে বেদনার অশ্রখাবনকে প্রায়ই ইাজেঙির মহিমায় সমুন্ীত 
করেছে। 


শেণী বিভাগ 

মৈমনসিংহ গীতিকার সকলিত কাব্যগুলিকে ভাবকেন্দ্রের পরি- 
প্রেক্ষিতে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে । ১। সমান-সংস্কার ও বাক্তি 
হৃদয়ের সংঘর্ষ ও তার ফলে ট্রাজেডি- চন্দ্রাবতী, কন্ক ও লীলা ও দেওয়ান| 
মদিনা । ২। নারী-সৌন্দ্য, তজ্জাত বিগর্ষয় ও ট্রাজেডি দেওয়ান ভাবন।, 
মলুয়া ও মহুযা [ মলুয়ার যথার্থ স্থান সম্পর্কে একটু দ্বিধ। থেকে যায় ]। 
৩। নারীসৌন্দর্ষ, তজ্জাত বিপর্ময় কিন্ম মিলনান্ত পরিণতি -_কমল| ও 
রূপবতী । ৪ মানব চরিত্রে কাণ্যরসের প্রভাব-দন্থযু কেনারামের পাল। 
৫ | রূপকথা- কাজলরেখ। | 


চন্দ্রাবতী 

চন্দ্রাবতী গাঁথ।টির আথ্যান-গ্রগ্ছন নিখডি। অভান্ত সণ্প্িপু পরিসরে 
কেবলমাত্র অভি প্রগঘোজনীযু ঘটনাগুলিকে নাটকীর আনে উপস্থাপিত করে 
কাহিনীটিকে সম্পূর্ন কর| হয়েছে গীতিকাটির নাটকীয় গুণধর অনস্বীকার্ 
চমত্তকারিত্রে কাহিনীকে মণ্ডিত করেছে । নাটকীয় গুণধর্ম ধশাতে আমবা 
প্রধানত: বুঝি 9001। ব| ঘউনাসপ্গল পরিস্থিতি এবং ০017110 ৭1 ব্যক্তিত্বের 
সহিত ব্যক্তিত্বের, প্রবুত্তির সহিত প্রবৃত্তির কি-ব। ধিপরীত ঘটনার মধ্যকার 
সংঘাত। আলোচ্য গীতিকার এই ছুটি লক্ষণই প্রনল। জয়ানন্দ কর্তৃক 
চন্্রীবতীকে পত্র প্রেরণ চক্জীবতীর বিচলিত হওয়।) বিধাহের প্রান্ধালে 
আকস্মিক আঘাতে সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয। বেশ নাটকীক্মভাঁবেই উপস্থাপিত 
হয়েছে। কিন্তু শেষ দৃশ্তে এই নাটকীয়তা ভ্রীজেডি-কল্পনার সঙ্গে সমন্থিত। 
একদিকে ধর্মত্যাগী এবং প্রণয়ে বিশ্বাসহন্ত। জয়ানন্দের প্রতি হৃদয়ের কেবল 
আকর্ষণ আর অপরদিকে আপনার চেতনার একান্ত গভীরে ধর্মনিষ্টী ও 
সমা্জ-দংস্কার। এদের দ্বন্দ ট্রাজেডির করুণ নির্মম ও শ্বান-রোধকারী 
পৰিবেশটিকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছে । 


মৈমনসিংহ গীতিক। ১৫৯ 


চন্জাবতী নারীসৌন্দর্য, তজ্জাত মোহ ও বিপর্ষন্ধের কাহিনী ময়। কিন্ত 
এর মধোও সৌন্দর্য-মোহের ভূমিক। লবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
জয়ানন্দ হঠাৎ একদিন চন্ত্রীবতীর যৌবন-লৌনাের মাদকতায় মুগ্ধ হয়ে 
প্রেম প্রার্থনা করে নি। আবালা-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের 
হৃদয়ের আদান-প্রদ।ন চলেছে। জয়্ানন্দের পত্র ও চন্দ্রাবতীর উত্তরে 
এর চরম প্রকাশ। প্রসঙ্গত উল্লেখঘোগ্য যে কবি চন্জ্রাবতীর দেহ-সৌন্দর্যের 
বর্ণনা এখানে করেন নি অন্য গাথার মত। কারণ চক্জাবতীর সৌন্দর্য 
মুহূর্তের দর্শনে চেতনাকে অগ্নি-স্পু্ট পতঙ্গবৎ পুড়িয়ে দেয় না, আত্মাকে ধীরে 
ধীরে আবিষ্ট ও ধ্যানস্তন্ভিঠ করে তোলে। 
কিন্ত জয়ানন্দের পতর্গপ্রাণ কোন অগ্রি-শিখার স্পর্শ লালসার অন্তরে 
অন্তরে অপেক্ষ। করছিল, ভাই অকম্মাৎ বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। চন্দ্রাবতী 
ও জয়ানন্দের প্রেম বিবাহে পরিণত হতে যাচ্ছিল, এমন জময়-__ 
ঘাটে আন্যা বিনা ঝড়ে ডুবে সাধুর ন|। 
জয়ানন্দ মুসলমান ঘুবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ধর্মতাগ করল, প্রথম দর্শনের 
মোহ তাকে ভাগিষে নিয়ে গেল। 
চন্ত্রীবতীর মনের উপরে ঘে আঘাত এল ত। একটু বিচিত্র ধরণের । 
এ কেবল ধাহরের কতকগুলো ঘটনার আঘাত নয়, জয়ানন্দ তার হৃদয়ের 
প্রেমকে আঘাত করেছে-এ আঘাত হদয় দ্বার। হৃদয়কে আঘাত।॥ তাই মে 
গীতিকার অন্থাগ্ঠ নায়িকার গ্যার বিনিয়ে খিনিয়ে বারমাসী কাদল না, 
ন1 কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি খলে বাণী। 
আছিল সুন্দরী কন্ঠ! হইল পাষাণী ॥। 
সত্যই মে পাষাণ হয়ে গেল। , 
নির্মাইয়া পাষাণ শিল! বানাইল। মন্দির | 
শিবপূজ! করে কন্যা মন করি স্থির ॥ 
এই মন স্থির করার চেষ্টাই চন্দ্রার জীবনের বড় ট্রাজেডি । 
সমাজ এই গাথায় বাইরে থেকে আঘাত করে নি, দে মনের কোনে 
বাস। বেঁধেছে, আর তার উপর বড় হয়ে উঠেছে জয়ানন্বের নির্মম ব্যবহারে 
প্রেমের চরম অপমান। কিন্ত তবুও জয়ানন্দ খন অন্কতাপ করে দেখ! 
করতে চাইল, কি করে চন্দ্রা তাকে ফেরাবে? বতইসে অপরাধ করুক 
অপমান করুক প্রেমকে, উৎপাটিত করুক হ্বদম্বের কৌমল কোরক-..পন্দ্রা তো৷ 
তার দ্বোষগুগ বিচার করে ভালবাসে নি, সে সম্পূর্ণ মানুষটাকে ভালবেলেছিি। 


১৬০ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দ্ধ জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


তবুও লে আপন হৃদয়কে শৃঙ্ঘলিত করল, জয়ানন্বকে ভূলবার চেষ্ট। করল, 
শিবপূজার একনিষা় বোধ হয় শান্তিও পেল সামস্সিক শাস্তি। কিন্তু সব 
বৃথা । প্রেমরূপ কালসর্প যার মন্তকে ব্রক্গতালুতে দংশন করেছে কোন মন্ততন্ত্ 
_ওষুধ-বিষুধই তাকে বীচাতে পারে ন!। জয়ানন্দের স্পর্শে অপবিত্র মন্দিরকে 
নদীর জলে ধৌত করতে গিয়ে সে যখন দেখল-_ 

দেখিতে সুন্দর নাগর চানের সমান । 

ঢেউয়ের উপর ভাসে পুক্নমাসীর চান ॥ 

আখিতে পলক নাই মুখে নাই বাণা । 

পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদ। কামিনী ॥ 
অপবিত্র মন্দিরকে আর পবিত্র কর! হল ন।- দোষগুণ ছাঁশিয়ে মান্য বড় হল, 
নিবৃস্ভির চেষ্ট] মিথ্যা হল, চন্ত্রীবততীর এই ভ্রাজেডি তার প্রেমকেহ জয়া 
করল। 


কক ও জীভা 

ক্কের কবি-ব্যক্তিত্ব এতিহানিক সত্য বলেই মনে হয়। তার রচিত 
বিগ্যান্ছন্দর এবং সত্যনারায়ণের পাচালির পুথি পাওয়। গিয়েছে । কিন্তু ভিত্তিতে 
এঁতিহাসিক সত্য থাকলেও কবি-কল্পনায় ঘে ণাথাটিকে একটি রোমার্টিক 
কাহিনী হিসেবেই গড়ে তুলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে 
এতিহাসিক তথ্যের হয়ত প্রচুর বিরতি ঘটেছে কিন্তু এর কাব্য-মূল্য অনেক 
বেড়ে গেছে। 

এই কাহিনীটিতে সমাজশক্তির সঙ্গে মানবীয় ন্নেহ-প্রেম ও মুক্তবুদ্ধির 
দ্বন্ব বূপায়িত। ব্রাহ্গণের পুত্র কন্ক আবাল্য চগ্ডালের গৃহে প্রতিপালিত 
হয়েছে, গর্গ কিন্ত তাকে গৃহে স্থান দিয়ে পুত্রবৎ পালন করতে দ্বিধামাত্র 
করেন লি। আপন মুক্তবুদ্ধিতে কিংবা! বালস্থলভ কৌতুহলে কনক মুমলমান 
ফকিরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার মন থেকে কৃষ্ণতত্তিগৌরভক্তি চলে 
যাক নি। ধর্মবোধের এমন এক সমঘ্বিত ও স্থঘম ধারণ। সতাই বিরল । কিন্তু 
বাধা এসেছে সমাজশক্কির কাছ থেকে । তার] কষ্কের জীবন ও কর্নগত এসব 
অনাচারকে আদৌ সঙ করতে রাজী নয় । গর্গকে তার! ধর্ম ও শান্্রীয় যুক্তিতে 
পরাভূত করতে ন। পেরে তার হৃদয়ের কো মলতম স্থানে আঘাত করল। তার 
কন্যা লীলাকে জড়িয়ে কষ্ধের নামে কলঙ্ক প্রচার করল তারা ফাজেই 
মামাজিক শক্তির আক্রমণ এখানেও বাইরের রূপহীন শক্তি হিষেবেই দেখ 


মৈমনসিংহ্‌ গীতিক। ১৬১ 


দেয় নি, মান্ুদের মানপিক বৃত্তির রূপ ধরে দে আবিভূতি হয়েছে এবং ট্রাজেডি 
সম্ভাবিত করেছে। 
গর্গের চরিত্র অঙ্কনে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচন্ন দিয়েছেন । তার 

চরিত্রে একদিকে প্র বিগ্যাবন্তা অপরদিকে সহাম্গভৃতিশীল একটি মুক্ত 
স্ন্বর হৃদয় মামরা দেখতে পাই। কিন্তু সংস্কার তাকেও শেষ পর্যন্ত কন্কের 
হাতে বিষ তুলে দিতে প্ররোচিত করেছে। এই ত্বটনার পরেই গর্গের 
যে মানসিক অবস্থ। তা চরিত্রটিকে বুঝবা'র দিক থেকে খুবই তাৎপর্ধপূর্ণ_ 

গর্গের হইল কিব। শুন বিবরণ। 

চৌদিকে পাগলপ্রায় করিল ভ্রমণ ॥ 

সরারাত্রি অনিদ্রায় ফিরি ঘুরে ঘুরে । 

প্রভাতে ফিরিল গর্গ আপনার ঘরে ॥ 

নর সঃ দ্ নাঃ এ রা 

চারিদিকে শূন্যময় শুধু হাহাকার । 

এত বেলা হলে! কেহ না খোলে চুয়ার ॥ 

মালতি-মল্লিক৷ পড়ে রিয়া ভূতলে। 

ত্রমরা উড়িয়! যায় নাহি বসে ফুলে ॥ 

সর রঃ স্ঁ স না ্ 

পুষনিয| পাখী যত নীরব খাচায়। 

নাহি ভাকে ক্কে তারা না! ডাকে লীলায় ॥ 

প্রভাতে আলিয়া গর্গ আশ্রমে প্রবেশে । 

নয়নেতে নিদ্রী নাই পাঁগলিয়। বেশে ॥ 

আশ্রষে পশিয়া! গর্গ দেখিল। তখন । 

কালবিষে স্ুরদ্তি যে ত্যজিছে জীবন ॥ 

হাম্বারবে ম! মা বলি ডাকিছে পাটলী। 

গর্গের পাষাণ প্রা। আজি গেল গলি ॥ 

কারে মায়ের কাছে হাম্বারবে ধাধ। 

কতু বা আসিয়! গর্গের চরণে লুটায় ॥ 
গর্গের তীত্র অন্তঙ্ঞল ও সুগভীর বেদন। এই পংক্তিগুলিকে অবলম্বন করে 
আবন্তিত। মন্দিরে দেবতার আদেশও কেবল তার আপন মনেরই প্রতিধ্বনি। 
শেষ পর্যন্ত হদয়ই জয়লাভ করেছে, কষ্ককে ফিরে পাবার জন্য গর্গের আকুলতার 
মধ্যেই এর পরিচয়। কিন্তু চিততবত্তিকে আগ্াত করলে সেও প্রত্যাঘাত করে। 


১৬২ প্রাচীন কাব্য : সোনর্ধয জিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


এরই নাম প্ররুতির প্রতিশোধ । লীলার মৃত্যুতে এরই স্যোতন!। 
লীল| ও কষ্কের সম্পর্কটির অস্পষ্ট অনির্দিষ্টত। সহজেই লক্ষ্য করা ঘায়। 
একে যেমন একান্তভাবে সৌই্রাত্র বলে উল্লেখ কর! চলে না, তেমান গ্রেম 
বলতে মন সায় পায়না । আবালা পরিচিতি প্রেমে পরিণতি পাবার 
কিছু পূর্যের অবস্থা এ কবিতাষ চিত্রিত। কঞ্ক-লীলার ভালবাসা সৌহার্দের 
চেয়ে কিছু বেশি কিন্তু গ্রেমবোধের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়। এমন সময় কঙ্কের 
নানা বেদন। ও অপমান সয়ে চলে যাবার আঘাত রাতারাতি লীলার 
চিন্বালোকে প্রেম বিরহবেদনার স্থষ্টি করেছে বল! চলে। 
লীলার মৃত্যু বর্ণনার চমতকারিত্ব পাঠকমাব্রকে মুগ্ধ করবে । লীলার সঙ্গে 

চার পাশের প্রন্কতির যেন একটি সহজ যোগ ছিল। তাদের কাছে লীল৷ 
আপন হৃদয়ের অতি গভীর ও তীব্র আতি প্রকাশ কবেছে। লীলার ছয়মাসী 
গানে প্রক্কাতির পরিবেশ মানবপ্রবৃত্তির পটভূমিকাষ এসে পাড়িযেছে। তারপর 
ধীরে ধীরে সব ফুরিয়েছে__ 

প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয লতা।। 

সে দেহ শ্ুকাইয়া হইল ইক্ষুকের পাতা ॥ 

নাসিকা হালিয়। পড়ে শ্বাস বহে ঘনে। 

মবণ বসিল আসি-নয়নেব কোণে ॥ 

বৈকালের বাও! ধনু মেঘেতে লুকাঘ। 

দিনে দিনে ক্ষীণ তন্গ শয্যাতে শ্তকাষ ॥ 

সব আশ! মিছারে হইল লীলার প্রাণমাত্র বাকী | 

একদিন উইব। গেল পিঞ্জরের পাখী ॥ 


দেওয়ানা মাদিনা 

আপাতদৃষ্টিতে কাহিনীটিতে এঁক্যের অভাব আছে বলে মনে হয়। 
ছুলালের জীবনের ছুটি ঘটনার বিস্কৃতিতে গীতিকাটি কিছুটা ঘিধাদীর্ণ। 
বিমাতার ষড়যন্ত্রে আলাল-ছুলালের জীবনাস্ত হবার আশঙ্কা ও ভাগাবলে তাদের 
জ*্বনলাড রূপকথার ছাদে রচিত, ঠাকুরমার ঝ,ির শীত-বসস্তের গল্পের কথ। 
মনে করিয়ে দেয়। স্থলালের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার জন্য আপন প্রিয়তম 
পত্বীকে অস্বীকার এনং তার ফলে জীবন-বিফলতা। - কাহিনীর অপর স্বাধীন 
অংশ । এই ছুই অংশের সম্ঘন্ধটি কি অচ্ছেগ্চ ? অবশ্থ গ্রীক ট্রাজেডির অতি সরল 
এবং কিছুমাত্র দ্বিধার্থীন একমুখীন এঁক্যের কথ ছেড়ে দিলে মদিনার পালায় 


মৈমনপিংহ গীতিকা ১৬৩ 


ধ্রকা একেবারেই ব্যাহত হয়েছে একথা বলা চলে না। মদিনার পালায় 
দুলাল-মদিনার প্রেম-বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর কাহিনীটিই গ্রধান। কিন্তু ছুলালের 
জীবনের পূর্থ-কাহিনী এই ট্রাজেডির সস্তাব্যতাকে বাস্তব করে তুলেছে। 
ছুলালের দেওয়া নি-আডিঙ্জাত্য তার রক্তের সঙ্গে বুক্ত, কিন্ত এতকাল সুপ্ত ছিল? 
তা-ন। হলে তার দেওয়ানি-লাভ কাহিনী ছিমেব রূপকথার মত অবাস্তব এবং 
দেওয়ানি লাভের সঙ্গে দঙ্গে মদ্দিনাকে তালাকনাম! লিখে দেওয়া কেবলই 
অর্থগৃঞ্জ, নীচতার পরিচয় হত। বিশেষ করে আলালের অকপট ভ্রাতৃশ্নেহ 
এ গল্পের ট্রাজেডিকে একটি অভিনব স্থর দিয়েছে । বাইরের কোন শক্র 
ট্রাজেডির বাস্তব ত্বটনাগত পরিবেশ সৃষ্টি করে নি, ভাইয়ের এঁকান্তিক 
ভালবাসা এই বেদনাকে বহন করে এনেছে । তবুও স্বীকার ঘে গ্রথম 
দিকের কাহিনী মংশের অতিপল্লবিতবিস্বৃতি গল্পে এক্যের কিছুটা 
হানি ঘটিষেছে। 

সামাজিক মর্যাদাবোধ ও শ্রেণীবিরোধই বর্তমান কবিতায় ট্রাজেডি 
সম্ভাবিত করেছে । কিন্তু এই সমাজশক্তি কেবল বাইরে থেকে এসে ছুৃণাল ও 
মদিনার জীবনকে ব্যর্থ করে দেয় নি। এর ক্রিয়া চলেছে দুলালের 
মনোজগতে । ছুলালের মনে ছ্বন্থ্ের একটি বীজও কৰি উত্ত করেছেন। সে 
যুগে কাব্যে মানস-ন্দের বিশ্লেষণ দেখাবার কোন স্থুযোগ থাকলে ছলাল 
চরিত্রট অতি উচ্চ দ্রীজিক গৌরবে মহিমা্িত হতে পারত। একদিকে 
মদিনার সঙ্গে তার আবালাবদ্ধিত প্রেম, অন্তদিকে তার নবলন্ধ সামাজিক 
মর্মীদা। সে দেওয়ান হয়ে সামান্ত চাষী-কগ্ভাকে কি করে স্বীকার করবে 
আপন পত্বী বলে? শ্ুরূুধজামালকে ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্ধু আপন হাদক্- 
দ্বন্দের সমাধান করতে পারে নি। অন্তরের গভীরে সমাজপ্যর্থক্যকে সে স্বীকার 
করে নি। তাই যখন দেখি জীর্ণঘসনের মত দেওয়ানির তক্তকে পদদলিত করে 
সে গ্রামের অভিমুখে চলেছে তখন বুঝতে অন্গুবিধে হয় না ঘে হুদয়ান্তরালে 
ক্রিয়াশীল মানস-ঘন্বই শেষ পর্যন্ত তাকে এই পথে নিয়ে গেছে। 

মদিনার প্রেমের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার বিরহ-্রন্নে । সে ছুলালকে 
ভালবেনেছে তাদের দৈনন্দিন ক্লষিজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে । তাদের ক্ষেতচষ|, 
বীজবোনা, ফসল কাটার ঘে আনন্দ তার মধ্যেই জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে 
তাদের প্রেম -- 

দারুণ মাঘ ন! মাস শীতে কীপয়ে পরাণি। 
গতাবর উঠ্য। খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী ॥ 


১৬৪ প্রাসিন কাব্য : সৌন্দ$ জিজ্ঞাস ও নব মূল্যায়ন 


আগুন লইয়| আমি যাই ক্ষেত্রের পানে । 
পরাৰ অইলে আগুন তাপাই দুইজনে ॥ 
সাইলের দাওয়। মারি ছুয়ে যতনে ভুলিষা । 
স্থখে দ্বিন যায় রে আমরার ঘরেতে বসিয়া ॥ 

এ প্রেম প্রথম দর্শনের নয়, কেবলমাত্র রূপমোহও নয়। এ প্রেমই 
জীবন, জীবন থেকে এ কিছুমান্ত্র বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু মাটির পৃথিবীর এই 
প্রমেব উচ্ছ্বসিত বহুলতা স্বর্গের অমৃতকে স্পর্শ কবেছে নেখানে প্রি-বিরহে 
মদিন।__ 

কান্দিযা কান্দিয! বিবির দুঃখে দিন যাষ । 
থান! পিন। ছাড়া! করে হায় হায় ॥ 

না গ€ ক সং গ 
তাবপর না একদিন সগল চিন্ত। বইয়!। 
বেষ্তেব ভূবী না গেল বেস্তেতে চলিয়া ॥ 


দেওয়ান তালা 
কাহিনীর আরম্ভ আকম্মিক, প্রায় নাটকীয । পো'নাই-এন ক্রমবিকশিত 

যৌবন-সৌন্দর্ষের বর্ণনাষ গল্পটিব শুরু__ 
পবম সুন্দরী সুনাইগে। দীঘল মাথাব চুল । 
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইব গো শতেক চম্পাব ফুল ॥ 
মামায়ত দিয়াছে কিম্ারে পাছ। নীলাগ্বরী | 
জল ভরিতে যায় স্থনাইগে! কাঙ্কেতে গাগবী ॥ 
নদীর পারে কেওযা বনরে ফুট্ল কেওযা ফুল। 
ভার গন্ধে উইরা করে ভমরারা রুল ॥ 
কাঙ্কেতে গাগরী সুনাইর গে। পৈরনে নীলাম্ববী । 
পন্থেতে মানুষ চাইয। থাকে গো সুনাইরে না ভেবি ॥ 
অঙ্গের লাবণি স্থনাইরগে! বাইয়। পড়ে ভূমে। 
বার বছরের কন্ঠাগে। পইড়াছে যৈবনে ॥ 
আষাঢ় মাসে দীত্বলা পানসীরে নয়। জলে ভাসে। 
সেহি মত স্থুনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥ 

আর এই যৌবন-সৌদ্দর্যের বিষে আত্ম-ধ্বংসের মধ্যেই গল্পটির শেষ_ 
নিশি রাইত মেঘে আন্ধ! আসমানে নাই তার! । 


মৈষনসিংহ গীতিকা ১৬৫ 


বারবাংলার ঘরে হ্থুনাই চৌদিকে পাহাড়া ॥ 

রর না ক সা চে রী 

আসমান কাল। জমীনরে কাল। কাল নিশা যামিনী | 

বিষের কটর! খুলে কন্তা জনম ছুঃখিনী ॥ 

প্রত্যক্ষতই কাব্যটিতে ঘটেছে সৌন্দর্ধ-সমুদ্র-মন্থন ; আর পাঠকচিত্তে 
ভারই বিষাধৃত আস্বাদন । যৌধন-সৌন্দর্ষের এই মাদকতার চারপাশে ঘটনাগত 
সংঘাতের চলেছে এক প্রবল আবর্তন । দেওয়ান ভ।বনার অস্চরদের দ্বার! 
স্থনাইকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া, মাঝপথে মাধব-কর্তৃক সুনাই-এর উদ্ধার- 
সাধন, মাঁধবের পিতাকে দেওয়ান ভাবনার বন্দী করা, পিতার উদ্ধারে মাধবের 
যাত্র! ও বন্দী হওয়া এবং পরিশেষে মাঁধবকে উদ্ধার করবার জন্ত সুনাই-এর 
মাত্মদাঁন মধ্যযুগের বুরোপীগ্ন রোমার্টিক বীরকাহিনীগুলিকে স্মরণ করিয্সে 
দেয়। এই গীতিকায় ঘটনা-সংস্থানের নাটকীয়তা, ঘাত-গ্রতিঘাতের মধ্য দিযে 
কাহিনীর অগ্রগতি, খটনান্দ্োতের সবল একমূরখখীতা এবং গম্ভীর ও উন্নত 
ট্জিক মহিমা পরিসমাপ্তি কাবাটির গ্রন্থন হ্ুদয্নগ্রাহী এবং নিথুত করে 
তুলেছে । মন্ধখ], কমল! ও চন্দ্রাবতী ছাড়! মৈমনসিংহ্ গীতিকার অপর কোন 
কাব্যেই এমনি নাটকীয় সৌন্দর্য ও অন্ুচিভেগ্ক গঠন-নৈপুণ্যের সন্ধান মিলবে 
ন্‌ | 
ম্বনাই-এর আম্মদানের বিশিষ্টতা যে সহজেই আমাদের দৃষ্টি মাকর্ষণ 

করে একথা বলেছি । স্বামীর গ্রাণরন্মায় আত্মবিসর্জন এ-দেশীয় নারীঙাতির 
ম্কান এতিহ। কিন্তু এর মধ্যেও স্থলাই একটু অভিনব | প্রেমিককে বাচাতে 
সে মুর্তিমান কামের নিকট নিজেকে সমর্পণ করেছে। বিষপাণে মৃত বাইরের 
বূুপকমাত্র, না দেখালেও কোহিনীর মাহাত্মা কিছুদাত্র থর্ব হত না, বুদ্ধিই 
পেত। 


মভুয়া 

মলুয়ার গল্প-গ্রন্থনে ক্রটি আছে, 'মারও পরিষ্কার করে বল। যেতে পারে, 
কোন সচেতন কবির হাতের ছাপ এতে পড়েনি, বহুজনের হাতের চাপে এর 
অঙ্গ-বিক্কৃতি ঘটেছে। গল্পে শীক্য নেই, ভাব-লক্ষ্য বন্-দীর্ণ, সমাপ্তির মুখোমুখি 
নুতনতর সমন্তাযৌজনার চেষ্ট। আছে- সর্ধসাকুল্যে মৈমনসিংহ-গীতিকায় কাব্য- 
গঠনের যে সাধারণ নৈপুণ্য, মনুয়াক্স.তার দাধ্দ্য লক্ষিত হচ্স না । . 

একাদশ অধ্যায় পর্যন্ত গল্পের ঘে গতি দ্বাদশ অধ্যায় থেকে তা সম্পূর্ণ 


১৬৬ প্রাচীন কাব্য: সৌদ দিজ্ঞাস! ও নব মূলায়ন 


অবহেলিত । মলুয়! ও টাধবিনোদের সাক্ষাংকার থেকে বিবাহ পর্যন্ত ঘটনার 
বিস্তৃতি সমগ্র কাহিনীটির অনধিক অর্ধাংশ। কাজীর লালসালোলুপ হস্তক্ষেপে 
সম্পূর্ণ নূতন গল্পের স্‌চন। ৷ মলুয়া ও চাঁদবিনোদের পূর্বরাগ ও বিবাহের বিস্তৃত 
বর্ণন! এখানে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় । সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ছটি কাহিনীকে 
অকারণে অগ্রয়োজনে এখানে যুক্ত করা হয়েছে । 

গল্প সের বিচারেও প্রথম কাহিনীটি অন্ুতীর্ণ ৷ টাদবিনোদের দারিদ্র্য, 
দাবিপ্ৰা-নিবারণের চেষ্টায় কোড়। শিকার, মলুগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, পূর্বরাগ ও 
পরিশেষে বিধাহে ঘটনার কালগত অগ্রগতি আছে, কার্যকারণগত যোগন্ত্র 
নেই, শিশুমনের প্রশ্ন 'ভারপর' এর উত্তর আছে, কিন্তু “তার ফলে"__এর উত্তর 
সেথানে অন্ুচ্চারিত। ঘটন! তাই সেখানে প্লট হয়ে ওঠে নি। কারণ গল্প 
কেবল কালের কুত্রে অগ্রগতি নয়, ঘন্ছে ও তার সমীকরণ চেষ্টায় পারম্পর্য-রক্ষা | 
অর্থাৎ মৌলদ্বন্থের বীজেই গল্পের শাখাকাণ্ড সমহ্থিত বৃক্ষের জন্ম তার ফুলের 
ফোটা । মনুয়ার প্রথম অংশে কোন ঘন্য নেই, বাঁধ! নেই, সমস্যা নেই, তাই 
ঘটনা সেখানে গল্প হয়ে ওঠে নি। শেষ দিকে মলুয়ার পিতা টাদবিনোদের 
দারিড্রোর কথা তোলায় একটা সমন্ক।-হ্ষ্টির সম্তাবন! দেখ| গিয়েছিল, তাকে 
রূপকথার আদর্শে মুহূর্তেই সমাহিত করা হযেছে। সর্ধরিক্ত51 থেকে স্বজ্ছলতায় 
পৌছুতে ঠাদবিনোদের সামান্ত সময়ই ব্যয়িত হয়েছে, কানো মাত্র ছুটি শ্সোকের 
আয়োজনই যথেষ্ট বিবেচন। করেছেন কবি। 

বরং দ্বিতীয় অংশে গল্পরসম আছে, কারণ বিরোধ আছে। কাঙ্জীর 
লালসার বিরুদ্ধে মলুয়ার সদাজাগ্রত মানসিকত!। এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার 
পঞ্চভ্রাতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ আমাদের কৌতৃহলকে বাচিয়ে রেখেছে । এ 
অংশে ঘটনার ঘন-সমাবেশ আছে, এমন কি এই, সমাবেশে কিছুটা বাহুল্য 
ঘটেছে মনে করাও চলে । মলুয়্াকে হরণ করবার 'আগে চাঁদবিনোদকে কবর 
দেবার চেষ্টা এবং পাচভাইয়ের বীরত্বে তার উদ্ধার সাধন ঘটনার বোঝ 
বাড়িয়েছে, গল্পের স্গভীর তাৎপর্ষের কোন দ্বার উদ্মুক্ত করেনি। আবার 
প্রায় সমাপ্তির কাছে এসে চাদ্দবিনোদের কোড়। শিকারে গ্রিয়ে সর্পাঘাতে 
মৃত্যু ও জীবন-লাভ গল্পের এক নবতর উপশাখা-যোজনার প্রচেষ্টা হিসেবেই 
উপস্থাপিত । এ জাতীয় 120 18090০96001 15ঘ/ 0০81 গল্পকে অটিল 
করে, অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে ন|। 

একদিক থেকে আবার গল্পটি জূপকণ্ধার প্রারপায়ী। টাদবিনোদের 
অবস্থার রাতারাতি আঙুল পরিবর্তন, কোন ব্যাখ্যা বিক্লেধণ ছাড়াই দেওগ়ানে 


মৈমনপিংহ গীতিক! ১৬৭ 


কাজীর ভূমিকা আরোপ, মৃত চাদদবিনোদের অতি সহজে জীবনলাত এবং 
সর্বশেষে মনুয়ার মৃত্যুর রহস্তমগ্ডিত প্রক্রিয়ায়, মনপবনের নৌকার বারংবার 
উল্লেথে নিঃসংশয়ে রূপকথার স্পর্শ লেগেছে। 

মলুয। গল্পে বিভিন্ন গীতিকার নানা অংশের মিশ্রণ ত্বটেছে কিন্তু তার 
আত্মীকরণ '্ঘটে নি। বহুলোকের ঘদৃচ্ছ লেখার লমম্বয় বলে তাই একে 
মাঝে মাঝে মনে হয়। 

মলুয়ার ভাবকেন্দ্রে তাই দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক | দ্ধপমোহের প্রজ্রলিত 
অগ্রিতে তার আম্মহনন অথবা সমাজের দুর্ঘর রক্ষণশীলতায় তার জীবনের 
যবনিকা পাত__তা নিংসদ্দেহ নয়। বরং বল! চলে সৌন্দর্যের দীপ্চি থে 
বিপর্যয়কে আকর্ষণ কবেছে কাজী ব। দেওয়ানের লালসা-লোলুপ চেষ্টায়, 
বিনোদের মাতুন ইত্যাদির সামাজিক সংস্কার তাকে সম্পূর্ন করেছে। কাজী- 
দেওয়ানের গৃহে ষদি তার মৃত্যুবান নিমিত হয়ে থাকে তো! তার বিষের 
যোগানে বিনোদের আক্মীয গোষ্ঠীর দান অনস্বীকার্ধ। কিন্তু কোন দিক 
দিয়েই এ অস্ত্র মলুয়ার বাক্তিচরিত্রের গভীরে লালিত হয় নি। ফলে মলুয়ার 
জীবনে করুণ ঘটনার যথেষ্ট-_হযত একটু মাত্রাতিরিক্তই__সমাবেশ হয়েছে, 
ট্রেডিব আস্বাদ নেই। 


জনম * 

মহুযায় ঘটনার প্রাচুর্ব আছে, আপাত:-দৃষ্টিতে তাকে ভার বলেও 
মলে হতে পারে। মনে হতে পারে পুনরুক্তি বলে, কিন্ত গল্পটির কেন্ত্র- 
বীজ থেকেই তাদেব বিষ্তার, তাই এর ভাবাবেদন অক্ষুন্ন রেখে কাহিনীর 
কোন অংশই বর্জন সম্ভব বলে মনে হয্প না । মহুয়ার দেহ সৌন্দর্যের মাদকতাময় 
আকর্ষণই এ গল্পের কেন্ত্রীয় শক্তি, এবং এর অশ্নিজ্বালার সাধিক ধবংসে এর 
সমাপ্তি। লদাগর এবং সন্গ্যালীর ব্যবহারের একা তাই কেবল পু্রুক্তি নয়। 
সদ্দাগরের কামলোলুপত সহজেই উদ্রিস্ত হতে পারে, কিন্ত "মহুয়ার রূপে 
মুনিরও যে মূন ভোলে” কবি বার বার সেই ধুয্বোটি আমাদের কানের কাছে 
ধরে দিয়েছেন। কাজেই এ কাহিনীর মূল রসটির প্রকাশে সন্ন্যাসী-কাহিনী 
কেবল নদেরটাদকে মৃত্যু পথ থেকে বীঁচাবার উপকরনই নম্ন, মহয়৷ 'চরিত্রের 
সঙ্গে গভীর তাৎপর্যে যুক্ত। 


* এ কাব্যের 118859$ এবং রোগাঙ্সরস দন্ঘছ্ধে আগেই বিস্তৃত আলোচন! করেছি । 
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মহয়া-কাহিন্দীতে ঘটনার একটা গতি আহে এবং সে গতি এফসুখীন। 
এই গতির জ্তা পাঠকচিত্তে কৌতুহল জাগায়, অথচ এর সমান্তির আমন 
বিপর্যয় একান্ত আকস্মিক নয়। দীর্ঘ সুখন্বপ্রের পরে বান্তবেদ কক মাটির 
স্পর্শে জেগে ওঠার মত। 
মহুয়। কাব্যকাহিনীর নাট্যরস ্বভাবতই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে? 
কাব্যটি যেন অভিনয়োপঘোগী করেই রচিত। বেশির ভাগই--চরিত্র এবং 
ঘটনার অগ্রগতি-_লংলাপে অভিব্যক্ঞ। এবং স্থানগত বিদ্ভাগের দৃশ্য পরি- 
কল্পনার চিন্ত মেলে । 
মহুয়া কাব্যের আঙ্গিকের নিপুন্র-নিটোল গঠনে নাট্যরসের বাড়তি 
আন্বাদের সহযোগ উল্লেখঘোগ্য । 
আখ্যান গ্রস্থনের কেন্দ্র-সংযুক্ত নিপুণ নিটোল এঁকা, নাট্যরপ, রোমান্স 
রস এবং প্রক্কৃতির একটি বিশিষ্টহৃমিকা-_এই চাঁর উপকরণের রাসায়নিক 
সংযোগ মহুয়ার সাহিত্য মূল্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিদান। 
মহুয়ার প্ররেমচিত্রাঙ্কন বিশেষ আলোচনার যোগ্য। মৈমনসিংহ- 
গীতিকার প্রেমচিত্রণের প্রশ্বর্ষের মধ্যে মহুয়ার বিশিষ্টতা ও শেত্ঠত্ব দৃষ্টি এড়াবার 
নয়। নদেরাদ-মহুয়ার কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রোমান্টিক প্রেমন্বপ্পের 
যে মাধূর্য কবি স্থষ্টি করেছেন তাতে গীতিকার প্রেম-কল্পনার সব বৈশিষ্ট্য সবেও 
একক সোন্ব লক্ষণীয়। 
হুর্ষ-পাঁটে-বসা লাজ-রক্ত সন্ধ্যায় সগ্য-জাগ। চাদের আলোয় নদের চাদ- 
মহুয়ার প্রথম বিচিত্র প্রেম-সক্াষণ _ 
সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি। 
তর! কলমী কান্কে তোমার তুপ্যা দিয়াম আমি॥ 
প্রথম প্রেমবেদনার আগুন হৃদয়ে জলে ওঠা - 
শিজের আগুনে আমি নিজে পুড়্যা মরি । 
যৌবন-চেতনার অর্ধপকুট ইঙ্গিত, 
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া। 
এমন ঘইবন ফালে নাহি দিছে বিয়া! ॥ 
একটি বক্র উপমার ক্ষণস্থায়ী কৌতুক অকম্মাং সব কামনাকে খুব সোজা, 
হয়ত বা একটু গ্রামা স্থুলতার সঙ্গে, উজাড় করে দেওয়া । মু ভ'সনার 
কটাক্ষপাত, আর হ্ৃদগ্নের অতি গভীর কামন! অতি তীব্র র্পসস্তোগ কামনার 
রূপচিত্রাঙ্ছন--. 


মৈমনসিংহ গীতিক।| ১৬৪ 


ভূমি হও গহীন গাঙ্চ আমি ভুব্যা মরি। 

গ্রথম দর্শনের পর পালস্ক-সইয়ের কাছে মহুয়া আপনার হৃদয়কে 
উদ্মোচিত করেছে । এই প্রেমের অবশ্ন্তাবী বিফলতার বেদনার অশ্রতে দে 
আত্মোল্সোসন সিক্ত হায় আছে। 

তারপরে একদিন গভীর রাত্রে নদীর ঘাটে তাদের মিপন। কান্তন- 
চৈত্রের সন্ধিক্ষণে মাঠে মাঠে তখন শালিধানের গুচ্ছে পন্কতার ন্বর্ণবর্ণ 
ইঙ্গিত। আকাশে “বউ কথ! কও*-এর কৃদ্গন। সেদিন দিতে কেউ কিছু 
বাকি রাখেনি । কিন্ধু এই গভীর একাত্ম মিলনের অন্তরালে আসন্ন বিচ্ছেদের 
ঝড়ে! মেঘের সজ্জ। | কি নিবিড় চাওয়। আর পাওয়ার এমনি সন্কীণ ক্ষণন্থিতি ! 
ফুল হলে ন| হয় নিবি কানো কেশের আকুল বিস্তারে তাকে ঢেকে একাকার 
করে ফেলত মহুয়।, কিন্ত নদেরঠাদের সঙ্গে তার ব্যবধান ছুত্তবর, তাই মিলন 
অসস্ভব। 

প্রেমচিত্রণের এই বর্ণবিলমিত মাধূর্ব ও গহন গভীন্ব আতির অন্ত 
ময়! কাবা নিঃসংশয়ে মৈমনসি হ গীতিক1 সংকলনে অনন্ত । 

মহুয়। চরিত্রধর্মে গীতিকার প্রেমমদী ন।রীদেেরই সগোত্র» কিন্ক 
বা!ক্তত্ববিকাশ তার চরিত্রে অনেকট| স্পষ্ট। তার সক্তিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি 
গীভিকার সন চরিত্রে মেলেনা। তার দ্ধপের উচ্ছুমিত মাদকতার সঙ্গে 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বিপদে অবিচল ধৈর্যের সহজ সম্মিলন ঘটেছে । হুম্রার 
আদন্ন ছুরিকাঘাতের মুখ থেকে পলায়ন কিংব। পলায়ন সম্াসীর লোভের 
সামনে থেকে । "মার সবাগরের লোভকে প্রচণ্ড আঘাতে নিঞ্জিত 
বিনষ্ট কর! । ছমরার কাছ থেকে পলায়ন, কারণ হছুমরা তার পালক পিতা। 
তার বিরুদ্ধে আঘাতের হাত তোল! সম্ভব নয়। সন্গ্যাসীর কাছ থেকেও 
পলায়ন__ কারণ নদেরাদের প্রাণপদানে তার ভূমিক। শ্রদ্ধার লঙ্গে দ্বীকার্য। 
তার কামলোলুপতা সব্বেও তাকে মহয়। আতাত করবে কোন প্রাণে? 
কিন্তু সাগরের লোভের বিরুদ্ধে বিষকন্তার বিষনয়ন জলে উঠেছে। মহুয়ার 
সৌন্দর্যের এক হাতে বিষপান আর অন্ত্থাতে অমৃতের ভাণ্ড। সদাগরের 
কামবামনাদ্দ তার বিষপাত্র থেকেই মৃতু উপচিয়ে পড়েছে । 

মহ্য়ার সমাজ-অমংবন্ধ দুক্তাগ্রেম তাপ্র চারপাশে এমন একট। বিদ্যাৎগতির 
সৃষ্টি করেছে, অশ্বপৃষ্ঠে কিংবা জনশুন্ত পর্বত উপত্যকার অখব। পার্বত্য নদীর 
তীরে ভীত নদেরটাদের অগ্ধেষপে তার মুক্তচিস্ধ 'লাহছসিকতাক্ষে খোদিত 
করেছে এমন একটা বলিঠতায় যে গীতিকার নুপ্রেমের চিত্রেও ভার ভি 
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মেল! হু্কর। কিন্তু এই সক্রিয়তা কেন শেষবারে মছয়াকে আত্মরক্ষার নতুনতর 
চেষ্টায় উদ্ধদ্ধ করতে পারদ না? 
অনেক বিপদ ডিডিয়ে ডিঙিয়ে নদেবচশদ-মহুয়ার মিলনের যে সংক্ষিপ্ত 
চিত্রটি কবি এঁকেছেন তা যেমন কোমল তেমনি করুণ । তার ব্যবহারিকতায় 
তার হ্বদয়ভাষণে এদের প্রবম সাক্ষাতের প্রবল উন্মাঘন। নেই, আছে দীর্ঘ 
সংগ্রামের অবসানে একটু নিভৃত শাস্তির কামন। । এই চিত্রে এক অব্যক্ত 
বর্ণে আসন্ন ধ্বংসের ছায়াপাত করেছেন কবি । পালঙ্ক-সইয়ের বাণীর স্থুর বেয়ে 
ঘেন ভোরের শ্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে ওঠার খবর আছে । আত্মরক্ষার আর চেষ্টা কৰে 
লাভ নেই। তাই নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পন । তবে মৃত্যুর মুখো- 
মুখি মহুয়ার কথা_ 
দোনার তরুয়। বন্ধু একবার পেখ। 
আমার চক্ষু নিয়া নয়ান ভইর। দেখ ॥ 
কথ। নয়, মৃত্ার বিরুদ্ধে তীন্র ধিক্কার-_-“ মৃত্যু তুমি নাই 1” জীবনের 
অমর কামনার অভিব্যক্ি-__« 1 1185৩ 10701001661 101751085 10. 1867 
সব দিকের বিচারে মহুয়ার শেষ্টত্ব গীতিকা সংকলনে অনস্বীকার্য ॥ 


ব্রপবতী 

রূপবত্তীর আখ্যানপ্রস্থন নান! ক্রুটসঙ্কুল পথে 'আম্মহার। ৷ কাহিনীটির 
অসম্পূর্ততাই প্রথমে চোখে. পড়ে। অকন্পাৎ যেখানে এর উপবে যবনিক। 
টেনেছেন কবি সেখানেই এর স্বাভাবিক সমাপ্তি বলে স্বীকার করতে মন 
চায় না। 

কেবল সমাপ্তিতেই নয়, এই আকশ্মিকতা কাহিনীভাগের সর্যত্রই দৃষ্ট। 
কোন ঘটনাই কাহিনীর প্রবাহকে খুব বেশী দূর অনুসরণ করে নি। ঘটনাগুলির 
মধ্যে যেন কিছুমাত্র স্থিতিস্থাপকত। নেই, সেগুলি যেন কাহিনীর বৃত্তে বিধৃত 
হয় নি, উড়ে বেড়াচ্ছে। রূপবভীর দ্ধপের বর্ণন| গ্নে নবাব তাকে 
পাবার অস্ত কেপে উঠল, রাজ। চিস্তিত হুল, অবাস্তব একটি প্রতিজ্ঞা 
করে বসল। রাণী গৃছ-ভূত্যের সঙ্গে তার বিবাহ দিল। কিন্ধ যে নবাবের 
হাত থেকে ধর্ম রক্ষ। করবার জন্ত এতগুলি আকন্মিক ঘটনার মালা গাথ। হল, 
সেই নবাবের লোভ ও লালসার হাত অকন্মাৎই অস্তঞ্িত হয়ে গেল। ধর্টনাগুলি 
যেন মেখখণ্ডের গ্কায় এসেছে এবং চলে গেছে, এদের অঙ্গিবার্ধতা নেই। 
সমগ্র কাহিনীটি এটু ঘটনালজ্জায় তাৎপধনয় হয়ে উঠের্সি। বআখ্যা- 
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নাংশের এন্্ুপ শিখিল-গ্রচ্থণ আলোচ্য সংকলনের গীতিকাগুলিতে লক্ষ্য করা 
যায় না॥ আর লক্ষ্য করার কথাও নয়। কারণ বাস্তব-্অবান্তবের সীমারেখ। মূছে 
দিয়ে এ গল্প রোমান্স অপেক্ষাও দুরে প্রায় রূপকথার রাজো অপহৃত হয়েছে। 


নারীসৌন্র্ ও ফলে ভাগাবিপর্যযই এই কাবোর মেরুদণ্ড হলেও তা 
কোথাও খুব স্পষ্ট ও সত্য হয়ে ওঠে নি। রূপবতীর দেহসৌনর্ষের চমৎকারিত 
কিংবা নবাবের বূপমোহ ও লালসার চিত্র খুব উজ্জর্দ ও একাগ্র হয়ে ধরা 
দেয় নি। দ্বিতীয়ত, রূপবর্তী ও মদনের মধ্যে পূর্বরাগের কোন পরিচয়ই 
দেই। এখানেই এই শ্রেণীর অগ্ঠান্ত গীতিকা থেকে এদের পার্ধকা স্পষ্ট । 
মুক্তপ্রেমের ষে-চিত্র মৈমনসিংহ গীতিকার কবির! বারংবার বিভিন্ন চরিত্রের 
মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে তা অনুপস্থিত | কাজেই প্রেমকাব্য হিসেবেও 
এর সূল্য একান্ত অকিঞ্চিৎকর | তৃতীয়, প্রেম নম ধর্সরন্মার প্রশ্নই এখানে 
প্রধান হয়ে উঠেছে। ধর্মরক্ষার জন্তই র্ূপবতীকে মদনের হাতে সমর্পণ 
করা হল; আর রূপবভীও তাকে সহজেই গ্রহণ করে নিল, ধের নামে 
স্বামী ছিসেবে তার চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ” করল । মৈমনসিংহ গীতিকার 
ধারায় এর স্থান একটু ভিন্নতর । 

রূপবতীর মধ্যে এমন কতকগুলি ভান-বীজ ছিল যাতে কাব টির 
ট্রাজিক-পরিণতির সম্ভাবনাই ছিল অধিক। মিলনান্ত পরিপতি কাব্যটির 
প্রাণধর্মের সঙ্গে সম্পু সামগ্রস্যপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়। নবাবের রূপমোহ 
থেকেই রূপবতীর ভাগ্যবিপর্যয়ের কুত্রগাত। কিন্তু হঠাৎ খিনা কারণে 
রূপবভীর উপর থেকে তার লোনুপ-দৃষ্ট অপসারিত হল। অন্থ। নবাবের 
এই লালসায়ই মলুয়, দেওয়ান ভাবন। প্রভৃতি গীতিকার গ্তাম রূপবতীকেও 
বেদনার্ত পরিণতিতে সমাপ্ত*করত। দ্বিতীয়ত, রূপবতী এমন একটি 
লোককে স্বামীভাবে গ্রহণ করেছে যে তাদ্দের গৃহভূত্য মাত্র এবং যার 
সঙ্গে তার হৃদয়ের কিছুমাজ পূর্যসম্পর্ক ছিল ন।। রূপবর্তীর চব্িত্রকে 
এই ঘ্বটনাটিই 1[158810. 151০-এর মর্যাদ। দিতে পারত । কিন্তু রূপবতীকে 
ধর্সের নামে সবকিছু স্বীকার করবার ক্ষমত| দিয়েকবি তার চরিত্রের এই 
প্রভৃত সম্ভবনাময় বৈশিষ্ট্যটিকে হেলায় হারিরেছেন। তৃতীয়ত, রাজ! যখন 
আপন অপমানের জলা নিবারণের অবগত মদনকে হত্যার চেই। করতে 
লাগলেন, তখনও ঘষে অনিবার্ধ খ্রাজেডির আশঙ্কা অগ্থভৃত হয় তাও যেন 
ভৌন্ষবাতীর দতই গুনাই-এর হস্তক্ষেপমাত্র অপসারিত হয়েছে । কাজেই এর 
দিলনান্ত পরিণতিতে বাছিক উপকরণের যে পরিমাণ সমাবেশ ঘটেছে, 


১৭২ প্রাচীন কাব্য £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস। নব মূল্যায়ন 


চরিত্রবৃত্তি বা ঘটনাগতির আন্তর তাৎপর্যে সেটুকু আভাসিত হয় নি। 

ফলে রূপবত্তীর চরিত্র আমাদের কাছে স্প্ রেখায় ধর! পড়ে না। 
তার মধ্যে কমলার ছুঃসাহসিক কর্মত্ৎপরতা নেই, স্থনাইএর স্তায় স্বাধীনভাবে 
স্বামীবরণের সাহমও নেই, আর মহুয়ার ন্যায় মুক্তহর্িণীর লঘুপদ-গতিও 
নেই। তার অনেক কান্না সাত্বও মে একান্ত মাসুলী। 


কঙাল। 

কাহিণী-গ্রন্থনে কমলা কিন্তু গ্রায ক্রুটহীন। কারাকুনের চক্রান্তে 
পিতা-ত্রাতাসহ কমলার ভাগ্াবিগর্ষষ এবং আপন বুদ্ধি ও সৌন্া্নলে লুপ 
সম্পদ ও জম্ম পুনরুদ্ধাউই হল মোটামুটিভাবে কাহিনীর বিষয়বস্তু । 
লেখক কাহিনীর অধিকাংশই নিয়োজিত করেছেন একদিকে কারাকুনের 
প্রণয়াভিলাষ, প্রত্যাখ্যান ও প্রতিশোধ গ্রহণে, অন্তদিকে প্রদীপকুমার ও 
কমলার প্রণর এবং পিত! ও ভ্রাতার উদ্ধাবের মধ্যে ৷ কমলার ভাগ্য-বিপর্ধষে 
পরে আরও ছুটি ঘটন। কাহিনীর অগ্রগতিকে নিষস্ত্রিত কবেছে,_ মামাবাড়ী 
থেকে পলান্বন এব" মৈষাল বন্ধুব বাড়ীতে আশ্রব গ্রহণ । কিন্তু ঘটনা -দ্রটি 
কোথাও পল্লপধিত হয়ে কাহিনীর অগ্রগমনকে বাধাগ্রস্ত করে নি। মামাবাড়ী 
কিংবা মামা-মামীর কোন বিস্তৃত বর্ণনা নেই, আছে মামার পত্র এবং 
আত্মমর্যাদ! রক্ষাষ কমলার নীরবে গুহ্ত্যাগ,কমলাব জীবন-কাহিনী ও 
চরিত্রের পরিণতিতে গুটুকুই প্রধোজন। অপর 'ঘঘটনাটিও প্রয়োজনাননকণ 
সংক্ষিপ্ত । পার্খকাহিনীর একাগ্র একমুরখীন সংক্ষেপিত উপস্থাপন সচেতন 
কবিমানসের পরিচষ বহন করে। 

অন্কত্রও এপরিচয় দুল নয়। গল্পের 'বুভভাকার গঠন-সৌঠব সহজেই 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রারস্তের পরিপূর্ণ স্থখ ও আনন্দ থেকে 
বিপর্যয়ের ঘন অন্ধ তমিশ্া ভেদ করে আনার পরিপূর্ণ তর স্থথ ও আনন্দে 
প্রত্যাবর্তনে-_-এমন কি ছুই প্রান্তের মধ্যবর্তী কাহিনী-অংশের গ্রন্থনেও-_ 
বৃত্তাকার অনুবর্তন লক্ষী । কারাকুনের লালমা-লোলুপ দৃষ্টি পড়ল কমলার 
উপরে, সে দুর্তী নিয়োগ করল, দুতী হল প্রত্যাখ্যাত, __কারাকুন প্রতিহিংসা 
গ্রহণের সংকল্প করল। কমলার অজ্ঞাতেই তার জীবনচর্যা ধীরে ধীরে 
গ্রারস্তের আনন ও স্ত্থ থেকে বিচ্যুত। তারপর বিপদের কালোমেখ 
আব্রও ঘনিয়ে উঠেছে, কমলার পিতা ও ভ্রাতা বন্দী হয়েছে, কারাকুনের 
অত্যাচার থেকে বীচবার চেষ্টাঙ্গ মাতা-কন্ঠাকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে 
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হয়েছে । কিন্তু আরও বিপদ অবশিষ্ট ছিল। মিথ্যা ছুর্যামের হাত থেকে 
আপনার শম্মান ও মর্যাদা! রক্ষা করতে সেই শেষ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করতেও 
বাধ্য হল। ভাগ্য বিপর্যয়ের এ চরম অবস্থা, অন্তত কমলা গন্পে এইটিই 
0111195 । এর পরে গোপালকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ । গল্পের গতি খুব 
ধীরে কিন্থ নিশ্চিতভাবে বৃত্তের অপরার্ধের পরিক্রমা স্বর করেছে । হঠাৎ 
এক শ্তত প্রভাতে মুস্কিল আসান এসে তার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে 
দেয়নি। ধীরে ধীরে ঘটনা আপন অনিবার্গতিতে এগিয়েছে, আর কমলার 
সক্রি্ ভূমিকা প্রতিটি ঘটনার স্ুবোগা ব্যবহারে ক্রমেই 'আপন পরিপৃণ' 
প্রাপ্তির নৈকট্য পেষেছে। কেবল কাহিনীর গতিপ্রবাহেই এই গোলাকতি 
সম্পূর্ণ তা। নেই, স্থারের উত্খান-পততন, উল্লাসের ক্রুতলয়ে ও বেদনার বিলঙ্গিতেও 
এরই দ্যোতনা | হ্থাস্ত-কৌতুক রস রহস্য থেকে গম্ভীর বিষগতা, সুগভীর 
সহনশীলতা এবং সমাধির আনন্দোজ্জল প্রদন্থত। | কমলার প্রণয়-ব্যাপারটি 
কাহিনীর শেষের দিকে উপস্থাপিত হওয়ায় “নতুনতর ভাব কেন্দ্র বিলম্বিত 
উপস্থিতি' (1806 17009000610), 911. [98100996) বলে আপত্তি করা চলে। 
কিন্ত স্গ্তর গর্ববেক্ষণে প্রম।নিত ভবে যে প্রনীপকুমার কমলার জীবনে 
ঘত বড় ভমিকাই গ্রহণ কর'ক, কমলার থে কাহিনী এখানে পরিবেশিত, তার 
গ্রণয সে-গল্পের অশমাত্র। কমলার কাহিনী এক বীর্ষময়ী নারীর সর্ববিদ্বু- 
বিপর্ষষ উত্তীর্ণ হযে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহনী-_ প্রদদীপকুমারের সঙ্গে তার প্রণয় 
এই একটি অনিচ্ছে্দা অধায মাত্র; তাই ভার আবির্ভাখের সঙ্গে সঙ্গে কমলা- 
বন্থান্ত পূর্বতন খ্যাতি পবিত্তাগ করে নব পথ পরিক্রমায় বেরিমে পড়ে নি। 

কমলার লেখক গল্প বলতে জানেন, কাহিনীয় সচেতন গ্রশ্থন-নৈপুণ্যে 
তারই প্রমাণ। 


চিকণ গোয়ালিনীর চরিত্রটি একটু বিস্তত পরিচক্ের 'অপেক্ষা রাখ। 
বচনার কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না থাকায় বিদ্যাস্ুন্দরের হার! মালিনী 
অথবা কমলার চিকণ গৌয়ালিনী কে কার পূর্বস্নরী বলার উপায় নেই। 
বে এ জাতীয় চরিত্রের জড় শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের বড়াই বুড়িতে গিষে ঠেকবে 
বলে মনে হয়। মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রাপ্ত অনেকগুলি গীতিকায় এ ধরণের 
চবিত্র-পরিকল্পনার পরিচয় মেলে। হয়ত গ্রামীণ সমান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞত। 
থেকেই এদের পরিকল্পন। সঙ্কলিত। ভারতচন্ত্র এই গ্রামীণ অমাঞ্জিত পরি- 
কল্পনাকে হুগ্ম শিল্প-নৈপুণ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন । কিন্তু চিকণ গোয়ালিনীর 
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চিত্রটি হীরামালিনীর পাশে দাড় করালে শিল্পকর্মের বিচারে নেহাত অযোগ্য 
বিবেচিত হবে না! | বিশেষ করে “মলুদ্বা” কাব্যের নিতাই কুটনীর সঙ্গে 
তুলনা করলেই চিকণের শর্টার শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয় হবে । 
চিকণ বিচক্ষণ ব্যবসায়ী, নারীদেহের ব্যবসায়ে সে সিদ্বিলাভ করেছে। 

তার বিচক্ষণতা লোকমুখে অলৌকিকতার দেযোতক হয়ে দাড়িয়েছে । বিশেষ 
করে গৃহস্থের সত্রী-কন্তাদের কুলত্যাগের ব্যাপারে তার ভোজবাজী আর যাচ্ব- 
বিদ্যার মব্যর্থতা মান্গুষের ভীতিপূর্ণ বিশ্বাম আকর্ষণ করেছে । কমলাকে পাপ- 
কুণ্ডে নিমজ্জিত করবার জন্য যে চাতুর্ধময় বক্রপন্থার আশ্রয় সে গ্রহণ করে- 
ছিল তা.তই প্রমাণ তার সম্বন্ধে লোকশ্রুতির ভিত্তিতে কতট! সতা ছিল। 
কমল। অতি সরল কৌতুকের সঙ্গে যখন বলল-_ 

পূর্ব-জল্ম কথা মোর শুন দিয়। মন। 

স্বর্গেতে আছিমু মোরা রতি আর মদন ॥ 

শাপেতে পড়িয। জন্ম মানুষের ঘরে ॥ 

মানুষের সাধ্য নাই মোরে বিয়! করে ॥ 

দেখহ আমার ক্ধপ চানের কিরণ । 

আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন || 

সেই মনে চিন্ত। করি বিরলে বসিক্বা । 

ধরায় থাকিব কেমনে মদনে ছাড়িয! ॥ 
চিকণ কিন্তু এই সহজ লরল কৌতুককে আপন হীন প্রয়োজনের কটা 
গালিয়ে নিল-_ 
গোষালিনী কল্প” কন্ত। গুন মোর কথ।। 

সত্য কহিবাম যত না হইরে অন্যথা | 

একদিন দই লইয়া ঘাই স্বগ্পুরে । 

পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে || 

তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাপল হইয়! | 

আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া ॥। 

মদন কহিছে তৃমি থাক মর্তপুরে । 

একদিন নি দেখিয়াছ আমার রতিরে || 

দই দুধ বেচ তুমি যাও রাজার বাড়ী । 

তির বিরহানলে আমি অইল্য। মরি ॥॥ '**... 

আছি কইলা রতি তোমার রাজার খবর আল! । 


মৈমনসিংহ গীতিকা ১৭৫ 


জনম লইয়াছে কন্া নামেতে কমল! ॥ 
বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম । 
উবুৎ হুইয়া! মদন করে আমারে পল্তাম ॥ 
একখানি পত্র মদন যত্বেতে লিখিয়! | 

যত» করি আচে মোর দিয়াছে বান্ধিয়া ॥ 


মদনের পত্র বলে সে কারাকুণের প্রস্তাবটি কমলার হাতে তুলে দিল। 
অনমুকরণীয় বক্র সরস বাচনভঙ্গী এবং ক্ষুরধার তীক্ষ বুদ্ধি ও চাতুর্ধ এই হীনমনা 
ঘ্বণ্যা নারীকে মাহিত্যিক রসের দরবারে উচ্চ আলনে বলিয়ে রাথবে। 

কমল। উপযুক্ত নায়িকা-চরিত্র । কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত 
নিঃসন্দেহে সে-ই কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধানতম নিয়ন্ত্রী শক্তি। সমগ্র কাহিনীতে 
কমলার 00170 ও $0106118-ই সবাধিক । এবং তারই সচেতন সক্ক্রিয়তা 
90%6117)8-থেকে উদ্ধারের কারণ আর বিপন্যুক্জির পটভূমিকায় তার 
হাস্যোজ্জল সর্বকামনা-চরিতার্থতায় কমেডির রস-নিম্পত্তি। কগলাই কাব্যের 
নাধিক! (কিংব। নায়ক।, এ কাব্যের কোন নায়ক নেই, বিরোধী শক্তি হিসেবে 
কারাকুণের এবং গৌণ সাহায্যকারী হিসেবেই প্রদীপকুমারের ভূমিকা 
,নিঃশেষিত | মধাযুগ্গীষ আবহাওয়ায় এ জাতীয় চরিত্র-কল্পনা আমাদের বিস্ময় 
জাগায়। তার চরিত্রে মুক্তপ্রেমের আদর্শই জয়যুক্ত নয়, পরিবারতম্ত্রের নান! 
প্রযোজনে ও কর্তব্যে তার প্রেম সংযম কঠোর এবং যুক্তিসপীমিত। দৃঢ় 
আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসন্মান, দৃঢ়তর সংঘম ও নিষ্ঠা এবং দৈবের বিরুদ্ধে 
একক সংগ্রামের দুঃসাহসী অটলতায় কমল। চরিত্র ব্যক্তি স্বাতস্ত্র্যে উজ্জল । 
কিন্ত ব্যক্তিত্ব বোধক এই গুণধর্মের সমস্বয়ে সে তার যৌবনাবেগ বিশ্বত নয়। 
যৌবনচেতনার বিচ্ছুর্িত রসকৌতুকে ভার স্বাতন্ব্য আরও স্পষ্টভাবে চিন্রিত। 

কমলাকে সার্থক কমেডি হিলেবে অভিনন্দিত কর! চলে । কমলার দেছ- 
সৌন্দর্য যেমন তাকে বিপদের গভীব তাবে নিক্ষেপ করেছে তেমনি মহত্বর 
সার্থকতা প্রতিষ্ঠিতও করেছে । বিশেষ করে কমলা-জীবনের বিপর্যয়ের 
কারণগুলি বহিরাগত । কামিনীর জন্ত কারকুণের ষড়মন্ত্র কাঞ্চনলাভে নিক্কিয় 
এরই তো! স্বাভাবিক । রূপবতীর শ্যায় এর চারিব্রগত কোন অন্যতর 
তাৎপর্য নেই। সর্ধোপরি কমলার চরিক্রবৈশিষ্টা, বিশেষত রহস্য-মধুরতা গল্পটির 
আবহাওয়াকে অনেকাংশে কমেডির উপযোগী করে ভুলেছে। 
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দরদ কেনারামের পালা 

কেনারামের পালা ভাববস্তর অভিনবস্থে সহজেই আমাদের হাদক়াকর্ষণ 
করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় সংকলিত পালাগুলি প্রেম-কেন্দ্রিক। পূর্যবঙ্গ- 
গীতিকার অন্ত পালাগুলিতে বিষয়বস্তগত বৈচিত্র্য আছে। কেনারামের 
পালায় মানব-জীবন ও চরিত্রের উপর কাব্যরসের স্থগভীর প্রভাব কাহিনী- 
আকারে বিধৃত হযেছে। 

কেনারাম নামক দশ্্যর জীবনের যে পরিবর্তনের চিত্র এখানে অঙ্কিত 
তার পরিকল্পনায় রৃত্বাকরের খষি বান্দীকিতে রূপান্তর-কাহিনীর প্রভাৰ 
পড়া অসম্ভব নয় । তবে কেনারাম-কাহিনীর বিশেষত্ব এখানে যে তার চবিভ্র- 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যরসের এক অপূর্ব অলৌকিক প্রভাবের ব্যঞ্জনা 
পাঁঠকমনে দীন। বেধে ওঠে । বান্নীকি-কাহিনীতে রামনামের প্রভাবের ধর্মীয 
তাৎপর্য যে-পরিমাণ মহিসাদ্বিত করবার চেষ্টা] হযেছে কেনারামে তা মিলবে না। 
কেনারামের চিত্বে মনস। দেবী সম্পর্কীয় কোন একটা ধারণ। সঞ্চারিত করবার 
চেষ্টা কাব্যমধ্যে আছে । তবে তার আত্যস্তিক মূল্য নেই। কাব্যসৌন্দর্ই 
যে মুলত: এর জন্য দায়ী তা বর্ণনা সৌকর্ষে সত্য হয়ে ওঠে। 

কাহিনীতে ঘটনা-বাছল্য নেই। একমাত্র মনসার ভাসানগান একটু 
বিশ্বতভাবে বরিত হযেছে । চরিত্রবিকাশে এর গুরুত্ব যতই থাক, আত্যন্তিক 
দৈধ্যে কাহিনী-সংহতিব হানি ঘটেছে। পরবর্তী পালাগাষেনবা এহ দৈর্ঘ্যের 
জন্য ঘ্বায়ী কিন| এমন পন্দেহ একেবারে অকারণ নাও মনে হতে পারে। তবে 
লেখিক। মূলেও ভাসানগানের থানিকট! অন্ুপ্রবিষ্ট করিমে ছিলেন বলেই মনে 
হয়। কেনারামের চরিত্রে এই বিপুল সম্পূর্ণ পরিবর্তনের আকন্মিকতাঁকে 
কালগত ব্রিস্ত তিতে কিছুটা সহনীয় করে নেওয়! ষ্ঠার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। 
ভাসানগান-বর্ণনার ফাকে ফাকে কেনারামেব চিত্বগত প্রতি ক্রিয়।-সম্পর্কেও 
মন্তব্য লক্ষণীয়। তবে একথা নিঃসংশয়িত থে কোনও যুক্তিবলেই এই 
আত্যস্তিক বিস্তৃতি সমর্থনীমঘ্» নয, কারণ সংহত রসাবেদন এর দ্বার শিথিল হয়ে 
পড়েছে। 

এ পালায় ছুটি মাত্র চরিত্র । বংশীদাস কবি। রচগ্লিতার পিতা । কবি- 
কণ্ঠা কবি-পিতার চরিত্র এঁকেছেন, তথ্য হিসেবে এটি কৌতুহলোদ্দীপক। 
বংশীদাসের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত কিম্ত উজ্দল। কেনারাম ঘথন খাঁড়। হাতে সামনে 
দাড়াল, শিল্পর। ভয়ে কাপতে লাগল, দশা অহঙ্কৃত বচনে জিজ্সাসা করল-_- 

কেমন, ঠাকুর তুমি চেন কি আমারে? 
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স্িঙ্জবংণী অকম্পিতকঠে উত্তর করলেন, _ 
পাঁপেরে দেখিয়! বল কেধা নাহি চিনে? 

সংঙ্গিপ্র ছটি কথায় নির্ভীক সাধক-কবির যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে ত। 
সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের কবি-ব্যক্তিত্বের পরিচয়ের দিক থেকে নুঙ্দর ও 
সার্থক। বথন শহ্থ্ার হাতে জীবনের যবনিকা! আকম্মিকভাবে পতনোন্ুখ, 
কবি শেষবারের মত স্বরচিত ভাসান গাইতে চাইলেন। আপন রচনার সঙ্গে 
কাঁবর সচেতন শেষ সম্পর্কের কারুণ্জড়িত চমৎকারিত্ব মাত্র ছুটি পংক্তিতে 
জীবস্ত করে তুলেছেন কবি। 


কেনারাম কাহিনীর মেরুদণ্ড । চরিত্রটি 0/181710 । ঘটনার উত্থান- 
পতন একে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিযে গেছে। কেনাবাম মনসার 
বব-পুত্র। ভক্তচিত্তের এই উল্লেখের কাহিনী ও চরিত্রগত কোন গুরুত্বই 
রচনা-মধো অনুহ্যত হয় নি। কেনারামের জীবন-প্রবাহ-নিয়স্রণে এই দেবীটির 
কোন হাতই ছিল না, সবটাই তার স্বভাব ও পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিযে ঘটেছে। 
কেনারাম বাল্যবয়সেই মাতাকে হারিয়ে মাতুলালমে প্রতিপালিত। 
ছুতিন্মের সময শিশু কেনারামকে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। এই পরিবারের 
সাতটি পুত্রই ডাকাত । ফলে__ 
থাকিযাত কেনারাম তাদের সহিত। 
অল্পেতে হইল এক মস্ত ডাকাত ॥ 
বাস্তব পরিবেশ-বিশ্লেষণীত্মক মনন্তত্ববিগ্ঠার সাহায্যে যেন কেনারাম-চরিব্রের 
এই প্রারস্ত-অংশটি রচিত। 
কেনাবাম ডাকাত হল। নরহতা। ভার পেশা বরঞ্চ বলা চলে নেশা 
স্হয়ে দীড়াল। সমগ্র জালিযা হাওর তার ভয়ে কাপতে লাগল | কেনারামের 
নরহত্যার পেছনে অর্থলোড নেই, আছে এক প্রচণ্ড জীবন-বিরোধী চেতন| | 
জীবনের কাছ থেকে সে যা! পেষেছে চরম আক্রোশে যেন চলছে ভারই 
প্রতিদান" 
বাঘ যেমন মারে জন্ত খেলিয়! থেলিয়। । 
এহি মতে মারে ছুই মান্য ধরিয়া | 
কিন্ত এর মধ্যেও কেনারাম চরিত্রের ভবিয়ৎ পরিবর্তনের বীজ উপ্ত রয়েছে। 
সংসারের সঙ্গে মানুষৈর সঙ্গে ফেনি গ্নেহের সম্পর্ক রগন। করে লি কেলারাম, 


১৭৮ প্রাচীন কাব্য £ সৌন্দর্ধ জিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


অর্থ-সম্পধ্দের সঙ্গে নেই তার কোন প্রমোৌজনের, কোন লোভের সম্পর্ক । 
একদিকে এই নিল্লোভ, নিরাসক্ত মন আর অপরদিকে মানবজাতির প্রতি 
চরম ঘ্বপাজধাত প্রচণ্ড হিংসা । নরহত্যাজাত একটি কড়িও গ্রহণ করে ন 
কেলারাম । পে বলে-- 

না দেখে মান্থুষ জন বনেব পশুপাখী। 

যার ধন তার কাছে লুকাইয়। রাখি ॥ 
বংশীদাস অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করেন--কার ধন, আর কার কাছেই বা লুকিয়ে 
রাখ? উত্তরে 

কেন! কহে, এ ধন সকলি মাটির । 

মাটিতে লুকাইয়! রাখি যুক্তি করি স্থির ॥ 

মাটিতে মিশিক্া ধন যাঁউক মাটি হইযা। 

মাঘ যে নাহি পায় সে ধন খুঁজি! ॥ 
ুর্ণস্ত এই নরঘাতকেব মনে পাধিব ভোগলালসাব বিরুদ্বে আসক্তিহীনতার 
এমন একটি স্পষ্ট সুর যদি না থাকত তা! হলে অজন্ম ভাঁসানগানের সৌনদর্যও 
তাঁর চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারত ন|। 

কেনারামের শনে শেষদিকে একটু পাপভীতি দেখ! দিয়েছে । কিন্ত 

সব কিছু ছাপিষে সাহ্ত্যরসের অলৌকিক চমৎকারিত্বের প্রতি একটা। তীত্র 
আকর্ষণই ব্যঞ্জিত হচ্ছে এখানে । ছক বংশীর গানে কেনারামের কাছে 
জীবনের অবগুন্ঠিত একটি দিক খুলে গেল । এ এক নতুন জগৎ। জীবনেব 
কঠিনতম বেদনার অশ্রুও এথানে আনন্দরসের নিটোল মুক্ত! হয়ে জমে উঠেছে । 
এ রাজ্যে তাই কেবল মাধুর্খ আর সৌন্দ। হিংসা-কুটিল, ধিক্কার লাঞ্ছনা 
পুবানো জীবন সে জীর্ণ বন্তরধ্ডের মত পবিত্যাগ কবল, হাতে তুলে নিল স্থরে 
বাধা একতারা । মনসা-ভক্তির যে ছু একটি কথা আছে তা বাচ্যার্থেই 
মীমাবন্ধ। ফলে মালবচিত্তের পরিচয় এবং শিল্পের সৌন্র্ঘ-্বরণে দ্বিধা 
অল্প। 


কাজলরেখা। 

এটি একটি রূপকথা । শ্লীনেশধাবু এর নাম দিয়েছেন গীতিকথা। 
রূপকথ।” নামটির মধো কলপনাত প্রশ্বর্য ও বহু-ব্যবহ্ৃত ভাবাসঙ্গের যে ব্জন! 
আছে 'নীতি-কথ। শব্টির মধ্যে ত| নেই, কিন্তু এ নামটি এ জাতীয় কাব্যের 
'আঙ্গিকগত একটি বিশিষ্ট পরিচন্নের দিকে ইঙ্গিত করে। গীতিক-দাহিত্যের 


দৈদদসিংহ গীতিকা ১শ 


সঙ্জে এর আঙ্গিকের পার্থকাটি সহজেই লক্ষণীয় । গীতিকা! ও গীতি-খায় 
আঙ্গিকগত পার্থকোর প্রধান কারণ এদের জল্মের পরিবেশগত বিডিরতা ও 
পাঠক-শ্রোতাদের প্রেণীগত পার্থক্য । গীতিকাগুলি গ্রার্মীণ মানুষের আসরে 
গীত হোত, গীত্তি-কথার আসরে শিশু-কিশোরদের এফাধিপত্য, সেখানে কোন 
সঙ্গীত-শিক্িত গায়েন, দোহার ও বাছযন্ত্রের সহযোগি ছিল না । কাজলরেখা 
গীতি-কথাটির প্রারস্তেই সভাম্রনের নিকট আবেদনের ধে কয়েকটি পংস্তি 
আছে মূল রূপকথার সঙ্গে তার কিছুমাত্র যোগ ছিল বলে মনে ছয় লা। 
ঠাকুরমা, দিদিমার গীতিশিক্ষ।-অনভিজ্ঞ কণ্ঠই যথেষ্ট মূল্যবান বলে বিবেচিত্ত 
হত। শিশুদের প্রাণে বৈচিত্র্যের চাহিদ। সমধিক। তাদের কৌতুহল 
পরিতৃপ্ধ করতে হলে যেমন দ্বটনার তেমনি বর্ণনাভঙ্গিরও বারবার পরিবর্তন 
গ্রযোজন। একটানা গছ্যেব নীরসতা ও একটান। পদ্চেব্র ভিমিত ঘটনা 
হীনত। থেকে বাচবার জন্যই ন্বপকথার কথকরা গগ্য-পঞ্ভের মিশ্রিত 
আঙ্গিকের দিকে ঝু'কেছিলেন বলে মনে হয়। 

“কাজলরেখা'র কথন-ভঙ্গি একটু অনুদরণ করলেই এই গন্ভ-পগ্ঠয 
ব্যবহার পদ্ধতিব পেছনে কিছুট। শিল্পবুদ্ধির পরিচয় মিলতে পারে । গল্পটি 
যখন ঘাত-গ্রতিঘাতের মধ্য দিযে অগ্রসর হয় তথন গত্ত-কথনভজিই গ্রন্ছপ 
করেছেন বক্তা। আবার কথোপকথনের যে অংশে নায়ক-নাক্সিকার 
আত্যন্তিক বেদনা বা আনন্দোচ্ছ্বাদ প্রকাশিত হযেছে কিংবা! কাহিনীর 
যেসবস্থানে কথক তায় হৃদযের সব আলে। ফেলতে বা আোতাদের সমগ্র 
মনযোগ ও সংবেদন। আকর্ষণ করতে চেয়েছেন সেখানে কবিতার ছন্দম্পঙ্জের 
আশ্রধ অনিবার্য হয়ে উঠেছে । তবে এ ব্যাপারে সচেতন শিক্প-বুদ্ধির 
প্রযোগ সর্বত্র ঘটে নি। 

গীতি কথায় প্রযুক্ত গগ্ভভাঘাও বিশেষ আলোচনার লামগ্রী। অবস্ঠ 
কাজলরেখ। প্রভৃতি র5নার গপ্ভ লোকের মুখে মুখে বহু পরিবতিত হচ্ছে 
বর্তমান দ্বপ নিয়েছে । কাজেই তার মুল চেহার! সম্বন্ধে কিছু বল! শক্ত 
যাহোক, এই গগ্ভভাষার মধ্যে এমন একট সহজ সাবলীল গতি আছে 
য। রূপকথার রূপনির্দাণে বিশেষ উপযোগী । এই গদা কবিতার অনেকটা 
কাছাকাছি। এর মধ্যে যেন একট! ছন্দের স্পন্দল শোন। যায়। 


মৈমনলিংহ গপতিকার সংগ্রহে এই একটি মাত্র রূপকথ। স্থান পেক্েছে। 
“এর সঙ্গে অগ্যান্ত কাবাগুলির ডুলনামুলক আলনোচন। কর! বেজে পারে। 


১৮৯ প্রাচীন কাব্য : সৌন্গধ জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


শিশুদের জন্য উদ্দি্ট এই রচনায় কল্পনা-কাল্পনিকত। এবং বাস্তবের সীম।- 
রেখ! মুছে ণেছে। আর গীতিকাগুলিতে রোমান্স-স্থলভ কবিবৃল্লমর 
প্রাচ্য থাকলেও বাস্তবের সন্গে তার সমন্ত যোগ ছিন্ন হয় ন!। গেখানৈ 
সম্ভব-অসস্ভবের প্রশ্ন আছে, প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখ্য টানা 
হুয়েছে। কারণ এর রস-উপভোক্তার জীবন-অভিজ্ঞতা ব্যাপকতর, গতীরতর ৷ 

কাঞ্জলরেখায় একের পর এক অপম্ভব ঘঃন। ঘটেছে। বাক্স 
কথায় সদাগর এবং রাজার ভাগ্য-বিপর্যম় ঘটছে। হুচ-রাজার মৃত্যু ও 
জীবনলাভ সবই তো! আমাদের দৃষ্টিতে একান্ত অবান্তব। ধর্মমতি শুক 
ষতই অলৌকিক বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দিক তাকে সত্য বলে কোন্‌ বরগ্ক 
লোক স্বীকার করবে? অপরপক্ষে সোনাই ও মহুয়ার আত্মদান নিত্যকার 
ঘটন। ন! হলেও, কল্পনার কিছুটা রঙ. লাগলেও বান্তব। কেনারামের মত 
ঘন্গ্যর গান গুনে পরিবতিত হবার কথ| সচরাচর শুনা যার না, কিন্তু কেনাবাম 
পালার ঘটনা ও চরিত্র-বিবর্তন সম্পূর্ন সত্য (০0119100118) বলেই মনে হয। 
লীল! ও মদিন। প্রিয়তমের বিরহে যে প্রাণত্যাগ করল__তার মধ্যে কবি- 
কল্পনার লীল। আছে ঠিকই, কিন্তু একে রূপকথার অবান্তবতাষ ঠেলে দিতে 
বোধ হুয় কেউই রাঁজী হবে ন|। 

বহু বাধা-বিপত্তি সবেও কাঞ্লরেখার পরিণতিতে সর্বব্যাপী আনন্দ 
খাকবেই। জীবনে থে আদর্শ সখ দূরবর্তী ব্নপকথায় তারই খোজ মেলে। 
কিন্ত জীবনীম্থগ কাব্য-কথায় বেদনান” পরিসশাপ্তিকে অনেক জময়ই পরিহার 
কর| ঘাম ন|। মৈননসিংহ গীতিকার অনেক কবিতায়ই তার প্রমাণ মিলবে । 

কাজলরেখার উপর নিয়তির অকারণ-উদ্ধত ক্রোধ সহজেই লক্ষ্য 
কর। যায়। কাজলরেখার কি অপবাধ জানা ধায় না, কিন্তু বারো 
বদর ধরে শান্তি তাকে ভোগ করতে হবে। এই ছু:থ-জাল ছিন্ন করার 
চেষ্টা করলে তার দুঃখ আরও বেড়েবাবে। কানলরেখাও নিয়তির এই 
প্রত্যাদেশকে মেনে নিরেছে। কর্মফল ব! জন্মান্তরবাদের চিস্তামাত্র এখানে 
নেই। গীতিকার এ জাতীর নিম়তিবাদ ব। তার কাছে 'আত্মনমর্পণের 
অবতারপ। নেই। নারী সেখানে স্মগ্র বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে পাল্ত। দিয়ে 
আপনার ভাগ্য-নিয়ন্্ণের চে! করেছে__নিম্ঘতির কাছে আম্মসদর্পণ করে নি, 
তাকে পরিবতিত করছে ঢেয়েছে-কখনও কমলার মত সিদ্ধিলাত কখনও 
মহুয়ার মত আত্মবিসর্জল করেছে । অবশ্থ লীলা বা মগ্দিনার মহ আত্মযাতী 
তগম্চর্ধী ও সহনশীলতা ক্মপকখার নারিকা কাছলরেখার মধ্যেও মিলে । 


মৈমনসিংহ গীতিকা ১৮১ 


কাজেই মনে হুয রূপকথ। আর গীতিকার নারীরা মুলত একই ধাতুতে 
গড়া । 


রূপকথার বিশেষ রস-বিচারে কাজলবেখ। সার্থক স্ৃত্টি। ধর্মমভি 
শুকের ভবিষ্যদ্বাণী যে আসন্ম বিপদেব ঘনঘটা শিশগুচিত্বকে ভারাক্রান্ত 
কবে তা-ই বনমধ্যে নায়িকার নির্ধাসন, মন্দিরমধো তাব প্রবেশ ও 
স্থচিদ্ধ বাজপুত্র-দর্শন প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিষে যখন নিবিড় 
ভাবে ঘনিষে 'ঠে তথন যে তাৰ কৌতুহল-বুত্তি বিশেষভাবে চরিতার্থ হয় 
তাতে সন্দেহ নেই। 


ও৩ || কার্বি ০৩৮৩ || 


॥ এক ॥ 

আঠেরে। শতকের মাঝামাঝি । বর্গার হাঞ্গামার শেষ রেশটুকু বাঁতান 
থেকে তখনও মিলিষে ঘাঁফ় নি। পলাশীর যুদ্ধের ভূমিকা তখন তৈরী হচ্ছে 
আলীনগর কলকাতায় আর বাজধানী মুশিদাবাদে । রীজসভাষ প্রবেশ করলেন 
ভারতচন্ত্র হাতে স্যসমাপ্ত কাব্য “বিষ্যাস্ন্দর । কৃষ্ণনগরের গাছের আড়াল 
আবডাল থেকে সেদিন মুহুমুহঃ কোকিলের বসন্ত-কৃজ্রন ভেসে আসছিল কিনা 
জানা যায় না, জান! যায় না সেদিন রাজপথের পাশে অজস্র অশোক পুজ 
যৌবনরাগে লে উঠেছিল কিন! | কিন্তু এটা বোঝা! যায় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
তখন গোপাল ভাড়ের রসিকতায় মশগুল । তার সরস বাক্যবাণে শতছিন্ন 
রাজসভ। ফেটে পড়ছে অটহান্তে। অন্যমনস্ক ভাবেই হাত বাঁডিষে কাব্য গ্রন্থটি 
গ্রহণ করলেন কৃষ্ণচন্দ্র, কবির দিকে তাকালেন একবার, ঈষৎ হেলল মহারাজেব 
কীরিট-থচিত মন্তক- নিভুল স্বীকৃতির চিহ্ন। তারপব গোপালের সর্বশেষ 
মন্তব্যের কী একটা জবাব দিতে গিয়ে ঠিক তেমনি অন্তমনস্কতাব সঙ্গেই 
কান্যথানি সরিয্পে রাখলেন তার আমনের একপাশে । 

_ মহারাজ, করছেন কি? সব রস বে গড়িয়ে গেল! চমকে উঠলেন 
ক্ুষচন্্র। গোপালের রসিকতা ূহূর্তের জন্ত থেমে গেল। কবির কণ্ঠ ঘেন 
থানিকট। গলানে। আর্তনাদ । তার ঠোটের কোণে ব্যঙ্গ হাসির বাকা রেখাটুকু 
কেউ দেখতে পেল কিনা৷ জানি না। ঠে হাসিতে কি বেদনা ছিল ? 

ক্ষণিক ত্তন্ধতা। তারপর আবার অট্হান্তে উচ্ছুমিত হয়ে উঠলেন 
মহারাজ, “গোপাল, কবি আজ তোমাকেও হারিয়ে দিল।” ভারত দাড়িয়ে 
বইলেন। 


*বিদ্যানুন্বর'_-রচনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমনি একটা কিংবদন্তী ৯ 
সধ| হয়ত সত্য নয়, কিন্ত ষত্য তার হওয়া উচিত ছিল। 


কবি ভাবত ১৩ 


এই-ই কবি ভারভচন্দ্র) গার কাব্য অল্পদামঙ্গল,--আর বার পন্গিবেশ 
বেদনা-বিদীর্ণ বাংলাদেশ । বর্তমান আলোচনার সংকীর্ণ পরিমরে এই কথাটাই 
একটু বুঝে নেবার চেষ্টা করব। 


॥ ছুই ॥ 

আধ-সমালোচনায় এ ভঙ্গি হয়ত অচল, কিস্ত অন্নদা-মন্ললের ছত্রে ছত্রে 
ভারতের ঘে কবি-বাক্তিত্ব আমার চোখের সামনে জীবস্ত তাকে অন্ত ভাষায় 
প্রকাশ করতে আমি পারি না। 

গ্রা্টীন আর মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের সমগ্র আয়োজনের মধ্যে 
এই-ই সবে কবি-বাক্তিত্ব স্কুরিত হবার চেষ্টায় আর্ত হযে উঠেছে; এমন কি 
মুকুদ্দরামের মত প্রতিভাবান কবির কাব্যেও যে কবি-মাহুষের এই পরিচয়-- 
ব্ক্তি-পরিচয় মেলে না, এ-প্রত্যয় বোধহয় নি:সনোহ । বিজয়গুপ্ত তার 
মনসামঙ্গলে আরাধা! দেবীর বন্দন| করতে গিয়ে যে কথাটি বলেছেন, সমগ্র 
প্রাচীন আর মধ্যযুগেব কবিকুলের তা আস্তর-বিশ্বাস,_ 

আমি বটি যন্ত্র মাগো যস্্রী বট তুমি। 

ঘা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি ॥ 
এ কেবলই মামুলী দেবী-বনদনার কথ! নয়, কবি-ব্যক্তিত্বের বিলোপসাধনের 
কথ! । আর কেবল সচেতন ভাবে আপন কবি-শক্তিতে বিশ্বাস করবার 
ব্যাপারেই এই দ্বিধা আর অস্বীক্কৃতি নয়, এ তাদের হ্ৃষ্টিকর্মের অন্তরে অন্তরে 
অনুস্থাত। বিজযগুপ্তের মনসার ভাসান, কবিকক্কণের চত্তী কিম্বা ঘনরামের 
ধর্মমঙ্গল__কাব্য হিসেবে এদের দোষ-গুণ যাই থাক না| কেন, এদের মধো কি 
এদের ষ্টাকে খুঁজে পাওয়া যায়? খুঁজে পাওয়া যায় কি কৃত্তিবাসকে 
আর কাশীরাম দাসকে তাদের বহুত্যাত হ্থুবিহ্থত কাব্যের মধ্যে? 

এ জিনিসটা নতুন যুগের দাহিত্য-ধর্ম। প্রাীন আর মধ্যযুগের সাহিত্য 
থেকে এখানেই আধুনিক সাহিত্যের মূল পার্থকা। মেঘনাদবখ কাব্যে 
কেবল রাবণ চরিত্রেই মধুহুদনের 8611-1016500180101। ঘটে নি, সমগ্র 
কাব্যবস্ত আর কাব্যকলায় সেই বিরাট মানুষটি তরুণ গকুড়-সম সৌন্দর্যের ক্ষুধার 
আবেশে মূর্ত হযে আছে । কেবল মধুন্ছদনের নয়, কাব্যধর্মে কবি-ব্যক্কিত্বের 
এই শ্কুর্াগের উদাহরণ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সারা ইতিহাসটা জুড়েই 
ছড়িয়ে আছে। 

নবধুগের অব্যবহিত আগের পর্ধে পুরানো এক কবির কাব্যে এর 


১৮৪ প্রাচীন কাব্য : লৌন্দর্য ছ্িজ্ঞাসা নব মূল্যায়ন 


প্রকাশ বিশ্মকর। সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে যেন এক বিরাট কবিপ্রাণ 
রাজনভার আদর্শে আপন মানস-টটিকে আপনিই থগ্ডিত করেছে, বিচ্ছিন্ন 
কবেছে, বিকৃত করেছে । এ খণ্ডন, এ বিকৃতি করির সচেতন মন করেনি, 
বিশেষ পরিবেশে বিশেষ যুগ্প্রেক্ষিতে এ ঘটনার শৃত্রধারণ করেছে তার 
ব্যক্তিসত্তার সমগ্র গভীরতা -আর এই আত্মক্ষয়ী ঘন্দের অবশ্টন্তাবী পরিণাম 
ঘটেছে তাঁর অংস্ফুট দিনিসিজমে ; কবি ভারতের ঠোটের এ বিকৃত হানি, 
কণ্ঠের এ তীব্র আর্তন।দ আর বিদ্যাজুন্দরের গড়িয়ে যাওয়।! আদিরসের স্রোর্তে 
কবির বেদনার্ত-রসিকতী প্রত্যক্ষ হয়ে আছে অন্নদামঙ্গল কাব্যে। 

তাই সাহিত্য-বিচারের কোন আদালতে ভারতচন্ত্রকে বেত্রাঘাতের 
স্থপারিশ যেমন অবাস্তর, তেমনি তাকে বুগ-অষ্টা বলে আত্মঙ্লাঘার প্রকাশটাও 
নেহাৎই অন্বতক্তির অস্ফুট গদগদ-ভাষণ); খাটি সমালোচনার দৃষ্টি আর 
ইতিহাসের নজির এদের পেছনে যুক্তির ঠিকান। দেবে না কোনদিন । 

কবির কবি-জীবন আলোচনায় বসে তাকে ভালে। কিংব। মন্দ নিঃসংশয়ে 
একট কিছু চূড়াস্ত রায় দেবার ছেলে-মান্ুুষী দিদট! ছাড়! চাই, অর্থাৎ বাংল! 
সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক স্তরে প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার যে বেণীবন্ধন 
রচিত হযেছে তার দিকে পেছন ফিরে কোন যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা কর। ব 
মেনে নেওয়াকে অস্বীকার করতে হবে, কেননা তা অনৈতিহাসিক ; আর 
সাহিত্য ব1 সাহিত্য-সমালোচন। কোনটাই কলে তৈরী হয় না। 


॥ তিন॥ 

“নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়,__অন্পদামলল | রাষ্নৈতিক লংকট- 
সংঘর্ষ ও বিপ্লবমুখী অবস্থায় নিছক কাব্য-সৌন্দর্যের দেবালয়েও আগুন 
লেগেছে । একে কবি-চেতনার অর্ধ্ডুট বাক্য হিসেবে গ্রহণ করাই সংগত । 
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ভারতচন্দ্রের এচেতনা মিশ্র ও একাস্ত পরোক্ষ" _তবে রামপ্রসাদের আত্ম- 
কেন্দ্রিকভায় তা নি:শেষিত নয়? 

বর্গার আক্রমণের আর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়োজন নেই--তা আজ 


কবি ভারতচঙ্জু ১৮ 


ইতিহাসগত হয়েছে । চার চারবার তাদের অভ্যাচাক়্েনর নৃশংসতা পশ্চিম 
বাংলার একটা বৃহৎ অংশকে কেমন করে শ্মশানে পরিণত করেছিল উৎসাহী 
পাঠক ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশের ' ইতিহাসে তার তথাবহুল বর্ণনা 
পাবেন। আর মুগ্রিদাবাদের রাজতক্ত নিয়ে গুপ্তহত্যা, রক্তপাত আর রাষ্ট্র 
বিপ্লব তো! ছিলই, ছিল বিদেশী বেনিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ছিল রাত্রের অন্ধকানে 
ষড়যন্ত্রের ফেনিল হলাহল। 

গ্রামীণ বাংলার সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে, বাংলার বাণিজা আর শিল্প 
পড়ে মার খাচ্ছে, অর্থনীতির মূল কাঠামোয় অর শ্রেণীবিন্তাসে সংকটটা তখন 
পৌছেছে চরমে । রাজনীতি আর অর্থনীতিতে একট! মৌন পরিবর্তন অমিগর্ভ 
সম্ভাবনায় থর থর করে কাপছে । আর ইংরেজ-বিজয়ের পূর্বমুহূর্তের বাংলা 
দেশের উ্রতিহাসিক নিয়তি সেই আগমন-সস্তাবনাকে নীলকণ্ঠের বেদনায় ধারণ 
করেছে। 

পুরানো মূল্যবোধের ভিন্ত্ি ভঙ্গুর পরিণতির মুখোমুখি, ধর্মের একাধিপত্য 
আজ অগচিত, নীতিবোধ এবং জীবনের গভীর অনুধ্যান অবনিত। 

প্রাচীনের বিদায়-বেদন! আর নতুনের গর্ভঘন্ত্ণার এই মুহূর্ত বাংলাদেশের 
রাষ্ট্রসমা, শিল্প-সাহিত্য সবক্ষেদত্রেই গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক সম্পদ । ধ্বংসহ 
এর প্রত্তাক্ষ রূপ, নতুন স্থ্টির ভ্রণ কোথায় তা জানা যায় না। সে যুগের 
রাষ্ট্রবিদের! তা জানেন নি, সে যুগের কবিদের চোখে এর সমগ্র পরিচয় নেই $ 
তাই রামপ্রসাদের শাক্তপদের আত্মকেন্দ্রিক ষড়রিপু্রমূনে, কিংবা তার বিদ্যা- 
সন্দরের নগ্ন রিরংসায়, দ্বিজ ভবানীর রামায়ণের অনাবশ্তক অঙ্গীলতায়, 
জগত্রাম আর রুনন্দনের আন্তরিকতাহীন কারুকর্মে_এই যুগপ্রবৃত্তির 
খণ্ডিত-প্রকাশ | 

কিন্ধু একমাত্র ভারতটন্ত্রই এই আংশিকত'র অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পেয়েছিলেন। তার একক কবি-দৃষ্টিই সে যুগের দেই ধ্বংসের সর্যব্পকতী, 
মূল্যমানের মৌল পরিবর্তন-স্চনা, ও অনাগত হৃষ্ট-ক্রণের সম্ভাবনাকে বিদ্ধ 
করতে সক্ষম হয়েছিল । কিন্তু এই কবিচেতন। ও দৈনন্দিন জীবন-চেতনার 
ুম্পষ্ট চিন্তা বে আদৌ সমস্থিত হয় নি, তাঁও অবশ্য ্মর্তব্য। 

ভাবরতচন্ত্রের কবি-ব্যক্তিত্বে এরই প্রকাশ। 

|| চার || 
তারতচন্দ্র মতাকবি। 
এ কেঘ্প একটি তথ্যমাত্র নম়। এর তাৎপর্য মুদুরপ্রসারী, কবি- 


১৮৬ প্রাচীন কাব্য : সোন্বর্ধ জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যান 


কল্পনা আর কলাকৌশলের অনেক পশ্চাৎভূমির সতা এ একটি ঘটনার 
মধযোই লুকিয়ে আছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মছলে “সাহিত্য কাদের 
জন্য ?-_ এ প্রশ্নটা যেমন পবিত্র সাহিত্য-স,ত্র হিগেবে আপত্তিকর, তেমনি 
বাইরে থেকে আরোপিত ব্বাজনৈতিক প্রচারকৌশলের একটা তঙ্জ-_- 
তাই পরিতাজ্য। কিন্ত এই জিদটা ছেড়ে দিলেই দেখা যাবে যে সমগ্র 
কবি-মানসের পরিণতি-সংঘটনে আর তার স্থষ্টির মূল রদ প্রেরপায় ও 
প্রকাশডঙ্গির চারুত্ব-সম্পাদদনে এট! একটা মৌল প্রশ্ন। আদি ও মধ্যযুগে 
আমাদের দেশে সাহিত্য-স্ট্টির পেছনে যে সব প্ররেত্রণা-ভিত্তি ছিল 
সেগুলি হুল, মসনদ, মন্দির, মঠ, মাঠ ও মেয়ে-মহল- অথাৎ রাজসভ| 
(মসনদ), ধর্ম-সংল্গা (মঠ ও মন্দির) আর জনমাধারণ (মাঠ ও মেয়েমহল)। 
অবশ্ঠ আমাদের সাহিত্য বিকাশের প্রত্যেকটি স্তরেই যে এদের মধ্যে 
পার্থক্যের সীমারেখাগুলি চৈনিক প্রাচীরের মত অলজ্বনীয় ছিল তেমনটি 
মনে ন। করাই ঠিক। বহুস্থানেই তাদের একাধিক প্রেরণী-ভিত্ভি কাছাকাছি 
এসেছে, আবার ক্বচিৎ বা! একেবারে সমস্থিতই হয়েছে । সাহিত্যের চবিত্রে 
এই ত্বটনাটির প্রতিফলন যে বাইরে থেকে আরোপিত মাত্র নয়, তার মূল 
থেকে উৎসাবিত-_এ কথ উদ্াহরণের সাহায্যে প্রতিষিত না! করলেও আজ 
আর অপ্রমাণিত থাকবে না । 

কাদের জন্য লিখি ?'_- এ প্রশ্নটার সঙ্গে তাই জড়িয়ে আছে প্রেবণা" 
ভিত্তির কথা, কবি-চিত্তের শ্রেণী-আসক্তির মৌল প্রবৃত্তি । ব্যাপারটি জটিল 
আর কবি-মনেব গভীরতগ স্তরে কখনও জানায় কখনও না-জানান্ন এর 
প্রত্রিয্। চলে-_তাই সহঙ্গ করে সোজ! বথায় বলতে দ্বিধ! জন্মাতে পারে, 
কিন্তু কথাট1 বনু-পরীক্ষিত সত্য । 

ভারতচন্ত্র মভাকবি। একথা বললেই এমনি অনেকগুলি প্রশ্ন উত্তব 
দাবী করে, আর না বললে একটা প্রধানতম জিজ্ঞাসাই অন্ুগ্চারিত 
থেকে ঘায়। 

কষ্ধনগরের রাজসভ। আঠেরো৷ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংল। দেশের 
একটা! বড় জমিদারি দরবার। এর খুটিনাটি না হলেও মর্সগত পপ্ররণার 
পরিচয় দরকার | উনিশ শতকের নতুন ইংরেজি কানুন চালু হবার আগে 
বাংলাদেশের রাজা-প্রজার সম্থন্ধটি ছিল একটু অভিনব । শোষণের ব্যবস্থায় 
ফাক ছিল না! ঠিকই, কিপ্ত সীমারেখাট নিশ্ছিদ্র বেড়াজাল হয়ে পড়েনি । 
রাজসভার বাইরে আর ভেতরে যাতায়াতের পথ তাই রুদ্ধ ছিল না একেবারে। 
ক্কত্তিবাসের রাঁজসভার কাব্য তাই জ্বনঞীবন থেকে গ্রহণে যেমন সমৃদ্ধ, 


কবি ভাবতচন্ত্র ১৮৭ 


জনজীবনেত্র অন্তরতম আনন্দলৌকে তেমনি তার প্রতি্টা। আঠেরো! 
শতক থেকেই বাজা-প্রপ্ায় এ-দন্বদ্বে ফাটল ধরতে থাকে, আর সেই 
ফলে :কুড়ল চালিয়ে একে ছু-ভাগ করে দেয় বিদেশী লরকার। 
ক্লষ্দগরের এই নতুন রীজসভ1 জনজীবন থেকে বহুদূর -_একদিফে ক্ষীয়মান 
মোগল-দরবারী বিলাস"ব্যসনের কৃত্রিম অন্ুকরণে,আর অপরদিকে গতাম্গতিক 
শান্-বৈফব-ন্দের মিথ্যা শাস্ত্রীয় আন্ফালনে এ দুরত্ব ছুলক্ব্য-প্রাম্ম। 
ভার্উচন্দ্রের কাব্য-গঠনের এই পরিবেশ কেবলমাত্র প্রভাব হিসেবেই দেখা 
দেয় নি, তাঁর কবি-বাক্তিত্বকে তৈরী করেছে। 

অন্নদামঙ্গলের খিব-পার্ধভী কাহিনী তো বাংলার মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে- 
থাকা গল্প থেকে মঙ্গলকাব্যের সুত্র ধরে বাংলা কাব্যে স্থাধী আসন লাভ 
করেছে। ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভা এই বছ-প্রচলিত ধারায় যে স্থদুর- 
প্রনারী পরিবর্তন করেছে ভ গবেষণা করে আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে না। 
দরিদ্র দাম্পত্য-প্রেনের আদর্শ শিব-পার্ধতীর কাহিনী তার জীবন-মাধূ্য 
হারিয়েছে অনেক পরিমাণে শান্ত আর বৈষ্কব মতের ঘ্বন্দে) তন্ত্রের 
আশ্ষালনকে সাহ্তিভাতত করতে গিয়ে কবি-প্রাণের অনেকটা, অপচিত 
হয়েছে। কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ এ অপচয কবি-প্রাণ-গঠনের 
বন্ধে, রন্ধে, অনুস্থ্যত। 

দ্বিতীষত, বিদ্যান্থম্মরের বিশেষ রসধারায় রাজসভার বিশেষ দাবী 
মিটেছে। অবশ্ঠ রাজসভার রুচি দাবী করল আর কবি তা মিটিয়ে ফেলতে 
বাকারচন। করে বনলেন-__ব্যাপারটা ঠিক এমনি করে ঘটে নি, ঘটে না। 
তাহলে এ-কাব্য একটা ক্যারিকেচারে পরিণত হত । কবির মনগত-বেদনা 
ধরা পড়ত না এখানে । এর দাবী আর তা মেটাবার প্রবৃত্তি এই ছুটোই ঘষে 
ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটা বুঝে নিতে হবে। 

তৃতীঘত, ভারতচন্দ্রের সেমি-পসিনিক চটুল ও পরিহাস-প্রবণ- বরং 
বাঙ্গাত্মক-মনোভাব_হড়িয়ে আছে সমগ্র কাব্]টির পরিকল্পনায়, চরিত্র-স্ষ্টিতে 
আর গঠন-নৈপুণো । এর দঙ্গে সে যুগের রান্তসভার প্রতিবেশের সম্পর্কটা 
অতান্ত প্রত্যক্ষ । 

চতুর্থত, প্রকাশ-ভঙ্গির নাগর-বৈদগ্ধ্য, মাজিত-নৈপুণ্য, সংশ্ত শিল্প- 
কলাকে নিঃশেষে আত্মসাৎ করার মধ্য দিয়ে একটি ব্যক্তিক কবি-ভাষার 
স্থ্ি- এতো রাজকবির পক্ষেই সম্ভব। ভারতচন্ত্রের এই ভাষা-লৌধকে 
তার সমগ্র প্রতিভা থেকে পথক করে দেখাটা কিছু নয়। এনপার্ধের অন্যান্ত 


১৮৮ প্রান কাব্য ২ সৌনর্য জিজ্ঞাসা ও নব নূল্যাক়ন 


ভারত-্বম্থকারকদের রচনায় এ বৈশিষ্যটি সমগ্র ক্বি-বাজিত্ব খেকে পৃথক 
কেননা তা আরোপিত, কিন্ত ভারতচন্দ্রে আপন কবি-্যাক্তিত্বের মধ্য দিকেই 
এর শ্বতোত্নারণ। 

এ-গুলিকে যেভাবে পৃথক করে দেখালাম, আসলে অর্থাৎ ভারতচন্ধের 
প্রতিভায় কিন্তু তা পৃথক হয়ে নেই; এ সব মিলেই ভারতের কবিত্ব- অন্তত 
তার একটা প্রধান দিক আর এর পশ্চাৎ্পটে গোপাল ভীড়ের অ্রহান্ডের 
সরব-ঘোষণ। আব বিলাস-কলার নূপুব-নিককণ । 


॥ পাঁচ ॥ 
ভয়দেব সম্বন্ধে একটি সনেটে প্রমথ চৌধুবী লিখেছিলেন : 
ললিত লবঙ্গলতা! ছুলায় পবনে; 
বর্ণে গন্ধে মাথামাথি বসন্তে অনঙ্গে । 
নৃপুব-বন্কারে আর গীতের তরঙ্গে, 
ইন্দিয় অবশ হয তব কুঞ্জবনে | 


উদ্মাদ মদনরাগ জাগাঁলে যৌবনে, 
বতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে । 
রণক্ষত চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে, 
পৌরুষের পরিচয় আঙ্ৈষে চুম্বনে ॥ 


পাণির চাতুবী হল নীবীর মোচন । 
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন । 


আদিরসে দেশ ভাসে অজয়ে জোযার। 

ডাকে। কক্ষি শ্লেচ্ছ আমে করে করবাল, 

ধূমকেতু কেতু সম উজ্জ্বল করাল, 

বঙ্গভূমি পদে দলে তুর সোয়ার ! 
যুসলমান-সৈন্তের বঙ্গ-বিজয় আর জধদেবের আদ্দিরলাত্মক কান্ত-কোমল পদ।- 
বলীর মধ্যে সম্বন্ধ আবিফারকে নিশ্চয়ই কেউ বীরবলী রসিকত! বলে উড়িয়ে 
দেবেন নাঁ। দেশবিদেশের ইতিহাসের একটি গুড় তাৎপর্য কাব্যরূপে ধন্য 
হয়েছে এখানে । 

মুসলমান জয় সার ইংরেক্স বিজয়; ইতিহাসের পুনবনাবৃত্তি নেই, কিন্ত 


কবি ভারতচন্ত্র ১৮৯৮ 


পুরানোর নবরূপে আসা-যাওয়া আছে। 
ভারতচন্ত্রের কাব্যালোচনায় সব চাইতে চাঞ্চল। এসেছে এই আদি- 
বসের অতি ব্যাপকতার প্রশ্নে; কেউ কেউ নৈতিকতার আদালতে তাঁকে 
বেত্রাঘাতের বায় দিয়েছেন--তা আগেই বলেছি। কেউ কেউ আবার এ সব 
কিছুকে থুষ্ীয় মোরালিটি-প্রবর্তিত রুচিবাগীশত! নাম দিয়ে এ অন্লীলতাকে ্লীল 
বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন । আবার অনেকে বাংলা সাহিতোর ইতিহাসের 
ধারায় «ই জাতীয় অশ্লীলতার নিদর্শন-প্রাচূর্য দেখিয়ে সাফাই গেয়েছেন। 
বাগারটি জরুরী--আলৌচনা-বিতর্কের বহু ধারায় তাই গ্রমাণিত হাচ্ছে। তবে 
কবি-ক্কৃতিত্বের বিচারে বসে অমনি রায দেবার প্রবৃত্তিটা না ছাড়লে নয়। 
শ্লীদ বা অশ্লীল, কুচি বা নীতির তত্বমলক আলাপ নিয়ে আমরা ব্যন্ত 
নই ; আর ও-সব ব্যাপারের কোন সর্বশম্মত মাপকাঠি দাড় করানো। গিয়েছে 
কিনা তাও জানা নেই। তবে বাংলা সাহিত্যের ধারার নিদর্শন তুলে এটা 
প্রমাণ করা চলে না যে ভারতচন্দ্র নরনারীর যৌন সন্বন্ধের একটা সুস্থ 
স্বাভাবিক ছবি শ্রঁকেছেন। নবরনাবীব দেহ-মিলন বাঙলা কাব্যে একটা 
ছল বস্ত নয ঠিকই, কিন্তু বাংল! মঙ্গলকাব্যগুলিতি তার ঘা! চিত্র তা জীবনের 
সর্ধব্যাপকতায় সামগ্রস্তপূর্ণ ও অপরিহার্ষ। অপর পক্ষে ভারতচন্ত্র বিদ্যা ও 
.হুন্দরের মিলনের যে-চিত্র এঁকেছেন তার বাক্ভঙ্গিতে, তার বিপরীত 
বিহারে কী এক বিরংস্থ মিথুন মৃি ফুটে ওঠে নি? শ্লীলতার বিচার না 
করেই বলা যায় ষে যৌন-দস্বন্ষের এ চিত্র বাংল। কাব্যের ধারায় ওতঃপ্রোতভাবে 
অশ্স্তত হয়ে জাসে নি যা! বর্তমান কাঁব্যে একেবারে অপরিহার্য নয়। এ 
্রবৃত্ভিটা যুগের ৷ রামপ্রসাদর বিদ্যান্সন্দর, দ্বিজভবাশীর অন্থুবাদ-রামায়ণে, 
ভ্রীবন মোত্রের মনসাঁওর ভাসানে এবং ও-যুগের বহু বাংল। কাব্যে এর প্রমাণ স্পষ্ট 
_-ভারতচন্দ্রে তার শিল্প কৌশলের চরম স্কতি। 
একটা সঠিক ধ্বংসের মুখে দাড়ানো-জীবনে, সর্ধক্ষেত্রের ব্যাপক মূলা 
পরিবর্তনের মধ্যে এমনি একটা প্রবণতা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে রাজ 
সভার ক্ষীয়মান মোগলাই বৈলাস-ব্যদন ভারতচন্দ্রে এই মনোবৃত্তির বিকাশ 
খ্বটিয়েছে। 
প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় তারই ব্যঙ্জন। 


॥ ছয় ॥ 
ভায়তচজের কাব্যের আধীধ্য*দেবীটি হলেন অঙ্গন) | এ রপ-বল্পনার 


১৯০ প্রাচীন কাব্য £ সৌ্দর্ধ জিজ্ঞাস ও নব মূল্যায়ন 


তাৎপর্য বোঝার জন্য ছটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করব। বর্গার তাগুবে গঙ্গার 
পশ্চিম দিকের চাষীবা জোত-জমি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে, ফলে বহুশত 
বিঘ! জমিতে ফলন বছরের পর বছর বন্ধ থাকে । ছৃর্তিক্ষের করাল ছায়া ঘনি্বে 
আমে। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল রাজ। কৃষ্চচঙ্গের একটা বিশ্বয়কর কৃতিত্ব। 
এতিহাসিকেবা পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন এত অল্প সময়ে কি করে তিনি নবাৰ 
সরকারে দেনার এ বিরাট অঙ্কট! পরিশোধ ক'রে, আপন রাজকোষও পূর্ণ 
করেছিলেন । এঁতিহাপিকদের বিস্ময়ের কোন কারণ নেই) প্রজাদের কাছ 
থেকে রাজা-জমিদীরের আদায়ের ইতিহাসটা তার। জানেন না এমন নক্ব; 
আর এ-ঘটন! কেবল কৃষ্চচন্দত্রের রাজ্যেই ঘটে নি, ঘটেছে সারা দেশ জুড়ে। 
বর্গীব আক্রমণে হাত-সবশ্ব নবাব সরকার জমিদারদের উপরে ঘে বোঝা চাপিয়ে 
দিলেন কি করে জমিদারের এই সঙ্কট গ্রজাদের ঘাড়ে গিষে চেপে বসে তা তো 
সহজেই অনুমেয়। 

কাজেই অন্রের জন্য হাহাকার সার! দেশ জুড়ে না হ'ক, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 
'ঘে বেদন1-বিদীণ কাহিনীর জন্ম দিয়েছিল, রাজসভার কবি ত। ধরে রেখেছেন 
তার কাব্যে । শিবের “হা অন্ন হু! অল্প” বলে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনীর 
প্রেরণায় যে অন্ত কিছু নেই তা বল! যাম্স জোর দিয়ে। অন্নদা-পৰিকল্পনার 
উদ্ভব ও ওথানেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাংল! মঙ্গলকাব্যে এই দেবীটির 
'আবির্তাব এই সর্বপ্রথম | . 

ভারতচন্দ্রের ছুটি পংক্তির কথ! বলি 
অন্পপূর্ণ যার ঘরে সেক্কাদে অন্গের তরে 
এ বড় মায়ার পরমদ । 
“এ-উক্তিতে শিবনপী বাংলার কৃষক জনতার সতাকার পরিচয় আছে, অন্নগ্ার 
অন্নাভাবের বেদনা আছে, পৌরাণিক কাহিনীর পাতলা আবরণে এ-সত্য ঢাক। 
পড়ে না। 
'আর-- 
ঘআমার সন্তান যেন থাকে ছুধে ভাতে | 

দুরতিক্ষ-কিষ্ট মানুষের এই জীবমপ্রার্থনা সে-যুগের কবির কাব্যে যে এখন 
অপূর্ধ স্বরে বেজেছে তা বিস্ময়কর ও শ্রদ্ধার যে/গা। এই ছুই পংক্তির 
বিদ্যুৎআলোয় চকিতে ভারত-কবির যে মুঠি চোখে পড়ে তা রাজপ্রাাদের 
রর্বথচিত চূড়াকে অতিক্রম ক'রে শচু হয়ে আছে, ব্যথার সমুদ্র থেকে 
স্তর সম্মোখিত হত হ্বর্শে আঙ্ালের দিকে প্রগারিত, মুখে অক্ষা ফবিনবামি__ 


কবি ভারতচন্ত্র ১৯১ 


আমার সম্ভতান যেন থাকে দুধে ভাতে । 

জীবনের প্রতি এই শ্রদ্ধা মানুষের এই মূল্যবোধ, আর্দি আর মধ্যযুগের 
ংল সাহিত্যে ধর্মের আবরণ ঠেলে দেখ। দিতে পারে নি। মানবত। সেখানে 
মনসার পায়ে বাম হন্তে হলেও ছটো। পূজোর ফুল ফেলে দিয়েছে । মানবতার 
এই জাঢ্য মোচিত হল আমাদের নবধুগের কাব্যে। কিন্তু নবধুগে পাশ্চাত্য 
প্রভাব সস্তাবিত হবার আগেই জাতির অন্তরে যে-পরিবর্তন স্থচিত হচ্ছিল 
ভারতচন্দ্রে তার তাপমাত্র। পড়া যেতে পারে। যুরোগীয় সভ্যতার সংস্পর্শে 
বন্ধিত জাতীয রেনেসশার মহা। মহীরুহের ভ্রণরূপে ভারতচন্দ্রের মানবতাকে হয়ত 
অনেকে দেখতে চাইবেন না, এর মাঝখানে একটি বৈপ্রবিক পরিবর্তনের পার্থক্য 
স্বীকার করেও । কিন্ এদেশে ইংরেজ বিজয় ন। হলেও জাতির জীবন- 
বিবর্তনের অনিবার্য ফল হিসেবে যে রেনেস ঘটত তার একটা অস্পষ্ট পূর্য 
ইঙ্গিত যে ভারতচন্ত্রের মানবতাবোধে প্রকাশিত এট। মনে করা চলে। এই 
মানবত! প্রকাশিত দেবদেবীর মানবীকরণের যে প্রক্রিয়। বহু প্রাচীনকাল 
থেকেই বাংল! সাহিত্যে চলে আসছে তার সম্পূর্ণায়নে এবং ধর্মের প্রভাবকে 

কাব্যের অন্তর থেকে সরিয়ে এনে পটভূমিকায় ধাড় করানোয়। 


॥ সাত ॥ 

অন্রদামঙ্গলের কাহিনীতে প্রেমের তিনটি দ্ূপকে পাশাপাশি তুলে 
ধরেছেন কবি--শিব-ছূর্গ, বিষ্যা-সুন্দর এবং ছুই স্ত্রীসহ তবানদ্দ মজুমদারের 
চিত্রে। সহজেই বোঝ। যায় কবি-প্রাণের উল্লাস নির্ধাধ হয়ে উঠেছে বিদ্যা ও 
সুন্দরের মুক্ত প্রেমের বর্ণনায় | গান্ধর্য বিবাহের ব্যাপারটা কেবলই সমাজকে 
চোখঠারা, কেবলই “হেসে হেসে সমাজসৌধের ভিতে স্ুুরঙ্গ'” কাটার বাইরের 
আবরণ। 

তরুণীর বুদ্ধ স্বামী কিন্ত তার প্রাণের সমর্থন পায়নি । এমন কি 
দেবাদিদেব মহাদেব হয়েও কবির ব্যঙ্গের হাত থেকে তিনি রেহাই পান নি। 
বুতুক্ষু মানুষের বেদন! কবির কাব্যে ভাষ! পেলেও দারিদ্র্যকে কখনও শ্রদ্ধ। 
দেখান নি কবি। এর নাম দেওয়। যেতে পারে ভারতের এশ্বর্যবাদ। জীবনের 
বাঁকিছু পাধিব মাধুর্য ছহাতে আক পান করতে চেম্নেছেন কবি,-উর্ধণীকে 
আলিঙ্গন করেছেন ডান হাতের ন্থধাপান্রের লোভে, কিন্তু বামহাতের বিষভাগ্ু 
দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাননি। এই বিষাম্ুতের লমদ্থিত জালা ও মাধুর্ধের 
'আশ্বাদন-ক্ষমতাকে বিসর্জন দিলে ভারতচন্্রকে চেল! যাবে না। 


১৯২ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাস ও নব মূল্যায়ন 


ধশ্বর্যের কৰি ভারতচন্ত্র বুদ্ধ ও দরিদ্র উমাপতিকে ব্যঙ্গের তীক্ষান্ত্রে বিদ্ক 
করলেও, সতীর মৃত্যুর মুখোমুহী ঈলাড়িম়ে প্রেমের যে এশ্বর্মৃত্তি তিনি দেখলেন 
তার সামনে বার্ধক্য-চিন্তা আর দাঁরিদ্র্া-বিতৃষ্ণ লোপ পেল- বেদনাহত শিবের 
সে কদ্র-বিরহী মৃত্ি কবির সমগ্র টেতনাকে নাড়া! দিল,_তাই না অগ্নিগিরির 
লাভাশ্োতের মত কাব্যস্তরোত মুক্ষি পেল তাঁর লেখনীতে-- 
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে । 
ববন্বম্‌ ববস্বম্‌ শিউ] ঘোর বাজে ॥ 
কিন্তু একাধিক বিবাহের জীবন ম্পষ্টত তার কাছে ধিকত হয়েছে। 
ভবাদন্্ মন্ুমদারকে দিয়ে তার দুই স্ত্রীর কদর্ধ কোন্দল আর ব্যথতার দীর্ঘশ্বাস 
নিভূলি তুলিকাম এঁকেছেন কবি। তার ব্যঙ্গের তীক্ষ স্থরটি এথানে 
একেবারেই ভূল করবার নয়। আর এই বিদ্পই তীব্রতম হয়ে উঠল যখন 
কাব্যকাহিনীর আবরণ ভেদ করে কবির ব্যক্তিত্ব আপনি প্রকাশিত হল-__ 
এ স্থথে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর। 
ছুই নারী বিনা নাহি পতির আদর ॥ 
সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যারস্তে নৃপতি-বন্দবনার একটি কথা মনে পড়ে যায়। রাঙা 
কৃঝ্চন্ত্ স্বয়ং চন্দ্রের চেয়েও ভাগ্যবান, কারণ তাঁর «“সিতাসিত ছুই পক্ষ সদ! 
লোত্যাময়" । ভারতচন্দ্রের তীক্ষ ব্যজের একটা তীর যে স্বয়ং তার পোষ্টার 
বিরুদ্ধে উদ্যত এতে ভারতচন্জ্ের সচেতন মনের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি না থাকলেও 
তার সমগ্র কবি-ব্যক্তিত্বের যে গভীর ন্বীকৃতি ছিল তা! সন্দেহের অপেক্ষা 
ব্রাখে না। 
কিন্তু তার তুণে সঞ্চিত অপর তীরগুলি কেবল লক্ষ্য ভ্রষ্টই হয় নি, 
অপচিত হয়েছে কবি সত্তীকেই বিদ্ধ করেছে । (0819090 ব্যন্সের একটা 
জীবন-গভীরতা-বিরোধী সর সার! কাব্যটিকে আস্তরিকতাহীন করে তুলেছে। 
নেক সময়ে এ-পর্যন্ত মনে হয়েছে যে এ বর্ণনা কি কেবলই কাক্ষপ্রতিম|, ন! 
এর জীবন স্পন্দিত হচ্ছে গীনম্তনী বক্ষের অভ্যন্তরে । প্রমথ চৌধুরীর সনেটের 
এই ভিজ্ঞাস।__ 


গ্রতিম। গড়েছি আমি প্রাণপণ করে। 
তধারে'আবৃত কত খুজে গুপ্ত খনি, 
এনেছি তারার মত্ত জ্যোতির্শায় দি, 
রঙ্গ দিয়ে দেবীমূর্তি খড়িবার তরে। 


কবি ভারতচন্ত্র ১৯৩ 


স্কটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে, 
পরায়েছি শ্যামশাটী মরকতে বুনি, 
রক্তবিন্দু পারা দুটি লোহিত চুনি 
বিশ্বস্ত করেছি আমি দেকীর অধরে। 


প্রন্জ্লিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন, 
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ, 
মুকুতা-নিমিত যুগ্ম ঘন-গীন-স্তন, 
স্থকঠিন পল্মরাগে গঠিত চরণ। 


অপূর্ব সুন্থর মূর্তি, কিন্ত অচেতন,- 
ন! পারি পৃজিতে কিন্বা দিতে বিসর্জন | 
কি ভারতচন্ত্রের কবি-আ গ্বাকেও কোনদিন সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল? 


কিন্তু এই জিজ্ঞাসা থেকেও কবি ভারতচন্ত্র বড়। 

প্রাক-রেনেস! বাংলার সাহিত্য-গতির শেষতম প্রান্তে দাড়িয়ে আছেন 
ভারতচন্ত্র,- এক চোখে তার মানব-সন্তানকে ছুধে-ভাতে বাচিয়ে রাখবার 
বেদনাময় আকাঙ্ষী, অপর চোখে পাথিব সব সৌন্দর্য সব প্রশ্বর্য ভোগের 
বহমান কামনার ধিকি ধিকি জাল! ; ঠোঁটের কোণে তার বিদ্ধপের হাসি 
বিদ্রপ সমা্গকে, নৃপতিকে-_সর্ধাপেক্ষা অধিক আপনাকে, আর শিল্পীর 
অহঙ্কারে উচ্চশির তাঁর কৃষ্ণনগর কেন-বাংলার সব রাজপ্রাসাদ থেকে 
উচ্চতর । 


9911 রামগ্রসাদ ও শাভপফাবতী || 


॥ এক ॥ 

বাংল। দেশের মুষ্টিমেয় ভাগাবান কবিদের মধ্যে রামপ্রসাদ অগ্যতম। 
তার খ্যাতি সাময়িককে লঙ্ঘন করেছে, তার সঙ্গীত একালের মানুষের 
মুখে মুখে ফিরছে। এই জনপ্রিক্সতা কবি-মাত্রের কাম্য হতে পাবে, কিন্ত 
সাহিত্যের মূল্যায়দে এ কোন সামান্ত শৃত্র ছিসেরেই গ্রাহ নয়। জন- 
প্রিক্মতায় ননতম হয়েও গুণে উচ্চতম হবার উদাহরণ প্রচুর, ঠিক তেমনি 
অত্যুচ্চ জনপ্রিয়ত৷ সবেও সাহিত্যমূল্যের চূড়ান্ত অভাবের ৃষ্টাস্তও অজল। 
বরঞ্চ মনে হয় জনপ্রিহ্ত। ও উৎকর্ষের স্ত সমঘ্য় কচিৎ ঘটেছে। 

রাঁমপ্রসাদের জনপ্রিঘঘভার কারণ অনেক, তবে সাহিত্যিক উৎকর্ষ 
এর অন্তর্ভুক্ত কিনা তাই-ই বিচার্ষ। 

প্রথম। রামগ্রসাদের কবিত। অনাবিল ভক্তিরসের উৎস । ভক্তদের 
কাছে ভক্তিও একটা রস, অবশ্ট প্রাচীন ভারতীয় রসবাদে এর স্বীকৃতি 
মেই এবং আধুনিক মুরোপীয় সৌনদর্ঘতন্বে এ অজ্ঞাত। কিন্তু বাঙালীর 
চিন্তে একালেও ভক্তি শতধাবরে উৎসাব্রিত তাই তার নাহিত্যবোধেও 
তক্তিরসের অবিচল প্রতিষ্ঠ। ৷ | 

দ্বিতীয় । রামগ্রসাদের ধর্নবোধ সহজ এবং 67201090981 ব! ভাবপ্রবণ, 
যুক্তি ব! মননপ্রধান নয়। চর্যার মননগ্রাধান্ত রামপ্রলাদে নেই, যদিও চিত্ত- 
ভিত্তিতে তন্ত্রমাধনার বহু জটিল প্রক্রিয়া আছে। 

তৃতীয়। সাধক কবির আন্তরিকতা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে এবং একবাক্যে তার গুণকীর্ভনও তার! করেছেন। মনে রাখতে 
হবে সে যুগের জীবন ও ধর্নবোধের চরম ক্ষয়িফুতার কথা এবং ভারতচন্ত্ 
তখনকার অবিষংবাদদী, কবি-খুরু। সে পরিপ্রেক্গিতে রামপ্রসাদের কালী- 
তক্কির অকৃতির্দ আস্তরিকতা লংগ্রাম-ক্ত মাছ্বকে আশ্রয় দিয়েছে। 

চতুর্থ । প্রসার্দী দুর বাঙালীর ফানের ভিতর দিয়ে অতি লহজে 


রামপ্রসাদ ও শাঞ্তপদাবলী ৬ 


মবমে প্রবেশ করেছে । ন্ুরের বাহনে বামপ্রসাদ জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
উঠেছেন। 

কিন্তু এই কারণগুলির সঙ্গে সাছিত্য সৌন্দর্যের যোগ কোথায়? ভন 
সাহিত্যবোধেব সঙ্গে এইসব আকর্ষপকে মিলিয়ে ফেপবার ভ্রান্তি ধম!” 
লোচনা-সাহিত্যে অপ্রচুর নয়। 


|| ছুই ॥ 

রামপ্রসাদ নান! ভাবে আমাদের আকর্ষণ করেন, কিন্তু তার কতট! 
কাব্যিক? কাব্যিক আকর্ষণের একান্ত বিশুদ্ধি হয়ত পু'খিগত আরর্প, 
কিন্ত বিমিশ্র হলেও কাব্য-সীনার্ষের নিঙ্নস্ব উপকরণের সন্ধান কর। সর্ঘত্রই 
কাব্য-পাঠকেব কর্তব্য । 

বামপ্রসাদেব নানা রচনার মধ্য থেকে 'বিদ্যাস্ুন্বর যেকোন বিচারেই 
অগ্রাহ হবার মত। ভাবতচন্দ্রের তুলনায় সমসামযিক কবি হিসেবে রামপ্রাদের 
ব্যর্থত। কত সম্পূর্ণ এ বইয়ে তার উদাহবণ মিলবে । আসলে 17971৩4 
আর 0110050100-এব মধ্যে যে পার্থক্য উভয়ের বিদ্যান্ুন্দরের মধ্যেকার 
পার্থক্য যে সেখানে এটা কোন সাহিত্যরসিকেরই দৃষ্টি এড়াবে না। 

তবে বামপ্রসাদের উমা আর শ্ঠামানঙ্গীত 8017821৩0 এ অভিষোগ 
আদৌ কবা চলে না। আনলে এপ্দেব প্রেরণা কতটা কবি-প্রেরণা 
ত| ভাবাব মত। রাম্প্রপাদের এ কবিতাগুলির মূল্যায়ন তাই ছুদিক থেকে 
কবা চলে। 

প্রথমত, ব্রামগ্রমাদের উপলব্ধি কাব্যিক কিনা, অর্থাৎ ত। কতখানি 
ব্যক্তিক আর কতথখানিই বলা গোষ্ঠীক কিংবা সাল্প্রদাপ্সিক | দ্বিভীমত, 
কবির হৃদয়ানুভূতি কতট। রূপচিত্রাঙ্কনে সাথক হয়েছে। 


|| তিন | 
রামপ্রনাদ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন । কিন্ত তায বোধে তাম্ত্রিকতার 
ভয়ঙ্করতার মধ্যেও এক কোমল পেলব জীবনদৃষ্টির প্রকাশ সহজেই লক্ষ্য 
কর! যায়। এই নিরিখে অনেকে রামপ্রনাদের ধর্মচেতনাকে সাল্প্রনাদিকতা- 
উর্ঘ ব্যক্তিত্ব-বিফাশে বিশিষ্ট বলতে চেয়েছেন। 
কিন্ত রামপ্রসাদে ততিন্ যে ফোসলতা। তন্রসাধনার সঙ্গে মিলেছে 
সার যৌলিকত। শ্বীকষার্থ নয়। “তঙ্পন্ধিচয়” নামক গ্রে হখদন টাচ 
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শান্্রী যে মন্তধ্য করেছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । “কর্ম ও ভক্তি-- 
উভয়ের যোগ না থাকিলে মুক্তির অনুকুল তবজ্ঞান উৎপন্ন হয় ন1, 
তন্্রশান্ত্রের সিদ্ধান্ত ।.".*'তন্ত্রশান্ত্রে কর্মকাণ্ড ও ভক্তি পরম্পর পরম্পবের 
পরিপূরক বলিক্! হরগৌরীত্ব লাভ করিয়াছে। এই হরগৌরী হইতেই 
জীবের সিদ্ধিদাত। গণেশের মত মোক্ষের প্রকাশ ।...... দৈবী সম্পৎ লাভ 
করিতে হইলে, যে পথেই হউক ন! কেন, সাধনার প্রয়োজন ৷ সাধন! করিতে 
গেলেই উপাস্যের সহিত একটা কিছু লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না 
পারিলে উপাস্যকে একান্ত আপনার বলিক্ব! চিন্তা করিতে পারা যায় ন। 
তাহাতে মনও প্রসন্ন হয় না। ইহাই ভক্কিবাঁদের মূল কথ11.*.অন্যান্য ভাব 
অপেক্ষা মাতৃভাবের উপাসনাই তন্ত্রে সবিশেষ পুষ্টিলাভ করিধাছে। জগতের 
মুল কারণকে মাতৃরূপে কল্পনী করিয়। সাধক আত্মনিব্দেন করিধা থাকেন। 
শান্ত তাস্ত্রিকের এই মাতৃ সাধনা হিন্দুসংস্কতিতে একটি বড় রকমেব দান 
বলিয়। মনে করি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহাশক্কির মধ্যেই সাধক জগদম্বাকে 
প্রত্যক্ষ করি! থাকেন। খড়া ও সদ্যশ্ছিন্ন নবমুণ্ডের সহিত জননীব হাতের 
বর ও অভয় মুদ্র। দেখিয়া! দেই তীমকান্ত মুতির প্রসাদশ্নিপ্ধ জ্যোতিতে সাধক 
বিশ্বয়াবি& হন। সন্তান এবং মার সম্পর্কের মত পবিত্র মধুর সম্পর্ক আব কিছু 
কল্পনা করা যায় না।” 

তন্ত্র ও ভক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। 
তবুও আমি দীর্ঘ উদ্ধ তির.সহায়তা গ্রহণ করেছি একটি মাত্র অবিচল সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবার জন্য । এবং তা হল, এক । ভক্তি ও তন্ত্রের সম্পর্ক অতি প্রাচীন । 
এ ব্যাপারে রামগ্রসাদের মৌলিক আবিক্ষিয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ছুই। মাতৃ- 
মুতিতে কঠোর ভয়ঙ্করতায় কোমল ভাবের আরোপ তন্ত্র চিন্তাব প্রাচীন 
বিশ্বাসজাত, কোন বিশিষ্ট সাধকের নব-উপলব্ধি নয় । ভিন। তাই, কি কোমল 
মধুর ভাবাসঙ্গ হৃষ্টি-চেষ্টায়। কি কালিকার সঙ্গে হদয়-সম্পর্ক স্থাপনে রাম- 
প্রসাদের উপলব্ধি গোষ্ঠীগত চিস্তাসীমায় সীমিত, নব চেতনার দ্যোতক নয়। 

সর্ষঘশেষে এ কথাও বলব যে রামপ্রপাদ ধর্ম ও সাধনগত কোল 
মৌলিক চিন্তার উত্ভাবনকর্তা হলেও তা কবিজনোচিত ব্যক্তিগত উপদন্ধি 
(লিরিকধর্মী) হিসেবে স্বীকৃত হুবাত্র নয়। তাঁ হলে পৃথিবীর যে কোন 
ঘর্মগুরুর চিন্তা ও সাধনগত অভিদ্বত্বই কাব্যিক ব্যক্ষিবোধ ছিসেবে গণ্য হবার 
যোগ্য হত। বিদ্ধ এ জাতীয় শ্বতন্্ মৌলিক চিস্তার গখম আবিফাঁয়কের সঙ্গে 
আগের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়) পরবর্তী সাধক-ভজ-শিষ্যাদের মধ্যে তা 
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অনায়াসে গৃহীত ও অনুমৃত হয়। অপর পক্ষে কৰির বাক্তিগত উপলদ্ধি 
কবির একান্ত নিষ্বের সামগ্রী, ত৷ অনুকরপকারীদের মধ্যে চারিয়ে দেবার 
নয়, কবির সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য । 

বাংলা লিরিকের পুরানো ধারার বিবর্তনে রামপ্রনাদের বিশিষ্ট 
স্থানটি লক্ষণীয়। বৈষ্ণব পদ্দাবলীর গীঁতোচ্ছ্াস অনম্বীকার্ম হলেও এর 
লিরিক-লক্ষণে অপূর্ণত। আছে। এক একটি পদে রাধা বা কৃষ্ণের বিশিষ্ট 
এক একটি এমুড়” ব্যক্ত হয়েছে। কাহিনী ও তথানঞ্চযের সঙ্গে তার 
সম্বন্ধ অল্প। কিন্তু “লিরিক” কবিতায় কবির 'বাক্তি-আমি'র যে প্রকাশ 
প্রত্যাশিত এখানে তা লক্ষ্য করা যায় দ1। রাধ৷ বা কৃষ্ণের অনুভূতির প্রকাশই 
এথানে মুখ্য । শাক্তকবিতার ও উমা-মেনকার আগমনী-বিজয়। গানে মাতা- 
কন্ঠার হৃদয়-সংবেদনারই প্রকাশ, কবি-ৃদয়ের বেদন। প্রত্যক্ষ লয় । এদিক 
দিয়ে রামগ্রদাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলির কিছুট। অভিনবত্ব আছে। কৰি 
এখানে নিজের কথাই বলেছেন, নিজের হদয়ানুভূতির কথা । রাধা ব! ক্লক, 
উমা ব! মেনকার হৃদয়বাণী থেকে কবিচিত্তের কথা-_কামন|, বামনা, আশা, 
আকাক্ষার প্রকাশ বলে লিরিক লক্ষণ এই গানে অধিকতর । 

রামপ্রসাদের শ্যামালঙ্গীতের কতগুশিতে কালীপ্ষপ বণিত । এই বর্ণশা় 
কবি হৃদয়ের রঙ. লেগেছে । কাজেই সে রূপব্যক্তিত্বেরে কামনা-বাসনার 
বর্ণে অন্থরজিত। রামপ্রসাদের অধিকাংশ সঙ্গীতেই তার হুনয়ের মুক্তির 
বেদনা প্রকাশিত । এর অনেকগুলিতে আবার কবি আপনার “মন'কে 
উদ্দেশ্য করেছেন। নিজের মনের সঙ্গেই এই নিভৃত আলাপচারী ভঙ্গি 
খাটি লিরিকের নিজস্ব । কিন্তু রামপ্রদাদের বহিরঙ্গে লিরিক-আন্কুল্য, 
অন্তর-প্রেরণা সেখান থেকে বহুদুরে। কারণ ধর্মমত ও সাধন-ভঙজনের 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিশিই্ট হলেও তার উপলব্ধি আদৌ ব্যক্তিক নয়, বলব 
সাম্প্রদায়িক । ভক্তিমার্গের তাম্ত্রিকদের গোষ্ঠীজাত অধিকার আছে এ বোধে । 
অন্তত কালীকে সমগ্র হৃষ্টি-স্থিতি কারণ, কার্ধ ও পরিণতি হিসেবে কল্পন! 
এবং পানির জীবনবোধকে ধিক্কার জানানো, শীক্ত সাধকমাত্রেরই বিশ্বাস্রে 
কথা । এবং রামপ্রলাদে যথে্ট কোমল মাতৃচেতন! থাকলেও মান-অভিমানের 
'লীলার প্রকাশ হলেও ত। এই বিশ্বাস থেকে কণামাত্র বিচ্যুত নয় ॥ তাই 
রামগ্রদাদের মুখের আতিতে সমগ্র গোঠীর চেতনারই প্রকাশ। ব্ববিরূ 
দিজের ভাষায়-- 

"মনরে আদার এই মিনতি । 
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ভূমি পড়। পাখী হও করি স্বতি।” 
ধেমন প্রকাশ বাউলদের গানে, চর্যার অধিকাংশ পদে। অবশ্ট উপলব্ধিগত 
এই অকবিজনোচিত প্রত্যয়ও ভাষা্কপ-বিধৃত হয়ে কবিত পদবাচ্য হতে 
পারে। ভাবাহতৃতির রাজ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ না থাকলেও কবির অজ্ঞাতেই 
চিন্ররচনায় ও শবযোজনায় ব্যক্তিবোধের স্পর্শ লাগতে পারে । পরবর্তী অধ্যায়ে 
চিত্রকল্প ও বাণীভঙ্গিতে কাব্য-সার্থকতার অনুসন্ধান করা হবে। আপাতত 
উপলব্ধির বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাতস্ত্র্যের কথা । 
কয়েকটি কবিতায় রামপ্রসারদের মনোভন্গির একটি বিশিষ্ট পরিচয় 
চকিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এধরণের কবিতার সংখ্যা খুব অকিঞ্চিংকর 
নয়। অন্তত ২২৫টি হবে। রাম্প্রপাদ সাধনরাজ্যের যত বড় পিদ্ধই হোন 
কাব্যরাজ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সিদ্ধি-সাঁধনার দ্বন্দের ইঙ্গিত আছে। 
যুগসন্ধ্যার ঘনায়মাঁন ছায়ায় যে অসামা ও অরাজকতা! সমাজদেহে প্রকট 
হুয়েছিল-_অনেকে এজাভীয় কবিতায় তারই প্রতিফলন মাত্র দেখেছেন । 
এদের পেছনে তার পটভূশি আছে ঠিকই কিন্ত এদের মধ্যে প্রতিফলন কবিব 
ব্যক্তি-জিজ্ঞাসারও । 
একদিকে একাস্তচিত্তে ধর্মসাধনার আগ্রহ অন্য দিকে সাংসারিকতার 
আকর্ষণ। একদিকে কালীপদে অকম্প্ দৃষ্টি এবং সর্ধবুদ্ধি-বিচার সমর্প', 
অঙ্ক দিকে জাগতিক ছুঃখ-বেদনা-অভাবে জীর্ণ হয়ে আর্তনাদ, _ কতকগুলো 
কবিতায় এই চিত্ত-দ্বৈধের প্রকাশ আছে। 
যে যার ম| জগদীশ্বরী, তাঁর ছেলে মরে পেটের তূকে ॥ 
সেকি তোমার সাধের ছেলে ম, রাখছে যারে পরম সুখে । 
ওমা, আমি কত অপরাধী, ছুন মেলে না আমার শাকে ॥ 
কিংবা_ 
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধন! করি বসে। 
কিস্ত এমন কল করেছে কালী বেঁধে রাখে মায়! পাশে ॥ 
'অথব। -- 
ঘরের বর্তা ঘে জন স্থির নছে মন ছুজনেতে কল্পে সারা । 
'অর্থাৎ কবির বব্যক্তিত্ব' এবং মল এ ছুয়ের সংযোগে তাত জাধনার সিদ্ধি 
ঘটছে না। ছয়টা সর্ধনাশ! রিপুফে বলি দিয়ে কালী চরণ লাভের পরম 
নুখই হয়ত তার কীম্য ছিল। কিস্তু বান্তব জীবনের মায়ার আকর্ষণে সে 
স্বখলাভও ঘটে না। অধ্যাত্ম-সাধনার জ্খলনজনিত এই ছুঃখের বেদনার, 
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সঙ্গে বাস্তব-জীবনের অপ্রান্তি অভাব-উপবাস ও অসার্থকতার বেদনার সুয়- 
ও বিজড়িত । বাস্তব ও বাস্তবাতীত সুথছ:খেয় বোধের এক মিশ্রণ, বিপরীত 
চেতনার একই বাণীদ্বপ "সুখ ও “ছুঃখ' এই ছুটি শবকে অবলম্বন করে 
বঙ্কার তুলেছে কতগুলি কবিতায় । আমার বিশ্বাম এখানেই রামপ্রসাঁদের 
ছু'খবাদ । 
পূরলশাকে। মনের আশা । 
আমার .মনের ছ;খ রৈল মনে ॥ 

হঃখানুভৃতির এই তীব্র আর্তনাদে কয়েকটি কবিতায় তাই ব্যঞ্জি-স্থুর 

বেজেছে। তীব্র ছঃখাহভূতির গভীর থেকে জীবনের সত্যৃষ্টি লাভের বাণী 


বহনে সার্থক প্রাণময় এই কবিতার আধ্যাত্মিকতা বাক্তিবোধে স্বতন্ত্র 
আমি কি হু:থেরে ডরাই |." 


আগে পাছে ছুঃখ চলে মা যদি কোনথানেতে বাই। 
তখন দুথের বোঝ! মাথায় নিয়ে ছুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥... 
দেখ স্থথ পেয়ে লোক গর্ধয করে আমি করি ছু:থের বড়াই ॥ 


॥ চার ॥ 

রূপচিন্রাঙ্কনের কথ|। প্রসঙ্গত প্রমথ চৌধুরীর একটি অতি মৃলাবান 
বক্তবা স্বরণ কর! যেতে পারে । “আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে 
যতই বেশি হোক-না, অপরের কাছে তীর যাঁকিছু মূল্য, সে তার প্রকাশের 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত 
না! হলে রসগ্রান্থী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি 
আমাদের মনে স্থান পেত তাহলে আমর! নিকি পয্নসার ভাবে আত্মহারা হয়ে 
কলার অমূল্য আত্মসংঘম হতে ভ্রষ্ট হতুম না । মামুযমাত্রেরই মনে দিবাবাত্র 
নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়। এই অস্থির ভাববে ভাষায় স্থির 
করার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাবোর উদ্দেশ্ঠ ভাব প্রকাশ কর! নয়, 
তাব উদ্রেক করা । কবি যদি নিজেকে বীণ। হিসেবে না দেখে বাদক হিসেবে 
দেখেন, তাহলে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবন। গার 
অনেক বেড়ে যায়।” 

রামপ্রসাদ্নের কবিতাগুলি অধিকাংশই রূপ | 

রূপক কবিতার সাহিত্যমূল্য বিচারে লক্ষ্য এই-_ূপক বোথায় ক্ধপে 
ধয়। পড়েছে । এবং সেই রূপ কোখায় কবির হাদয়"সংধোগে বিগিষ্ট। 


২০% প্রাচীন-কাব্য £ সৌনর্য জিজাসা! ও নব মূল্যায়ন 


রূপকের কান্গ উদ্দেশ্য-বন্ধনে দ্মিত। রূপ সেই উদ্দেশ্য-বন্ধন থেকে মুক্তি- 
প্রয়াপী। তার মুক্তি সৌন্দর্যের রাজ্যে। চর্যাপদের লাহিত্যমূল্য প্রসঙ্গে 
এ প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচন। কর! হয়েছে । 

সাধক-কবির রূপক-প্রবণত। তার মনোভঙ্ষির বিশিষ্টতার পরিচয় বহন 
করে, তার পরিবেশ-পরিচিতির কাজও করে দেয় অনেকট1। বামগ্রসাদের 
চিস্তা-চেতনার জগণ্খ যে বাংলাদেশের গ্রাম্য-পরিবেশ তার কবিতা-পাঠে 
এ বিষয়ে ভুল করবার উপায় নেই। মাঠে মাঠে কৃষি, বেড়ীঘেরা জমির 
সীমানা, জাল ফেলে মাছ ধরার দিনাস্ত পরিশ্রম, কলুর খানিতে বলদের 
বিরামহীন চক্রমণ, শিকারীর পাখীধরার কলাকৌশল, আকাশে ঘুড়ির 
আনাগোনা, বাড়ীর দাওয়ায় পাশাখেলার আসর আর তারই সঙ্গে সঙ্গে 
আঠেরে। শতকের রাজকীয় অত্যাচার-অরাজকতার চিহ্ৃবাহী পেশ্বাদা-পাইক- 
বরকন্দীজ, মামল-মোকদমার দ্পকও অজন্ন। রূপকসঙ্ছলনে আঠেরো 
শতকের এই সাধক কথি দশ শতকের সিদ্ধাদের সমগোত্রীয় । কিন্ত রূপকগুলির 
চিত্রাত্মক আবেদন রামপ্রসাদে কতদূর সার্থক? এদের উল্লেখ আছে স্পষ্ট- 
ভাষায়, কিন্তু এদের তুলনায় যে তত্ব প্রচারের কামন! তার প্রকাশ স্পষ্টতর | 
রূপক-বস্বর রূপে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তত্ব ও সাধনার রাজ্যে নিমজ্জিত 
হতে হবে। 

এ জমি যে মানবচিত্তঃ পেয়াদা-পাইক যে বড়রিপু, কলুর বলদ যে 
মায়াবন্ধ'মন একথ! বুঝতে তো! অসুবিধা! হয় না! । বরং এই বোধে পৌঁছে 
দিয়েই এদের যাবতীয় চিত্রাত্রক আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায়। 

রামপ্রসাদের কবিতায় তাই দাধকোচিত ভাবগভীরতার প্রকাশ আছে 
কিন্তু কাব্যোচিত রূপ-নির্নাণ লেই। বূপকের প্রাচুর্য আছে চিত্রকল্প 
ক'টিই বা! 

প্রায় তিন শত কবিতার মধ্যে ষে সামান্ কটি চিত্রকল্পের সন্ধান মেলে 
এখানে তার ছ একটির পরিচয় নেওয়। যেতে পারে । একটি গানে রামগ্রসাদ 
তারার নাম উচ্চারণ করতে করতে তার চক্ষু বেয়ে যে জলের ধার! পড়বে তার 
কথ! বলছেন -" 

তার তার। তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা। 
তার৷ শব্দের আলদ্কারিক প্রয়োগে পংক্তিটিতে কুচিহ্ীীনতার স্পর্শ দেগেছে, 
কিন্তু দ্বিতীয় অংশে (তারা বেয়ে পড়বে ধারা! ) “তারা; শব্দটির ব্যবহার বিশেষ 
'ভাবে লক্ষদী়। কবি চোখ না বলে তাক! বলেছেন । তীর বেয়ে জলের ধারা 
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পড়ার চিত্রে সমত্ত অন্তরভেদী গভীর বেদন| ভাষারূপ পেয়েছে। আবার 
আর একটি কবিতা সিদ্ধির আলোকোজ্জ্বল রাত্রির বর্ণনা! করতে গিয়ে 
কবি বলছেন, “সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি' । যে সন্ধ্যা বান্রির অন্ধকারকে 
আহ্বান করে না, সেই সম্ভাবনাহীন সন্ধ্যার এই বন্ধ মৃত্তি কবি ভাষাবন্ধ 
করেছেন। কিন্ত এ জাতীয় ভাষাব্দপ-স্থষ্টি রামপ্রনাদের কবিতায় প্রায়দবনভ। 


কালীর সুি অঙ্কনে রামপ্রসাদের বিশিষ্ঠত। সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। কোমল ও কঠোরের এ সমদ্বয় নাকি আমাদের সাহিত্যে অগ্কত্র 
গ্রাপ্তব্য নয়। 

কাদীর মূর্তি-স্কনে সাধারণভাবে কঠোরতার উপরে কোমলতা! জী 
হয়েছে । রাঁমগ্রসাদের কল্পনা কালী ভয়ঙ্করী নয়, ভয়ঙ্কর ও বরাতয়ের 
সন্মিলনও নয় । আসলে স্থকোমল! মাতৃমূতিই কবির আরাধ্য । কাজেই 


কবি বলেন-_ 
বসন পর মা বসন পর তুমি । 


রাঙ্গ। চনানে মাখিয়! জবা, পদে দিব আমি ॥ 

কবির কোমল ভাবরূপ প্রকাশের চেষ্টা প্রায়ই মামুলি। সংস্কৃত কাব্যের 
ট্রাডিশনাল উপমার রাজ্য থেকে চিত্র-উপকরণ অধিকাংশ স্থলেই সঙ্কলিত। 
তাতে ্রতিরস কামদোহনী”র ভাবটাই একান্ত হয়ে ওঠে । তবে এ কবিতার 
“বাঙ্গাচন্দনে মাথিয়! জবা+ চিত্রকল্পে কঠোরের উপর কোমলের প্রাধান্ত সুন্দর 
ফুটেছে। 

কঠোরতার ভাব-ব্াঞ্জনায় শব্দের 'ধ্বনি'কে কাজে লাগাবার চেষ্টা 
হয়েছে এবং মাঝে মাঝে কচিৎ বণনিপুণ। নারীর রপবর্ণনায় সার্থকতাও 


এসেছে। 
বাম। ওকে এলোকেশে। 


সঙ্গিনী রঙ্গিনী ভৈরবী যোগিনী রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে ॥ 

কি স্থুথে হাসিছে লাজ না! বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে । 

ঘ্বের সমরে মগন]| হয়েছে নগন! পিবতি স্ধা জাবেশে ॥ 

ঢলিয়৷ চলিয়া যাইছে চলিয়। ধর রে বলিয়। ঘন হাসে। 
ভয়ঙ্করী রণমত্ততার দোলা লেগেছে এ কবিতার ছন্দে। আবার-- 

কেরে রজনী-রূপিন্নী রণ করে। 
ঘোর চিকুর অন্ধকার আলু থালু দেখি মনি বা ডরে।॥ 
যত দ্বেবগণ ধরেছে তাল নাচছে বামা সমরে বিশাস । 
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ববম্‌ ববম্‌ বাঁজিছে গাল, নর শির হার কঠে দোলে ॥ 

ঘন কেশের প্রাচুর্যে যে রাত্রির পরিবেশ রচিত তার "শব্ধ" মাত্ের ভয়ঙ্করতাই 
এ চিত্রের অবলম্বন । এর আবেদন চোখের কাছে নয, কানের কাছে। 
ফলে দীমাবদ্ধ রূপের ছবি ন1 হয়ে, সীমাহীন অন্ধকারের ধবনি-গ্ভীর ভয়ঙ্করত। 
এ-কবিতাঁয় ভাষা পেযেছে। 

তবে ভয়ঙ্করী এবং বরাভয়শাত্রীর সম্মিলিত রূপাঙ্কনের চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়েছে প্রায় সর্ধত্র । পাশাপাশি এদের পৃথক ছবি কোন এরক্যঘূত ভাব উদ্রেক 
করে না পাঠকচিত্তে। কবি হয় কঠোরের মৃত্তি আকাবন, কোমল ভাব- 
ব্যঞ্জন। বিচ্ছুরিত হবে সে ভয়ঙ্করের অঙ্গকান্তি থেকে; না হলে কৰি কোমল 
মধুরকেই আ্রীকবেন বজ্্ের কাঠিন্ তার মধ্য থেকে মাভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হবে। 
এ ব্যাপারে রামপ্রপাদের চেষ্। দু'একটি উপমাত্মক চিত্রের ( যেমন “কালিন্দী 
জলে কিংগুক ভাঁসিছে' অথবা “কিব! কান্তি এলোকুগুলে কাদদ্বিনী কাদে 
বরিষণ ছলে ।”) সামান্য সার্থকতার সীমায়ই বন্ধ । 


॥ পাচ ॥ 

রামগ্রসাদের শ্ামাসঙ্গীতে কালীকে মা বলে ডেকেছেন। মাতা -পুত্রের 
মানবিক সম্বন্ধ এ কবিতাগুলিতে কি পরিমাণ প্রকটিত এ গ্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ । 
রামপ্রসাদের ভাষার সন্তানের মায়ের প্রতি ক্ষোড-ছুঃখ-অভিমান বহু স্থলেই 
সার্থক ভাঁষারূপ পেয়েছে, ছু একটি কবিতায় [যেমন “মা মঙ্দে কি ছেলে 
বাচে না” ] ধর্মবোধ ও ওপ্বচিন্তাকে লঙ্ঘনও করেছে) কিন্তু সাধারণ ভাবে 
এ সম্পর্ক মানবিক নয় বলে, মানবিক আনন্দ-বেদনার মায়াজাল দীর্ঘকাল 
পাঠকমনকে রস-সৌন্দর্যের রাজ্যে বন্ধ রাখতে পারৈ না। এ মাতা যে সামান্ত 
নম, এ মাম্ের কোলে উঠবার কামন] যে 'জীবন্ুক্তি' এ বোধ এত ম্পষ্ট-প্রত্যক্ষ 
যে বাৎসল্য রসের প্রকাশ এখানে বাধার্থীন নয় । 

কিন্ত রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের বিপুল সম্ভারের পাঁশে আপাত- 
'অনাদৃত যে তিন চারটি 'আগমনী-বিজয়া+ গান সন্কলিত তাতে বাৎসল্যবোধের 
মানবিক রসাস্বাদ এক নবতর ধার! বিকশিত করতে সাহায্য করেছে । 

বৈষব কবিতায় বাৎমল্যের পাশাপাশি দীর্ঘকাল বাংলার গ্রাম্যসঙ্গীতে 
বাৎসপ্য রসের অপর একটি ধারার স্থুর বেজেছে। আচার্য দীনেশ সেন 
মহাশক গ্রাম্য মাঘ-মস্তীলের ত্রতে ছুর্যের বা শিবাইয়ের সাঙ্গে বালিকা গৌরীর 
বিয়ের ছডধী সন্তভলন করৈছেন। বাপিক। ক্ষপ্কা চিরদিনের মত পয হয়ে যাবার 
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বাথ! ধেন আর্ত হয়ে আছে সে কবিভায়। নৌকার মাঝিকে সন্বোধন করে 
সে বাপিক! ধাত্রাকালে বলছে 
ভরা! নাও মাদারের বৈঠা ঢলফে ওঠে পানি 
ধীরে ধীরে বাঁওরে মাঝি ভাই 
আমি মায়ের কান্গন গুনি। 
রামপ্রসাদের উমা-মেনকা। সর্বদেবভাবমুক্ত বলেই মানব-বেদনা-আননা জড়িত 
প্রাণ-কথা। ভাঁতে ভাষাবন্ধ হয়েছে। উমার আগমনে মেনকার উচদ্ুসিত 
আনন্দে ভ্রতগতি চলায় “খসিল কুগ্তলভার' চিত্র রচনায মাতৃঘদয়ের দ্েহ- 
কোমলতার ব্যঞ্জন! ; তেমনি'বিজয়ার আসর বেদনার গান্তীর্য ব্যক্ত শিবের 
এই আহ্বানের চিত্রে__ 
বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল 
বেরে!ও গণেশ মাতা ডাকে বারে বারে। 
পরব্তিকালে, বিশেষ করে রামবস্্র প্রভৃতি কবিওয়ালার গানে» 
রামগ্রসাদের এই ধারার অন্থসরণ ঘটেছে । এবং সমগ্র কবিওয়াল! সাহিত্যের 
মধ্যে একমাত্র আগমনী-বিজয়। গানই রস-ূপে উল্লেখযোগ্য । 
অবশ্য বাংলার সমাজব্যবস্থায় বালিকা কন্যার বিবাহকে বেন্ত্র করে 
বাৎমল্যের এই যেস্ুর বেজেছিল তা অনেক পরিমাণে স্থান-কাল-পাত্র 
সাপেক্ষ | বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, বিশেষ করে নাগর সভ্যতায়, এর আবেদন 
অনেকথানি দীমাবদ্ধ হতে বাধ্য । কিন্ধ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত এবং পাত্র- 
পাত্রীর বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিলেও মানবাত্মার চিরন্তন পেহবুভূঙ্ষার মৃততি 
অস্কনে এর বিছু সার্থকতা চিত্রকাল স্বীক্কত হবে। 
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॥ এক ॥ 

আঙ্ছু গৌসাই পুরানো! বাংলা সাহিত্যের কোন নিত্য-উচ্চার্য নাম 
নঘ। তার স্ট্রির সামান্ততা এবং অন্তসাপেক্ষতা এর জন্ত দায়ী হতে পারে। 
তবে সে যুগে শুধু কমেকটি লঘু কৌতুকাত্মক চুটকি গানে বেঁচে থাকার 
মত পাথেয় ছুটত ন।। এ ক্ষেত্রে মনে রাখবার মত থে ভারতচন্্র প্স্ত 
সেকালের কৌতুকরসিকের। কৌতুকমাত্রকে উপজীব্য করতে সাহদী হন নি। 
আজ হুয়ত সমালোচকের দৃষ্টিতে এদের কেউ কেউ মূলত কৌতৃকপ্রাণ শিল্পী 
হিসেবে চিহ্নিত হবেন। কিন্তু তাদের কাহিনী-বিস্তার, চরিক্র-চিত্রণ এবং 
ধর্মীয় উদ্দেশ্য এত প্রত্যক্ষ ছিল যে কৌতুক ব| ব্যন্গ-রপ একট! বাড়তি পাওন। 
বলেই গণ্য হত, মৌন প্রন্কৃতি বলে নয়। গুটি কষেক ব্যঙ্গ-গানের রচয়িত৷ 
আঙ্গু গৌসাইকে তাই মনে রাখ স্বাভাবিক নয। 

তবু আজু গোঁদাই বেঁচেছেন এবং নধ দশটি কবিতারও তার সন্ধান 
পাওয়। গেছে । এর একমাত্র কারণ যে তার 'অন্যসাপেক্ষতা” তাতে সন্দেহ 
নেই, বিশেষত এই “অন্ত” যখন রামপ্রপাদের মত অতি অনপ্রিক্ষ কবি। বাম- 
প্রনাদের নামের দঙ্গে যুক্ত থাকায়ই প্রথম প্যারোডির শ্রষ্টাকে অন্তত নামে 
খুঁজে পাওযা গেছে ? অবজ্ঞাত এবং অখ্যাত হলেও তার ন' দশটি কবিত। 
সাধক-কবির আড়াই শতাধিক গানের পেছনে একটি সরু হুতোয় খুলে শতার্বীর 
বিশ্বৃতিকে লঙ্ঘন করেছে। 


॥ দুই ॥ 
আয়রনি, শ্যাটায়ার, উইট ও হিউমারের মত প্যারোডিও হাশ্করসাত্মক 
সাহিত্যের এক বিশেষ ভঙ্গি; এবং এর হান্ত ব্যঙ্গ আর বাঙ্গাতীত কোতুক- 
মুখী। রর 
ইংয়েজি সাহিত্যে প্যারোডির ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক; ত1 নিয়ে আলোচনা!” 
গবেষণা ও বহু-বিস্কৃত। জনৈক সমালোচক খুব অল্প কথায় প্যারোভির কূপ” 
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আলু গৌসাই-এর কবিতা! র্ূপার্কতিতে গ্রসাদী সঙ্গীতের চতুঃসীমায় 
আবদ্ধ। ছন্দ এবং পদদগঠন এমন কি বিষয়-অবলগ্বনেও রামপ্রসাদের অনুসরণ । 
কিন্ত ভাবচিন্তায় বিপরীত মার্গী-জীবন বোধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । এবং এই 
বৈপরীত্য উপস্থাপনার উদ্ভট লঘুত্ব কৌতুক হৃষ্টিতে অনেকাংশে সার্থক । 
কাজেই প্যারোডির দাবী এর আছে। 


॥ তিন ।। 

আগেই বল৷ হয়েছে, প্যারোডি অন্ত-নিরপেক্ষ সাহিত্য নয়। এর 
আম্বাদে তাই মূল কবির কাব্যসংস্কার যদি পাঠকেব মনে কাজ না করে তবে 
রসের আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য । তাই জনপ্রিঘ কবিতাদি অবলম্বনেই এদের 
সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক । আজ গৌঁসাই এদিক দিষে স্পই সচেতন। যে কটি 
গ্রান তিনি বেছেছেন প্রসার্ধী সঙ্গীতের প্রাচুর্ধের মধোও তাদের খ্যাতি 
অনেককেই ছাড়িযে ওঠে । আর কেবল আন্বাদেই নঘ সমালোচনাষও অন্য- 
সাপেক্ষতা বার বারই দেখা দিতে বাধা । আজু গৌসাই-এর আলোচনায় 
রামপ্রসাদের তুঙগনা তাই কেবলই এসে যাবে। 

রামএসাদের সঙ্গে আলু গোঁসাই-এর লড়াইকে অনেকে বৈষ্ণব ও শাক্তের 
মতাদর্শগত সংঘাতের ফল হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। অবশ্য একটু ভেবে 
দেখলে একে লড়াই বল! চলে না । কারণ ব্যাপারট। একপেশে । রামপ্রসাদের 
“নুরাপান করি নেরে, সুধা খাইরে কুতুহুলে” গানটির কথা৷ ছেড়ে দিলে 
আক গৌসাই-এর ব্যঙ্গে আত্মভোল! সাধক কবি একপ্রকার নিধিকার ছিলেন 
বল। যায়। আব আজ্ধু গৌলাই-এরও ব্যক্তি-পরিচয়ে বৈষ্কবত্তথের ঘে-কোন 
স্বীকতিই থাক ন| কেন, কবিতাগুলি তেমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে না! । 
এন কি “না জানে পরম তত্ব কাঠালের আমসন্ব” গানটিও কবির বৈষব- 
প্রাণের তাঁবিক প্রবণতার স্বাক্ষর হিলেবে অত্য নয়। 

আক পৌসাই-এর কবিতায় ধর্মবোধের যে পরিচয় মিলবে তা তাত্বিকতা। - 
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মুক্ত এবং সান্প্রদায়িকতারও উর্ধে। «ও তুই ভুবিস্নে ধরগে ভেষে শাম ক্ষি 
শ্যামা চরণতরী”” এবং “তবে শ্ঠামের পদে অতেদ জেনো স্ঞাস। মাছের 
চরণ ছুটি” অভ্তত এ ছুট গানে শ্যাম ও স্তামার অভেদ-ঘোষণাপ্ন তিনি উচ্চবাক্‌ 
এবং প্রাপ্ত গানগুলির একটিতেও রাম গ্রলাদের ধর্মবোধের প্রতি কটাক্ষমা্র 
লক্ষিত হবে না। পুরানো যুগের ধর্মপ্রাধাঙ্তের পরিবেশে-বিশেষ কলে 
আঠেরো শতকে শাক্ত-বৈধবে তত্বগত ঘন্থ যখন তীক্ষাগ্র হয়ে উঠেছে -_ 
এ জাতীয় স্বচ্ছ মনের প্রকাশ বড় সহজে মিলবার নয় | 


॥ চার ॥ 
আছ গৌঁসাই বৈষ্ণবতত্বে খুব প্রান্ত ছিলেন কিন! জানা যায় না, কিন্ত 
তার একটি জীবনদর্শন গানগুলিতে প্রত্যক্ষেপরোক্ষে জড়িয়ে আছে। 
এই জীবনবোধে স্থিত হয়ে বামগ্রসাদের জীবন-চিন্তাকে ব্যঙ্গের কৌভুকে 
বিদ্ধ করেছেন কবি, তাঁর ধর্কে নর়। এ আঘাত তীক্ষ নয ঠিকই, 
কিন্ত কেবল মদ্ধা করার জন্তই এলোমেলো বল! নয়, য। খুশি বলে হাসানোই 
উদ্দেশ্য নয়। আপাতন্থ'লতার অন্তবালে প্রপাদ-বিবোধী জীবনদর্শনের 
অনুভাবন আছে। 
রামগ্রসাদ যেখানে জীবনচর্যার প্রাত্যহিকতাকে কল্পুর চোখ বাধা বলদের 
নিত্য পরিক্রমী বলে ধিক্কার দিয়েছেন, ইন্জ্রিমগুলিকে সম্পূর্মত নিঞ্জিত কনে 
নিবৃত্বিমার্গের অন্ুধ্যানে আত্মস্থ হতে চেয়েছেন) জীবনটাকে ঘখন তিন্দি 
মায়! এবং ভোগপ্রবৃত্তিকে দুঃস্বপ্ন বলে বুঝেছেন, আঙ্ধু গোসাই তখন জীবন- 
বাদের মধুবসে আক নিমজ্জিত। রামপ্রসাদের “এ সংনার ধোকার টাটি?» 
কবিতার বাঙ্গ্যান্নককতি রচন। করতে গিয়ে তাই তিনি বলেন__ 
এ সংসার রসের কুটি। 
হেথা খাই দাই আর মধ! লুটি || 
অথবা-- 
ওরে ভাই বদ্ধ দার! সুত পিড়ি পেতে দেয় ছুধের বাটা ॥ 
এই স্থল কৌতুকের অন্তরালে গভীর কথাটিও কবি ব্যক্ত করেন-_ 
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়। ভাবছো মায়ার ৰেড়ি কাটি। 

মহামায়ার মায়ায় হুম্দর এ পৃথিবী, প্রাণপূর্ণ।॥ জু গৌঁসাই এই মায়ার 
এমোহজাল ছি করতে চান লা, পে অস্থায়ী হলেও না, লে মিথ্যে হলেও নাও 

আবু গৌসাই-এার «এই জীবননৃষ্টি থেকেই উতৎনািত তার গালে কৌতুক ( 
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॥ পাচ ॥ 
রামপ্রদাদের অধিকাংশ পদই রূপকাত্মক। গেৌঁসাই-কবি রূপকের 
তত্বটি ভেদে না করে আপাত অর্থট গ্রহণ করেছেন তার প্যারোভিতে । 
ফলে প্রসাদ্দী সঙ্গীতের সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গৌসাইয়ের হাতে বাস্যব 
কিন্ত অসঙ্গত ঘটনাযোগে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। 
রামপ্রসাদ যখন “আমায় দে বা! তবিলদারী” বলে গান ধরেন তখন 
তিনি কালীভত্তির তহবিলের কথাই বলেন, এর সঙ্গে বাস্তব অর্থনম্পদের 
কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু আঙ্জু গৌঁসাই এ কবিতার প্যারোডি লেখেন- 
কেন চাস ভাই তবিলদারী 
ওকাজে আছে ঝু'কি ভারি। 
চদিনকার মুহুরী হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি । 
পেলে তবিল, ভাঙতে এক তিল, তোমার আর সবেনা দেরী ॥ 
রামপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবনেব প্রতি স্রিপ্ধ কটাক্ষে এ কবিতার 
তৃতীয় পংক্তিটি বিশেষ রসোজ্জল হয়ে উঠেছে । 
আবার রামপ্রসাদ যখন সংসার ধান্দ! থেকে মুক্ত হযে মনকে ভক্তির 
উন্মুক্ত মাঠে বেডাতে যেতে বলেন, তখন আজু এর ভক্তির তাৎপর্য সম্পূর্ণ 
ভুলিয়ে দিয়ে গান ধরেন__ 
কেন মন বেড়াতে যাবি। 
কারো কথ|য় কোথাও যাসনেরে তুই, 
মাঠের মাঝে মার! যাবি || 
কিংব। রামপ্রসাদ যখন হদদিরত্বাকরের অগাধ জলে মনকে কালী বলে 
ডুব দিতে বলেন, তথন £গোসাইয়ের গানে ব্যঙ্গাত্মক অথ-বিপর্যয়ে হাস্য 
উদ্দাম হয়ে ওঠে__ 
ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি। 
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি ॥ 
একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিওন! বাড়াবাড়ি। 
তোমার হলে পরে জরজারি মন যেতে হবে যমের বাড়ী ॥ 
রামগ্রসাদে যা! রপকমাত্র, তা গভীর ভক্তিতত্বের ইঙ্গিত করেই কান্ত, 
গৌঁসাই তার বাস্তবর্নপ পর্যন্ত গিয়েই থমকে থেমে দাড়ান এবং রামগ্রসামের 
ফাধনসঞ্ষেতটির তাৎপর্ধের দিকে দৃষ্টিখাজ না ফিরিয়ে ব্যবহৃত ক্বপকের বাস্তব 
নুবিধে আজ্ুবিধে নিয়ে কৌতুকে মেতে ওঠেদ। 
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॥ ছয় । 
এ জাতীয় কবিতার ব্যঙ্গরদ আম্বাদে অনুভূতির এফাধিপতা চলে না, 
বুদ্ধিবৃত্তিকেও অনেকখানি স্বীকার করে নিতে হয়। কিছু চিন্তার লৃঙ্ষর্জালে 
জড়িয়ে এর হান্ত পাঠকচিত্তে আবন্তিত হয়। তবুও একথা! ঠিক যে ভারত- 
চক্রের মননের তীক্ষতা ও সুমাঞ্জিত পরিশীলিত বিজ্রপকটাক্ষ আনু গৌসাইয়ে, 
পাওয়! যাবে না। তারতচন্রের ভাষাগত অধিকারের স্ুবিস্বাতি আর মননগত 
বাক্তিস্বাতন্্য ও গভীর যুগ-বেদনা আন্ত গৌসাইয়ের আয়তের অতীত । ত্তবে 
গোৌসাই-এর কবিতা একান্ত স্থূল কতকগুলি বস্তভাষণ মাত্র, রামপ্রসাদের 
ধর্মসঙ্গীতের মূল্যে লোককে হাঁসাঁবার চেষ্টা করে নিজেই হান্যস্পদ করেছে-_ 
এমন মনে করাও আদৌ ঠিক হবে লা, মাঝে মাঝে দু একটি কথাষ 
গ্বলতা নেই তাঁর গানে এমন নয়। আরম্তের দীপ্তি শেষ পর্যন্ত রক্ষা! করতে 
সর্বদ| ভিনি সক্ষম হননি তা-ও ঠিক। শব্চয়নে তার সুক্ষ ব্যঞ্জনাধর্মের অভাব 
'আছে-_কিন্ক একটি স্পই গভীর এবং ব্যক্তিক জীবনবোধ তাঁর প্যারোডির 
কৌতুকের পশ্ান্তে ক্রিরাশীপ। কবির এই ব্যক্তিক ন্বতত্ত্র সত্তা “মনরে 
আমার এই মিনতি । তুগি পড়াপাপী হও করি স্ত্বতি ॥৮ এই গানের 
প্যারৌডিতে আপনাকে অবারিত করেছে-_ 
হযোন। মন পড়োপাখী। 
ওরে বন্দী হলে হয় ন! সখী ॥ 
পাঁথী হলেও তত্ব ভূলে দিন ঘাঁবে পিঞ্জরে থাকি। 
তুমি মুখে বলবে পরের বুলি পরম তবের জানিবে কি॥ 
কোন ধর্মসম্প্রদায়ের চিন্ত-পিপ্তরেই আপন মনকে প্রবেশ করাতে রাজী 
নন কবি। তার মুক্ত প্রাণ আপন স্বাধীন চিস্তার আকাশেই ডান| মেলে দেবে । 
কবিচিত্তের কেন্দ্রে বুক্ত বলে এর নিছক হাস্যের পেছনে গভীরতার গোপন 
জ্পর্শ সতর্ক দৃষ্টিতে নাও এড়াতে পারে। 
কিন্ত যে কবিতায় ভাব-কল্পন! ও ক্পরচনায় গেধাই কবি ক্লাসিক হয়ে 
উঠেছেন ত| ঠিক প্যারোডি নয়। রামপ্রসাদ কালীর গৌঠলীল! বর্ণনা! করায 
একটু ব্যঙ্গের স্ুরেই বলেছেন গোসাই-- 
ন৷ জানে পরম তন্ব, কাঠালের আমপষ, 
মেক্সে হয়ে ধে্ছ কি চরায় রে। 
ত। যদি হইত, ঘশোদ। ঘাইত, গোপালে কি পাঠায় য়ে। 
ব্যঙ্গ এর বহিরাধরণে, অন্তরে এজ মানবীয় সম্পর্কের এক বসতি গভীয় যোধ। 
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বৈষ্ণবীয বাৎসল্যরসকে ধর্মসংশ্রব মুক্ত করে মানবীয় রসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন 
প্রতিষ্ঠা করার এত সহজ 1০8০ খুব স্বাভাবিক অথচ বিন্ময়কর। রামপ্রসাদের 
আধ্যাত্মিক কল্পলোকে বাস্তব 10819"এর আখাতে কৌতুকরস উদ্জ্িত করেছেন 
আজু গেঁসাই। 


)৬ ॥ বব কাব্যস্পার্ঠের ভুমিকা || 


॥ এক ॥। 

বাংলা বৈষ্ণব কাব্যের ইতিহাস দীর্ঘ এবং বহু-বিচিত্র। মধ্যযুগের 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যধারা গৌরবময় এতিহা সৃষ্টি করেছে। 
সেকালের হয়ে একালের প্রেমান্ুভূতির সঙ্গেও সেতুবন্ধ রচনায় অন্তত 
কয়েকজন বৈষ্ণব কবির বচনাসৌকর্ষ 'ও আবেগগভীরত। চমৎকার সাফল্যের 
সৃষ্টি করেছে। বর্তমান আলোচনায় বৈষ্ণব কবিতার সাহিত্যিসৌন্দর্যই 
আমাদের লক্ষ্য ; তবে পটভূমি হিসেবে এই কাব্যধারার কিছু ইতিহাস ও 
প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়। যেতে পারে। 


| ছুই ॥ 

বৈষ্ণব কাব্যের আলোচনায় এর ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিই প্রীধান্ত পেয়ে 
আসছে । রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ধর্মবিবিস্ত কাব্য- 
সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব তত্ব ও দর্শন ও রদচিস্তার ধারা 
অনুসরণ এখনও এই কাব্য-সাহিত্যের পঠন-পাঠনের প্রধান জিজ্ঞাসা বলে 

বিবেচিত হচ্ছে। ৃ 
বাংলার সংস্কাতির ইতিহাসে চৈতগ্ঘদেবের ধর্ান্দোলন যে সবিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ত৷ গ্রদাণের অপেক্ষা রাখে না । চৈতন্যোত্বর পর্ধে এই ধর্মান্দোলনের 
সহজ বিস্তৃতি এবং সর্ধন্বীককত প্রাণোশ্সাদনা ও ভাবোচ্্বাস বাঙালীর চিত্ত- 
লোকের মুলতন্ত্রীকে সজীব ও বহমান করে তুলেছিল, কাব্যহৃষ্টির প্রবাহে 
কতগুলি অতি প্রবল তরঙ্গের হঠিও এর অস্তর্ভৃত্ত। কাঞেই বৈষ্বকাব্যের 
কোন ছাত্রই বৈষব দর্শন, ধর্মসাধন। এবং রসতত্বের আলোচনাকে অবহেদা 
করতে পারেন না। তর়ুও একথা সন্দেছাতীত ভাবেই সত্য যে কাব্য ও 
দর্শন এক বন্ধ নয়, সাধন-তত্ব এবং রস-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান পৃথক মহলে এবং 
অধিকার স্বতঙ্জ ঘ্রাজো । তাই চৈতন্তোত্তর ধর্ম ও দর্শনে বিশ্বাসী কবিদের 
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জল নামের মধ্যে জানদ(স-গোবিন্দাসকে পৃথক করে চেনা বায়। তাদের 
এ পরিচয় তাত্বিক ও নিাবান বৈষ্চব হিসেবে নয়, কবি হিসেবে । নিষ্ঠাবান 
ভক্ত তারাও ছিলেন, কিন্ত কেবল এ মূলধনেই তাদের প্রাধান্প লয়। এদিক 
দিযে বিচার করলে হয়ত আরও মহত্তর ভক্ত-মহান্তের সন্ধান মিলবে । তাদের 
প্রতিষ্ঠা কবি হিসেবে। কবিত্ব নামক বাড়তি গুণের অধিকারী হয়েই তারা 
আমাদের চিত্লোকে চিরম্থাধী আমন করে নিয়েছেন । বৈষ্ণব-শাক্ত-ধার্িক- 
-নান্তিক নিরপেক্ষভাবে রস-জিজ্ঞাস্্র ব্যক্তিমাত্রের কাছেই তাদের আবেদন 
গিয়ে পৌছয় । 

, তাত্বিক ও সাধক বৈষ্ণব পদাবলীকে ধর্মসাধনার অঙ্গ-হিসেবে পঠন- 
পাঠন অবশ্তই করবেন । কিন্ত ত৷ কাব্যপাঠের সঙ্গে একাকার হয়ে ঘাবে না ॥ 
ছয়ের লক্ষ্য এবং পথ মূলত পৃথক । 

যে কোন যুগের কাব্য সম্পর্কেই রসিক মানুষের একটি প্রশ্র- বিশুদ্ধ 
আনন্ববিধানে তার কতথানি সার্থকতা? এই বিগুদ্ধি একট৷ তাত্বিকবোধ 
বা! বাস্তব তা নিষে বিতর্ক আছে । তবে কোন রসিকই কাব্যকে স্বরাজ্য্রষ্ট 
হয়ে অন্যের তল্লিবহনে প্ররোচিত করবেন না» ধর্ম কিংবা দর্শনের পরমাধিক্ক 
জিজ্ঞাসাই হোক কিংব! রাজনীীতি-সমাজনীতির প্রত্যক্ষ জমস্তা-দাধনই হোঁক। 
যে যুক্তিতে কাবাসাহিত্যকে রাজনীতির অস্ত্রে পরিণত হতে দেওয়া! চলে নধ 
ঠিক সেই একই যুক্তিতে ধর্মপ্রচারের বাহনেও লক্গ। ধর্মপ্রচার এবং ধর্মীয় 
উপলব্ধি ভিন্ন জিনিস বলে বিতর্ক কর! চলে । কিন্ত ধর্মীয় উপলব্ধি যে পর্যস্ত 
গোষ্ঠীক সে পর্যন্ত তার প্রকাশ প্রচারহই । তা যখন ব্যক্তিক উপলব্ধির 
নিবিড়তাগ্প চেতনাব স্বাতম্থ্ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় তখনই তার প্রকাশ 
রূপময় কাব্যকর্ম হযে উঠতে পারে। বাষ্রনৈতিক উপলব্ধির বেলাতেও প্র 
একই কথা । কাব্যের ছাত্র এর সাহ্ত্যরসের ও ব্বপসৌন্দর্ধের অন্ুসন্ধালেই 
র্যাপৃত কিন্তু ধ্সসাধক এর বক্তব্যেই তৃপ্ত। 


॥তিন॥ 
বৈষ্ণব পদাবলী পসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচন্ধ নিলে এর 
খ্বিকাঁশের ধারাটি অন্থসরণ কর! যাবে, এবং এর মাধামে বৈষ্কৰ পদাবলীর 
সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনের সম্পর্কটি কতটা অচ্ছেদ্য তাও অনুধাবন করা যাবে । 
পদাবলীর জন্মরহন্তটি এদিক ঘেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । সম্প্রতি ডাঃ 
সশশিতৃষণ দাঁশগুগ তার 'বীটরাধার ক্রমবিকাশ” নামক বিখ্যাত গ্রন্থে এই 
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সমস্যাটির একটি নি:সংশয়িত সমাধান উপস্থিত করেছেন। স্থবিস্তত তথ্য 
সংগ্রহে এবং গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেছেন-_ 

১। পুরাধাদিতে বর্ণিত ব্রজলীলার উৎসে বৈষ্কব প্রেম-কবিতার জন্ম 
নয়। 

২। অতি প্রা্গীনকাঙগ থেকে সারা 'ভারতে সংস্কৃত এবং প্রান্ত 
ভাষায় খণ্ড খণ্ড লৌকিক গ্রেম কবিতা! প্রচলিত ছিল। এদের ধর্ম অসম্প্ক্ত 
এবং সম্পূর্ণ মানবিক ।॥ কিন্তু এদের বৈচিত্র» প্রাচুর্য এবং স্থানে স্থানে গভীরতা 
অবশ্থু লক্ষণীয়) 

৩। অতি প্রাসীনকাল থেকেই রাধাক্কঞ্চের নামোল্লেখ করে রচিত 
কিছু কিছু কবিত। উপরোক্ত ক্লোকভাণ্তারে স্থান পেয়েছে । এর! লৌকিক, 
ধর্শের প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নেই । সম্ভবত বরাধাকৃষ্ণ। সম্পর্কে প্রচলিত অতি 
গ্রাচীন মানবিক প্রেদবিষয়ক লোকসঙ্গীতগুলির উৎ্ম থেকে এরা সঙ্কলিত। 

৪| রাঁধাকৃষ; বিষস্বক এই কবিতাগুলি ভাব ভাষা! রচনারীতি বা 
প্রেমান্থভৃতির বিচিত্রতা কোন দ্বিক দিয়েই মানবিক অন্তান্ত খণ্ড কবিতাগুলি 
থেকে পৃথক নয়। 

এই সাধারণ সুত্র থেকেই রাধাকুঞ্* বিষয়ক প্রেম কবিতা বাংল! সাহিত্যে 
প্রবেশ করেছে। 

এই প্রবেশ পথেন্ধাড়িয়ে আছে একদিকে “গীত-গোবিন্দ' অন্দিকে 
“সন্দুক্তিকর্ণামৃত'", «“কবীন্জ্জ বচন জমুচ্চয়”এর রাধাকৃষ্$ বিষয়ক এবং অন্থান্ত 
প্রেম কবিতাগুলি । ডাঃ দাশগুপ্ত অজন্র উদাহরধের সাহাধ্যে দেখিয়েছেন ষে 
উপরোজ্ঞ শ্লোক সঙ্কলন ছুটির রাধাকৃফণের নামোল্লেখবিহীন কবিতাগুলির সঙ্গে 
চৈততন্টোত্তর কবিতার দ্ধপ পরিকল্পনার কত ঘ্বনিষ্ঠ এক্য। 

ডাঃ দাশগুপ্ডের এই আলোচনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত শক্তি ও সমথন 
সঞ্চয় করে। মানবিক প্রেমলীলার স্ুত্রেই বৈষব-পদ্দাবলীর জন্ম এবং 
চৈতন্তোত্তর ধর্মদর্শন রসহত্ব প্রভাবাদ্িত কবিরাও একান্ত মানব-কবিতার ব্প 
রস ভঙ্গি ও জিজ্ঞাসাকেই অনুসরণ করেছেন। কাজেই মানবিক প্রেম-কবিতার 
অনুভূতির গভীরত্ত ও প্রসাধন কলার নিপুণতার দিক থেকে এর বিচার 
করলে সাহিত্যিক আঙাদনের দিক থেকে সত্য লঙ্ঘিত হয় না। 


বৈষাধ পর্গাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে চারটি পর্থ ম্প্টত লন্ষণীয়। 
১। চৈতন্র-পূর্ব ২। টতন্ক চুমসামহিক ৩। চৈতস্রোত্বর-গ্রতাবযুগ 
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€ | টতন্ত-প্রভাবঞ্জের যুগ । স্বভাবতই এই পর্যবিভার্গের কেন্ছে চৈতন্তদেবের 
'উপস্থিতি। বাংল! বৈষব করিত টৈতন্তছেব হারা তি গভীন্বভাবে 
প্রীভীবিত। তার আবির্ভাব ও তাকে কেন্ত্র করে গড়ে 351 ধর্শলন্ত্রযার, 
দর্শন, সাধনতত্বই বাংল। বৈষ্ণব কবিতার অতি বিস্তৃতিকে সম্ভাবিত করেছে । 
চৈতন্-পূর্য পদাবলী নাহিত্যের কবি হিদেবে বড়, চণ্তীদান (বার কাহিনী- 

কাব্য মূলত পদলংকলনের সাহায্যেই গঠিত ) এবং পদকর্ত। চণ্তীদাসকেই গ্রহণ 
কর! চলে। অবাঙালী কবি বিদ্যাপতিও এ পর্ধের কবি। এঁর! কেউই 
"গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। কাজেই পরবর্তী পদাবলীর ধারায্ন 
ফেলে এদের বিচার অনৈভিহাসিক ৷ এদের প্রেরশাও পৃথক। কেউবা! 
পঞ্চোপাসক হিন্দুঃ কেউ বাণুলীপৃজক, কেউ সহজিয়। ৷ রাধাকুঞ্চের কবিতার 
প্রতি এদের আকর্ষণ মূলত সাহিত্যিক- ধর্মীয় নয় । 

চৈতন্য সমদাময়িক মুরারি্ডপ্, বান্থদেব শোব প্রমুখ কবির ভক্ত 
বৈষ্ণব হলেও রাধাকু্ণ লীলার ঘে তাত্বিক ব্যাখ্যা বুন্গবন-গ্বোশ্বামীদের চান 
পরিপূর্ণ রূপ পায় তার ছত্রচ্ছায়া৷ তলে বসে কবিতা দেখেন নি । 

চৈতন্ত-পরবর্তী কবির! সম্পূর্ণত বৃদ্দাবনের দার্শনিক ও তন্ববেতাদের 
স্বার। গভীরভাবে প্রভাবিত। কাজেই এই পর্বের কবিদের আলোচনায় দর্শন ও 
তত্ববাঁজোর পরিচয় নেওয়া! গ্রঃয়াজন ॥ অবশ্ট এ পরিচষে আলোচনার স্ৃত্রপাত 
মাত্র, সমাপ্তি নয়। পটভূি হিদেবে এর বিচার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ উপলব্ধির 
পরেই পাঠক এই পর্বের কবিদের ব্যকিগত প্রেষ্ষজিজ্ঞাম! এবং রূপচেতন! 
অন্বন্ধে ধারণালাভ করতে সক্ষম হবেন। এই প্রনঙ্গে কবির ধর্মচেতনা 
প্রথান্থগত্য এবং শর্টাসন্বার সম্পর্ক নির্নয় করা! যেতে পারে। এপর্বের কবিরা! 
গভীর্ভাবেই ধর্ম ও লাধনায় বিশ্বাসী । কিন্ত সাহিত্য পাঠকের দ্রব্য হল 
এই যে; কবির ব্যক্তিত্ব এই ধর্মজিজ্ঞাসার সাগরে জলবিন্দুর মত মিলিয়ে গেছে 
না আপন ব্যক্তিঃঅন্থভৃতিতে তাকে নিজের মনের রঙে রাডিয়েছে, অথব! 
গভীর উপলব্ধির মূহুর্তে ধর্মবোধের সমস্ত আবরণ ছিন্ন করে হঠাৎ উচ্চসিত 
হয়ে উঠেছে। রসতত্বের ক্ষেত্রেও নচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন _বৃন্দাবনের 
রসপধীয় অনুসরণের প্রথাক্স বিশ্বাপী হলেও কবির কবিপ্রাণ কি সমস্ত 
সরগুদিতে সমভাবে আলোড়িত। এই বিঙ্লেবণই তার ব্যক্তিত্বের অনেকখানি 
পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থিত করবে । 

চৈতগ্প্রভাব কিন্তু সপ্ত্ঘশ শতকের শেহ দিকে নি:শেবিত হয়ে বান । 
স্ষ্টাদশ শতকের অজ বৈধৰ পদে সাধারপত প্রন্ঠিতাহীন অন্থকরণ লক্ষণীয় । 


২১৪ প্রাচীন কাব্য : সোন্বর্ধ জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


॥ চার ॥। 

গ্রাীন বাংলা কাব্যের ছুই ধারা__মাখ্যান কাধ্য এবং পদাবঙ্গী। 
কচিৎ এদের ম্বিশ্রপজাত একট রূপাকৃতির নিদর্শনও মেলে যেমন কৃষ্ণকীর্তনে- 
এবং নান| বৈষ্ণব পালাগানে । পদাবলীই বাংলার প্রান গীতিকবিত|। 

স্বভাবতই একালে গীতিকবিতা। সম্পর্কে আমাদের যে ধারণ! প্রাচীন- 
কালের কবিতায় তার যথাযথ প্রতিফলন অনুসন্ধান অকর্তব্য। একালে 
গ্ীতিকবিতার কবির ব্যক্তিচেতনার-_ব্যক্রিত্বাতত্ত্রের পরিচয্নই মুখ্য । বাইরের 
জগৎ এখানে কবির অন্তরজগতে দৃপান্তরিত হয়। তারই ভাষারপ হল 
গীতিকবিত। । গীতিকবিতায় কবির উপলদ্ধি স্বব্ূপতত উচ্দ্বুসিত এবং 
আবেগ-কম্পিত, ভাষাভঙ্গিও সেক্সপ। কাহিনী বা চবিত্র-চিত্রণে গীতিকবির 
দৃষ্টি আবদ্ধ নয়, কেবল অম্ুতৃতির রাজ্যেই তার পরিক্রম!। বিভিন্ন সামাজিক- 
অর্থনৈতিক ও ব্লাজনৈতিক কারণে রেনসাপরবর্তী হুরোপে বাক্তিম্বাতন্থ্যের 
জস্ম আধুনিক গীতিকবিতার আবির্ভাবকে সুচিত করে। বাংল সাহিত্যে 
ব্যক্তি্বাতন্ত্রবোধ তথ, আধুনিক গীতিকবিতা উনিশ শতকের দ্বিতীদ্লা্দের 
সামগ্রী । স্মভাবতই প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে গীতিকবিতার এ আদর্শ 
খু'জলে ব্যর্থই হতে হবে। 

প্রাচীন বাংল! পদসাহিত্যের ইতিহাঁলে ছুটি ধারার অস্তিত্ব সহজেই 
লক্ষা করা যায়। ১। সাধনসঙ্গীত ২। মানবিক অনুভূতিমূলক | 
প্রথম শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্সিদ্ধাচার্যদের গানগুলি থেকে শুরু করে বৈষণব- 
সহজিয়াদের কবিতা, বাউল ও সুফীগান এবং রামপ্রসাদ প্রমুখ শীক্তকবিদের 
স্টামাসঙ্গীত উল্লেখযোগ্য । বৈষ্ণব কাবোর “প্রার্থনা” বিষয়ক পদখুলি এই 
শ্রেণীতৃক্ত । তিতীয় শ্রেণীর গীতিকবিতা হিসেবে, নাম করতে হয় বৈষ্ণব 
গ্রেম-কবিতাগুলির, বাল্যলীলামূলক কবিতার এবং শান্ত ধারার আগমনী 
ও বিজয়! গানের । এই ছুই শ্রেণীর গীতিকবিতার রূপ ও স্বরূপের পার্থকাটি 
অন্ধাবনযোগ্য । 

১। সাধনসঙ্গীতে কবির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সর্বাপেক্ষ! লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 
কবি সেখানে আপন অন্তরের উপলদ্ধি ও কানাকেই ব্যক্ত করেন। কিন্ত 
মানবিক অন্ুভূতিমূলক কবিতাগুলি কবির নিজের কথা নয়; রাধা, কষ, 
যশোদা, মেনকা, উমার অন্তরগুজনে পরিপূর্ণ। গীতিকবিত| হিসেবে এই 
পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয সাধনসর্জীতের কবি আপনার 
ব্যক্তি-অমুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করে গীতিকবিতার আধুনিক আদর্শের 


বৈষ্ণব কাব্য-পাঠের ভূমিকা ২১৫ 


অধিকতর সামীপা লাভ করেছেন। কিন্তু একটি বখ। ভূললে চলবে না যে 
সাধকের! সাধ্যবস্ত্রর যে স্বপ্ীপ বর্ণনার চেই] করেছেন, সাধনপথের যে ইঙ্গিত 
করেছেন তা তাদের ব্যক্তিক উপলন্ধিজাত নয়, ধর্সসাধক-্গোর্ঠীর সাধারণ 
সম্পত্তি। যদি কবির ব্যক্তিক উপলব্ধি কখনে। গোর্ঠীক চেতনীকে ছাপিয়ে 
আত্মপ্রকাশ করে, কিন্ব৷ ভাষারূপের স্থঙ্টিতে গোষীবোধকে ব্যক্তিত্বের রঙে 
জারিয়ে আপনার করে নিতে পারে তবেই ত৷ খাঁটি গীতিকবিতা হয়ে ওঠে । 
সাধনসঙ্গীতের ধারায় লে জাতীয় ছ চারটি কবিতার সন্ধান মেলে না এমন নয়, 
কিন্ত সাধারণভাবে সাধনসঙ্গীত ধর্সসম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও সাধ্যসাধনের 
কথাই বলে। 

২| দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলির মানবিক অন্ুভূতিজাত রসাবেদন 
সাধারণভাবে এদের কাব্যমূল্য বৃদ্ধি করেছে তত দর্শনের আলোচন। 
কমই কবিতা হয়ে ওঠে-_আর কধিত্ববের স্বর্গে উন্নীত হবার অন্য তাকে অনেক 
সাবধানতা অবলম্থন করতে হয়। মানব জীবনলীল। ও রূপজগৎ-বিবিষ্ঞ 
আধ্যাস্মিকতাকে বূপ ও জীবনলীলার আয়ত্তাধীন করতে হয়। অপরপক্ষে 
মানুষের প্রেম-ন্সেহের অন্নভূতি-উপলন্ধির বিচিত্র তরঙ্গোদ্বেলতা৷ সার্থকভাবে 
ভাষাধূত হলেই কাব্যত্ব পাঁয়। 

৩। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি ক্ষীণভাবে হলেও কাছিনীর একটি 
পটভূমিকে যেন পরিবেশ রচনার কাজে ব্যবহার করে। চরিত্রের কিছুট। 
আভাস এদের মধ্য থেকে পাঠকটিত্বে সঞ্চারিত হয়। প্রথম শ্রেণীর 
কবিতাগুলি সে দিক থেকে নিরঙ্কুশ, তাদেব থগুত্ব সম্পূর্ণ, পারম্পরিক 
সম্পকরশুন্ত এবং আধুনিক গীতিকবিতার রূপধর্মের কিছুটা! নিকটবর্তী । 


বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যের গীতিধর্ম উপরে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতটি স্মরণ 
রেখে বিচার্ষ। ব্াধা-কৃষ্ণের প্রেমোপলব্ধি এ কবিভাগুলিতে আবেগ ও 
উচ্ছ্বাসে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। কবির ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশ 
না হলেও, রাধা বা! কৃষ্ণের মানসিক মান! ভাব ও অন্ভূতিকে এই কবিতাগুলি 
ধরে রেখেছে । বস্ত্র জগৎ এই কবিতায় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে নিঃ রাধ। 
ব! কৃষ্ণের মানস উল্লাম বা বেদনার বর্ণসম্পাতে রঞ্জিত হয়ে দেখা দিয়েছে। 
বিশ্বপ্লগং সেথানে রাধ! বা কৃষ্ণের মল-জগতে ন্বপান্তরিত, ভাষ। এই ব্বপাস্তরনকে 
ধরে রেখেছে। 

কিন্ত রাঁধা-ুষের মন-জগত্তের এই ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার তো কোনই 


২১৬ প্রাচীন কাব্য £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও মব শুল্যায়ন 


বন্ত-ভিত্তি নেই । আসলে মানস প্রতিক্রিয়ার এ বিশৈষ ধারাটি কবির অন্তর 
থেকেই রাধা বা কুষ্ণের উপরে আরোপিত । বস্তর রূপান্তর এখানে কবি- 
চিত্তের বর্ণসম্পাতেরই ফল। এদের গীতিধর্শ তাই পরোক্ষ, কিন্তু আধুনিক 
অর্থের বিচারেও অনুপস্থিত নয়। 


কবিতার রূপরীতিতে ছুটি পদ্ধতি সর্ধত্র লক্ষণীয় চিত্রধর্স ও সংগীত 
ধর্ম । এদের মিলিত রূপ বা একক রূপ ববির সাধনার উপাধ বূপে গৃহীত 
হয়ে থাকে । গীতি কধি বিশেষ করে সংগীত ধর্মকে উপায় রূপে গ্রহণ 
করবেন এমন মনে করার কারণ নেই--উভয় পন্থাই তার কবিতায় অনুম্থত 
হতে পারে। অবস্থা গীতিকরির মনোজগতের প্রবলতা ও প্রাধান্যেব জন্য 
চিত্রগুলিও সীমারেখা বিশ্বত হয়ে কিছু সংগীতের অসীমদ্যোতনাকে আক্বত্ত 
করতে চায়। তাই চস্তীদ্দাস-জ্ঞানদাসের সঙ্গীতরীতি ও চিন্রকল্পের অল্পষ্ট 
রহুম্ত প্রবণতা তাদের কবিচিত্তের অধিক গীতিধর্ষেরই ফল। কিন্তু তাই বলে 
বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের চিত্রধর্মের গ্রাধান্তে ভাদের রচনাকে গীতি কবিতার 
রাজ্য থেকে নির্যাসিত কর! চলে না । রবীন্ত্রকাব্যের পরিমাণগত প্রাচুর্য ও 
গুণগত গভীরতার দ্বারা বর্তমান যুগের বাঙালী পাঠকসমাজ এতই আচ্ছন্ন যে 
রৌমার্টিক সুদুরতা॥ অঙ্পীম অরূপের রহশ্ ও তৃষ্| ব্যতীত সার্থক গীতি- 
কিবতা রচিত হতে গারে বলেই মনে করা হয না। বস্ত-অনুগ চিত্রকল্প, 
ক্লামিকধর্মী প্রত্যক্ষ ম্পটত। গীতিকবিতার বিরুদ্ধ প্রান্তীয় সামগ্রী বলে ধারণ! 
জন্সে। কিন্তু দ্বিতীয় ধরণের কবিতার মধ্যে কবির ব্যক্তিক অন্মভূতি ও 
উচ্ছ্ুমিত আবেগ স্তস্তিত হয়ে থাকতে পারে, তার তরঙ্গকম্পন এ ক্লাসিক 
চিত্রধর্মেও আম্বাদ করা যায়। বিদ্যাপতি"গোবিন্দদাসেব ক্লাসিকধর্মী 
কবিতাকে তাই এ রাজ্যের অন্তরূক্ত করে নিতে হবে। 


ভাববৃত্তি ও বোধবৃত্বির প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে উঠবে। কবি যদি 
60011018]1 হন তবেই যেন স্বাভাবিক ভাবে তিনি 1971081ও হকে 
ওঠেন । 80161180108] কবিদের যেন সে পরিমাণ 11021 হচ্গে 
উঠবার দাবী নেই। কিন্তু গীতিকবিতার মুল ধর্সগুলি মনে প্লাথলে তার 
বিচিন্জ প্রকাশ ছিসেবে এই বিভিন্নতাকে গ্রহণ করতে আপস্তি জাগবে ন|। 
বুদ্ধিবৃত্তির চ। ও আন্দোলন ধখন একটা আন্বযদে পরিণত হয় তখন তাকে 
গীতিকধিত্ার উপলন্ধি হিসেবে হ্বাডাবিকভাখেই ফবিমন প্রক্ষাশ করতে 
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পারে। তবে সেক্ষেত্রে রসাল্পংতির ভ্রবীভবন ন! হয়ে একটা বুদ্ধির দপ্ঠ 


সমারোহে চিত্ত ভরে যায় ।*% 
তাই ৪0201101181, 1701090070 এবং 1910 এর। 'নিজের চারপাশে 


একটা দ্র্ডেদা সীমারেখ। টেনে নিযে সে রাছ্যে অপরের প্রবেশ নিবিষ্ক 
করেছে এমন মলে করার কারণ নেই। 


বৈষ্ণব কবিভায় চণ্তীদাদ ও জানদালে এবং কিছু পরিমাণ বিদ্ভাপতিতেও 
আধুনিক অর্থে গীতি ধর্সের প্রকাশ লক্ষ্য করা যাষ। চণ্তীদাস প্রায় 
সম্পূর্ণত রাধার সঙ্গে আপন কবিসত্তার স্থুগভীর বেদনাকে একাকার করে 
ফেলেছেন । বাধার আঠি যেন চণ্তীদাসের $ রাধার উপলব্ধির গভীর মৌনে 
যেন ন্বয়ং চণ্ডীদাসকে দেখতে পাই । জ্ঞানদাস সম্পর্কেও একথ| সীমাবদ্ধ 
অর্থে সত্য। বিদ্যাপতির ব্যক্তি-দৃষ্টি কিন্ত অন্তভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে। 
তাঁর দৃষ্টি মাঝে মাঝে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। 


॥ পাঁচ ॥ 

বাংল। বৈষ্ণব কাব্যে কয়েক শ্রেণীর কবিত। দেখা যায় । (১) বাধারুষ্জ 
সম্পকিত; এদের মধ্যে কিছু বাল্যলীল1 ও বাঁৎসল্যের পদ থাকলেও এরা 
প্রধানত প্রেমলীলীকেই অবলম্বন করেছে। (২) গৌরাগবিষয়ক (৩) প্রা্থন! 
বিষয়ক (৪) চৈতন্যের জীবন্ীকাধ্য (৫) বিচিত্র বৈষ্ণব কড়চা-নিবন্ধ। (৬) 
বৈষ্ণব সহজিয়াদের গান । 

বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গীতগুলি সাধনসঙ্গীত জাতীয় । চর্যাপদের 
যুগ থেকে বাউলস্ফীদের ,মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গেই এর সহমমিত। 
এখানে কবিদের সহজিয়। আরোপ সাধনের নান। বাখ্যান এবং পরম 
প্রেমার উপলব্ধি বিচিত্রভাবে বনিত হয়েছে । আমাদের আলোচিত ৫বঞ্চব 
কবিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নম্ন। তবে অনেকের মতে বিখ্যাত পদকর্তী 
চণ্ডীদান সহ্জিয়| সাধক ছিলেন। তার সহজিয়া! উপলব্ধির বছ পদ বৈষ্ণব 
পদাবলী সাহিতোর অন্তভূক্ত হয়ে গেছে । তবে এ সিদ্ধান্ত একেবারে 
তর্বাতীত নয় | 

চৈতন্তের জীবনকে অবলম্বন করে লেখা কাব্যগুলি নানাদিক থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ। বাংল! সাহিত্যে-র প্রাচীন ইতিহাসে নব দ্বার উদ্মোচনে এদের 


+ জুবাস্ষ্ডাঃ হুধীয় কৃষার দাশ “কাব্যান্গোক" প্রথম অধ্যায় । 


২১৮ প্রাচীন কাব্য £ সৌনারধ জিজাসা ও নব মূল্যায়ন 


ভূমিকা অবশ্বন্থীকার্য। তবে আমাদের বর্তমান আলোচন। এদের সম্পর্কে 
নয়। বিচিত্র কড়চা-নিবন্ধগুলির সাহিত্যিক মূল্য সামান্য । এবং প্রা না- 
বিষষক কবিতাগুলিকে সর্ধনা বৈষ্ণব বলে চিন্ছিত কর! শক্ত । বিদ্যাপতিব 
“মাধব, কষ্টের নামান্তর হলেও নরোন্তমের কৃষ্ণের মত অবশ্যই নন যাঁকে 
কবি নূপুর পরাতে চেয়েছেন । পঞ্চোপাসক হিন্দ, বিদ্যাপতিতে মোক্ষ 
কামনার স্পর্শ আছে, কিন্তু নরোত্বম স্ীর আমন্ুগত্যময়ী সেবাতেই তৃপ্ত । 


যাহোক বৈষ্ণব কাব্যের প্রথমোক্ত ছটি শ্রেণীই বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচ্য বস্ত। 


॥ ছয় ॥ 

গৌরাঙ্গ বিষয়ক 'ববিত! শ্রীচৈতগ্তের ব্যক্তিত্বের সাহিত্যিক প্রতি- 
ফলন । কেবল ধর্ গ্রধান হিসেবে শ্রদ্ধাই তিনি আকর্ষণ কবেন নি, 
কবির গভীর অন্তর পর্যপ্ত তাব প্রভাবের প্রতিক্তিযা জেগেছে। এ 
কবিতাগুলিও লিরিক পর্যাধেব। জীবনীকাব্যগুলিব মত চৈতন্কেব জীবন 
ঘটনা বা ধর্মপরিচষ আদৌ এ কবিতার অভিপ্রেত নধ। কবিব ব্যক্তি- 
অশ্ভূতি ও ব্যক্তি-বেদনার রাজ্যেই এদের জম্ম । চৈতন্যের ব্যক্িত্ব কবিদের 
চিন্তে যে 'ভাবানুভবেব হৃষ্টি করেছে সেই থণ্ড থণ্ড উপলব্ধির ভাষারূপই 
এখানে কবিতার আকাবে ধবা পড়েছে । এজাতীয় কবিতার আদর্শ সম্বান্ধে 
বলা যেতে পারে যে ৈতন্তের জীবনের তথ্য ব1 চৈতন্য প্রচাবিত ধর্ম- 
সাধনার বিবৃতি-বর্ণনা নয়, কবির চিত্ত-প্রবণত। চৈতগ্ভের যে মানসমূতি 
গড়ে তুলেছে তারই প্রকাশ এখানে কাম্য । কিন্তু এ বিষয়ে কযেকটি 
বাধা সেকালের কবিতা-বিচারে অন্গভূত হবে_-" 

১। চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিরা চৈতন্তকে স্বয়ং পূর্ণ 
ভগবানরূপে অন্থভব করেছেন। তাই কবির ব্যক্তিক উপলব্ধি শ্বাধীন হয়ে 
উঠতে পারে নি। 

২। চৈতন্য পরবর্তী বৈষবের! চৈতন্ত আবির্ভাবের কতগুলি বিশিষ্ট 
কারণ সম্থদ্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন। তাই সেই বিশ্বাসের 
ভাযারূপ দেওয়াই কর্তব্য মনে করতেন, অন্তন্পপ চিস্তা পদ্ধতিতেও তারা 
অভ্যন্ত ছিলেন না। 

৩। টৈত্তন্তবিষয়ক কবিতা রচন। অত্যান্প কাল মধ্যে বৈষ্ণব কবিতার 
একট। অবশ্থ অনুসরণীয় প্রথায় পরিণত হল। ভাই আপন চিত্তের গ্রবণত। 
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অন্যায়ী নির্ধাচনের কথাই আর উঠল ন|। 

ফলে এ পর্যায়ের কবিতায় কবিদের স্বাধীন উপলব্ধির বিস্তার 
চৈতন্তের ভগবত ও বিশিষ্ট দার্শনিক মূতির সীমানায়ই আবদ্ধ ছিল। 
ব্যক্তি-চেতনার প্রকাশ তাতে কতটুকু? আপন আবিষ্কারী দৃষ্টির তীন্ 
আলোকপার্তে তথান্তপ থেকে একটি বিশিষ্ট 'বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বরূপ 
উপলব্ধির শ্বাতত্ত্যময়ী সুযোগ কোথায়? তবুও এ বিষয়ে কিছু ভাল কবিতা 
সি হয়েছে? তার কারণ সমগ্নমত আলোচনা করা হবে। 

গৌরবিষয়ক কবিতার দুই শ্রেণী। চৈতন্য সমসাময়িক এবং 
চৈতন্কপরবর্তী । 

চৈতন্ত সমসাময়িক কবিরা চৈতন্যের ভগবত্াঘ বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্ত 
এই বিরাট ব্যক্তিত্বের ষে মানুধী মুির সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ 
তার। পেয়েছিলেন সম্ভবত তারই ফলে চৈতন্ত ভগবানের পূর্ণ অবতার 
বলে বিবেচিত হলেও একটা তত্বমাত্রে পরিণত হন নি, বহু দূরবর্তী একটা 
আদর্শের অস্পষ্ট অস্তিত্বে রূপান্তরিত হন নি, মানব প্রাণের সমগ্র উত্তাপ 
বঞ্চিত হননি। তবে লক্ষণীয় যে এ জাতীয় কবিতায় চৈতন্যের মুর্তি 
অপেক্ষা তাকে কেন্দ্র করে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসই কবিতাগুলিকে সর্ধাধিক 
হৃদয়গ্রাহী করেছে। 

বাস্থদেব ঘোষ, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন অথচ নিমাই 
সন্গ্যাসের কবিতায় তাঁদের আকুল ক্রন্দনে বৈষ্বত্ধ ও তক্তি অপেক্ষা 
মানবিক বেদনার রোলই উচ্চক& হয়ে উঠেছে! ন্বয়ং অদ্বৈতৈ আচা্ধ 
চৈতন্তের এই সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখা করে সবাইকে প্রবোধ দিচ্ছেন, 
কিন্তত! সত্বেও কবির বেদন্রতি সমস্ত ধর্সবোধ ছা'পিক্সে উঠেছে__ 

হেদে গে নদীয়াবানী কার মুখ চাও। 
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥ 
বৈষ্ণবভক্ত গোবিন্দ তার ধর্মবুদ্ধিতে সংস্থিত থাকলে কি এ ভাষাক্ন গোরা- 
চশদকে সন্স্যান থেকে নিবৃত্ত করবার কামন। জানাতে পারতেন ? এখানে 
চৈতন্তের প্রতি সহ মানবিক ভালবাসা ধর্নবোধকে ছাপিয়ে মহাপ্রতুর 
মাতার পরীর হৃদয়বেদনার স্বাভাবিক সহমগ্লিতা লাভ করেছে। বাসুদেব 
শ্বোষ একটি পদে বলেছেন-_- 
কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ-বনন পরে 
কি লাগিয়! সুড়াইদ কেশ। 


২২০ প্রাসীন কাব্য : সৌন্র্ধ িজাস! ও নব মূল্যায়ন 


আর বল্লভদাস একটি কবিতায় শহীমাভার হৃদক্সাতি ব্যক্ত করেছেন__. 
সে চীচর-কেশহীন কেমনে দেখিব। 

নিঃসন্দেহে সন্গ্যাসকামী সন্তানের মুগ্তিত মন্তক শত সহ স্তর আলোড়নে 
মাতৃ হদয়ে যে বেদনার ব্ষ্টি করে প্রথম কবিতায় বান্গুদেবের ব্যক্ষিগত বেঘনার 
ভাষ। তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে। তাই মনে হয সমসামদ্িক কবিদের 
(বিশেষ করে বান্দু ঘোষের) কবিচিত্ত জননী শহীদেবীর মাতৃপ্রাশের পাশীপ্য 
লাভ করেছে। ন্নেহ-প্রীতির আধিক্য বর্তব্যাকর্তব্য ভুলিয়ে সাধন পথে 
বিশ্ব ঘটায়। কিন্ত মানব হৃদয় বড় অবুধ। সে আপন উচ্ছ্টাসের প্রবল 
প্রবাহে অন্য" সব চিত্ত উদ্বেশ্যকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাক্ন। প্রীতির এই 
আঁধিক্যকে আয়ত্ত করে বান্থদেব বল্পভদাসের মত কবির! ধর্বুদ্ধিকে 
ছাপিয়ে উঠেছেন, আর সেই মুহূর্তগুলির অতি স্বত্ব এবং 'অতি তীব্র 
আঠি কবিতান্পে সার্থক হয়ে উঠেছে । বাস্তদেব ঘোষ বলছেন-__ 


সকল মোহান্ত-ঘরে বিধাত। বুঝাইয়া ফিরে 
তবু স্থির নাহি হন কেহ। 
জলম্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন 


কি লাগি তেঞজিল তার লেহু॥ 
চৈতন্যের মত ব্যক্তির পক্ষে জ্বলন্ত অনলের মত স্ত্রী কেন পরিত্যাজ্য তা 
নিশ্চন্নই ভক্ত কবি বান্থদেব ঘোষের অজানা নগ্ন। কিন্তু নিমাই দন্যাসের 
আকন্মিক বেদনায় তিনি আত্মহ।র1, ধর্মাধর্মজ্ঞনরহিত-_ ভাই তার হদয়ের 
প্রকাশে বাধা নেই কোথাও । 
তবে কবির! যখন শচীমাতার ক্রন্দনের মধ্যেই নিজের বেদনার 
প্রতিফলন দেখেছেন তখন ভাগবতের প্রতি, দোবারোপেও ক্ষান্ত হন নি। 
বল্পভদাসের কবিতায়-_- 
ছুই হাত ভুলি বুকে চুঙ্ছ দিয়! চাদ-মুখে 
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥ 
ইহার লাগিয়। যত পড়াইল ভাগবত 
এ কথা কহিব আমি কায়। 
অনাথিলী করি মোরে যাবে বাছ! দেশাস্তরে 
বিঞ্ুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় ॥ 
হৃদক্ন যখন বিশ্বাসকে ছাড়িয়ে যায় মানসিকতার নেই বিশিই স্বাধীন 
সুছৃতগুলিই এই কবিতায় প্রকাশিত | 


বৈষ্ণব ফাব্য-পাঠের ভূমিকা ২২১ 


বান্থদেব ঘোষের “আদ্িকার হ্বপনের কথা” এ জাতীধ রচনার 
খধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। বাস্তবে যে নিমাই নীলাচলবাসী সম্্যাসী 
াতার স্বপ্রের রাজ্যে সে প্নেহ ভিখারী । মায়ের স্গেছের চেয়েও তার লন্্যাস 
যে বড় নয়, অন্তরে অন্তরে মেয়ে নীলাচলের শুক ধ্যান্জীবন ত্যাগ কবে 
মাতার প্নেহক্রোড়ে ফিরে আদতে চায় এই প্রত্যয়ই সত্য বলে শচীমাতার 
অন্তরের গভীর বিশ্বান। কিন্তু এ তো সভ্য হবার নয়। এ কেবলই 
কামন। | বস্তুগত ত্যাগ করে এই অচরিতার্থ কামনাগুলি স্বপ্রজগতে 
গিয়ে ব্ধূপ নেয় । আপন বাসনারই প্রতিধ্বনি শোন! যায় নিমাইক্সের মুখে । 


ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম 
নিমাইয়ের গলার সাড়া! পাঞ্। | 
আমার চরণের ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুন কাদে গলায় ধরিয়] ॥ 
তোমাৰ প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে 
বহিতে নারিলাম নীলাচলে। 
তোমাবে দেখিবার তরে আইলাম নদয়াপুবে 
কাদিতে কাদিতে ইহ! বলে ॥ 
কিন্ত অতি প্রি হলেও এ যে স্বপ্ন _ বাস্তবে মত্য হবার নয়। তাঁই_- 
আইস মোর বাছা! বলি হিয়ার মাঝারে তুলি 
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ ছেল। 
জাগরণে বাস্তব চিরস্থায়ী ক্রন্দন | 


নিমাইয্সের নবঘ্ীপ জীবনের যে কাহিনী সমসামক্িক কবিদের কাছে 
সর্বাধিক বেদনার উৎসারণে সার্থক হয়েছিল গীতি কবিতা রচনায় সেই নিমাই 
সন্ন্যাসের চাররপাশেই তাদের ভাব-ভাবন! আবতিত হয়েছে । কাজীদলন ঘটনা 
হিসেবে প্রবলতর হলেও লিরিক বেদনাব স্পর্শ রহিত বলেই সম্ভবত তাঁব 
নাটকীয উল্লাম কবিদের আদৌ আকর্ষণ করে নি। ফলে এজাতীয় কবিতা 
বিচিজ্রভার অভাব অল্প পাঠের পরেই চিত্তকে গীড়িত করতে থাকে । নীলাচল 
লীলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে খেঁরা হয়ত তা বাদ দিষেছেন, কিন্তু 
নবদ্ধীপ লীলান্তর্গত অপরাপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও তজ্জাত আনন্দ ও 
বেদনারসের দিকে কবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। 

চৈতত্থ পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে লমসামগ়িকদের মূল পার্থক্য 
অনেকগুলি বিষয়ে”. 


২২২ প্রাচীন কাব্য £ সৌন্গর্ধ দিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


১। সমসামরিকের| চৈতগ্পদদেবকে ভগবান বলে বিশ্বাম করতেন ॥ 
'অপরপক্ষে বৃন্দাবন গোস্বামীদের তত্বচিন্তার প্রভাবে ভগবান চৈতন্সের বিশেষ 
দার্শনিক ও তাত্বিক বোধই পরবর্তী কবিদের চেতনায় নত্য হয়ে ধর! পড়েছিল । 
চৈতন্ককে তীরা মনে করেছেন রাধাভাবছ্যতি ন্ুবলিত ক্কক। এঁদের মতে 
"ভগবান কৃষ্ণের বাপরে মর্তাবতরণ ঘর্টেছিল পূর্ণন্ব্ূপে, কোন অংশাব্তার ব্ধূপে 
নয়-_যুগাবতার রূপে নয় । যুগাঁবতার যুগ্ধর্ম প্রবর্তন করেন। পাপের বিনাশ 
পুণ্যের সংস্থাপন করেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবান লীলাময়। রসাম্বাদই তার 
মুখ্য ভূমিকা । ব্রজলীলায় রস আম্মাদন করতে এসে তিনি অংশাবতারের যুঠা 
দায্িত্বও কিছুটা পালন করেছিলেন গৌণত । 

কৃষ্চলীলায় ভগবানের রসাস্বাদের তিনটি বাসন! অপূর্ণ থাকে । (ক) রাধা 
প্রেমের স্বরূপ আম্বাদ। রাধাপ্রেমের অনুভূতি একমাত্র রাধাতেই বর্তমান, 
রুষ্* তার বিষয় (০১০০৫) মাত্র । কাজেই সে আস্বাদ ম্বতাবত তিনি পান ন|। 
এই আম্মাদের বাসন! তার থেকে যান্ম। (খ) রাধার প্রেম-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ কিভাবে 
প্রতিবিদ্বিত হন। (গ) এই প্রেমের আস্বাদ রাধাকে কিরূপ আনন্দ দেয়। 
এই তিনটি অপূর্ণ বাসন! চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে রাধা! তার ভাব এবং কান্তি 
কুষকে দিলেন । রাধিকার ভাব-কাস্তি অঙ্গীকার করে কলিকালে নবদ্বীপ 
আবিভূ্ত হলেন স্বয়ং শুকষঃ। 

এই বাধাভাব ভাবিত এবং অঙ্গছ্যতি সমন্বিত ক্কধ্ঃই চৈতম্যঘেব-__এই 
প্রত্যয়ে পরবর্তী কবিরা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী রচনা! করেছেন। তার 
আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেস্ট হল তাই স্বরূপ আস্বাদন আর আন্ুসঙ্গিকভাবে 
প্রেম বিতরণ করা, জগৎকে প্রেমময় করে তোলা । যেমন বাধামোছনের 
'নিম্োন্ধত কবিতায় রাধার পূর্বরাগের ভাবটি শ্রীঠেতন্যের মধ্যে উপলব্ধি কর! 
“হয়েছে 

আহ হাম কি পেখলু' নবন্বীপচন্দ। 
করতলে করই বয়ন অবলম্ব ॥ 
পুন.পুন গতাগতি করু ঘর পন্থ ৷ 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একাস্ত ॥ 
ছল ছল নয়ন-কমল-নুবিলাস। 

নব নব ভাব করত পরকাশ ।। 
পুলক-মুকুলবর ভরু লব দেহু। 
রাধামোহুন কছু মা! পাওল থেহ ॥ 


বৈষ্ণব কাব্য-পাঠের ভূমিক। ২২৩ 


তবে চৈতন্তের বাস্তব প্রেমোদ্বেলতাঁর সঙ্গে রাধাভাবটির একটি সহঙ্জ সঙ্গতি 
এখানে স্থাপিত হয়েছে। 

জ্ানদাস-গোবিদ্গনাসের কবিকৃতি সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনায় এই 
তাত্বিক উপলব্ধি তাঁদের রচনায় কতট প্রকাশিত আলোচন! করা হবে। 

২। পরবর্তী কবিদের কাছে চৈতন্তের এই তন্বরূপ প্রাধাগ্ের অন্যতম 
কারণ হুল মহাপ্রভুর মানবতা ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব । 
তাই নবন্বীপলীলায় তাঁকে কেন্দ্র করে মানবীয় উল্লাস-বেদনার যে স্থযোগ 
আছে সে রাজ্যে কাদের প্রবেশ নেই । তাদের চিত্ত গৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করে 
এক মানস বৃন্দাবনে পরিক্রমা করেছে। এই মানস বৃন্দাবন সম্ভবত 
ভৌগোলিক নীলাচল । তবে তার বাস্তব পটভূমি এঁদের কবিভার বিষ্ভূত 
হয় নি। পূর্ঘবর্তী কবিদের রচনায় নবন্বীপের জীবনের ও হৃদয়ের ষে মানবিক 
পরিবেশটি আছে পরবর্তী কবিদের কবিতায় অনুরূপ কোন মানবিক 
ভৌগোলিক পরিরবেশ অন্ুপন্থিত। তারা তত্তবের যে মানস রাজ্যে সৃষ্টি 
করেছেন, প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের তীরে তীরে সে রাজ্যের 
অবন্থিতি। 

৩। ভাবা-ভাবের একটা সচেতন মার্জন! এই পর্ধের শ্রেষ্ঠ গৌরবিষয়ক 
পদাবলীর একটি সম্পদ | পূর্ববর্তী কবিদের ভাষ। সহজ ও সরল, অনলংকৃত 
কিন্ত গ্রাণহীন নয় । বান্ুদেব-বল্পাভের সহজ ভাষায়ও হাদয়বিদারী আবেদন 
'আছে। তবে পরবর্তী কবিতার নিপুণ কলাচাতুর্য এখানে ছলভ। 

গোবিন্দদাস দ্বিতীয় পর্ষের গৌরপদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা, তার 
কবিতা বহৃক্ষেত্রেই তাত্বিক উপলদ্ধি শিল্পরূপে বিধৃত হয়েছে। আপন 
গেতনল্পোক মন্থন করে শ্র্সজ্জার বিচিত্র ধ্বনি ও অর্থসৌন্দার্ঘ সমস্থয়ে 
তিনি চৈতন্ঘের যে ভাবমুত্তি রচনা করেছেন তার পরিচয় গোবিদ্দদাসের 
কবি ব্যক্তিত্ব ও শিল্প কৃতিত্বের বিস্তৃত আলোচন! প্রসঙ্গে গ্রহণ কর! যাবে। 


| লাত || 
কক্ষের বাল্যলীল! নিম্নে চৈতন্মপূর্ধবর্তী কবিদের কোন উল্লেখযোগ্য 
কবিতা পাওয়া ঘায় না । এবং কেন পাওয়া যায় না তাও সহজেই অনুমান 
কর! চলে। বালকের বিচিত্র কৌতৃহুল, সরস নবীন্তা, খেয়ালী কল্পন!, 
তরলভাবালু ্পকথার রাজ্যে মানস পরিক্রম৷ অথচ শ্সেহবৃতুক্ষু পরনির্ভরত! 
উৎক্রষ্ট কাবাসাহিত্যের বিষন্ন হতে পারে) প্রাচীন ধাংল! সাছিত্যে “চৈতা- 
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ভাগবত* ব্যতীত অগ্থান্র বাপ্যলীলারম উপভোগের চেষ্ট। বড় চোখে পড়ে না? 
মুকুন্বরামের কালকেতু বাল্যকালে বথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিলেও তার 
বিকশিত চরিত্র বাল্যলীলারসের বিচিত্র ও পরিপূর্ণ আশ্বীল বহন করে বনে 
না। বালক চৈতগ্ মুরারি গুধ্তকে ফাকি ভিজ্ঞাসা করে, নোংরা হাড়িকুড়ির 
জঞ্জালের মধ্যে বসে থেকে পাঠশালার পড়বার অম্থমতি আদায় করে, গঙ্গার 
ঘাটে শ্রানাথাদের উপরে নান! উপত্রবের মধ্য দিয়ে আপন ধদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যের 
থে বিচিত্র পরিচয় রেখে গেছেন কবির দৃষ্টির কোমল স্নেহাতুর রঙে তা অপূবশ্রী 
ধারণ করেছে। 

তবুও সাধারণভাবে এ তথ্য অন্রান্ত ষে প্রাচীন বাংল! কাব্যসাহিত্য 
শিশুচিত্তের দিকে তাকাবার যথেই অবকাশ পায় নি। মুকুন্দরামের প্রীমন্তকে 
হাততালি দিয়ে নাচিয়ে গৃহের প্রাচীন! দাপী ছলার যে আনন্দ অথব। তার 
থোজে মাতা ফুল্পরার যে বাকুদত! ত। সংক্ষিপ্ত পর্রিসরেই সমাপ্ত। সেকালের 
সমাজ.জীবনে রূপকথ! সম্ভবত এখনকার চেয়ে অনেক বেশি জীবপ্ত ছিল। 
শিশু সনোরঞ্জনে এই উপকরণটির বছল ব্যবহার থাকবার কথা । ও বস্তরট! 
লঘু; উদ্দেশ্তহীন ও ধর্স অসম্পক্ত। বয়ন্ধদের 917085 স্যহিত্যে শিশু 
অনুভূতি ও শিশু ক্রিড়াসঞ্জাত রস গৌণ ভূমিকামাত্র পেয়েছে__তাও 
একান্ত প্রাসঙ্গিক ভাবে । পাঠশালার দরিদ্র বালকদের মুখে বাসী পাস্তা- 
তাতের কথ। গুনে টাদের মত নৃপতিকল্প বণিকের ছয় পুত্রের বাসী পাস্তা খাবার 
যে সণ হয়েছিল ( মনরসামঙ্গজল) তাকে শিশুচিত্তের অজানার প্রতি একান্ত 
কৌতূহলের সরস চিত্র বলে গ্রহণ করা যেত যদি না মনসার সাপেরা! এই বাসী 
ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্য বছ আগে থেকেই প্রস্তত থাকত 
সরস শিশুস্থলভ বাবহারের প্রতি আকর্ষণের তুলনায় উদ্দেশ্তমূলকতা'র দিকে 
ঝেকের ফলেই এই চিত্রের অঙ্কন বলে মনে হয়। 

বিশেষ করে গীতিকবিতায় বাল্যলীলার প্রায় কোন স্থানই দুষ্ট 
হয় না। শিশু মনস্তত্বের বিচিত্র বিস্তৃত আলোচনার এই প্রাধান্থের যুগেও 
কবিদের অনুভূতিতে প্রেমকল্পনা যতটা আলোড়নের স্থানটি করে বাল্য- 
লীলারম তার মঙ্গে আদৌ উপমিত হবার লয়। তাই কবিরা প্রেন- 
কবিত। রচনার ক্ষেত্রে যতট। উৎসাহ অনুভব করেছেন বাল্যলীলামূলক 
কবিত। রচনায় তার সামান্ত অংশও লয়। বিশেষ করে প্রেমবোধের থে 
সার্ধঙ্গনীনত। আছে বাল্যপীলারস আস্বাদের ভা নেই। এ রসাগ্বাদ পাজের 
বস্ষস ও অভ্রীবনএ্জভতিজভার উপরে বছল পরিমাগে নির্ভরশীল। 


বৈষ্ণব কাব্য-পাঠের ভূমিক। ২২৫ 


চৈতন্য পরবর্তী ঘুগের বৈষ্ণব কবিরা প্রেমাস্গভৃতির সমুদ্রতটে দাড়িয়েও 
এই শান্ত ক্ষুত্র জলাশয়কে বিশ্ৃত হন নি প্রধানত একটি কারণে । প্ীকুঞ্ণের 
বাল্যলীলাকে অবলম্বন করে বৈষব দার্শনিক ও রসবেত্তারা সথ্য ও 
বাৎসল্য রস সৃষ্টির কথ! বলেছেন। বৈষ্বীয় সাধনধারায় এই ছুটি মার্গ 
ঘে গুরুত্বপূর্ণ এবং অআদ্ধার্হ গোস্বামীদের এই সিদ্ধান্ত এ শ্রেণীর কবিতা 
রচনা অনেক কবিকেই প্রেরণ! ঘুগিয়েছে। বহুক্ষেত্রে এ প্রেরণা একান্তই 
ধর্ম-প্রেবণা, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধে স্বাভাবিক কাব্যরসবোধ 
এ কবিতার জন্ম দেয় নি এমন মনে করার কারণ নেই | 
দেখা যাচ্ছে বসস্ষ্টির ছুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কুষের বাল্য 
লীলাকে বৈষ্ণব কবিরা দেখেছেন-__সখ্য ও বাৎসল্য। সখাঁদের সম্পর্কের 
মধুর সৌহার্দ কাহিনীবিবিক্তি গীতিরস সঞ্চারে যথেষ্ট সার্থক হতে পারে 
বলে মনে হয় না। এখানেও হয় নি। সথ্যা্ভৃতিতে দঙ্গীত-আতি 
স্বভাবতই ব্খলিতচরণ। বিশেষ করে গোষ্ঠে গমন ও বংশীধবনি কিংব। 
রাখাল রাজা এমনি বৈচিত্র্যহীন ছ চারটি মাত্র ঘটনার পটভূমি এ কবিতা- 
গুলিকে এমন কিছু আম্বাদে পূর্ণ করে তোলে দ| | 
বাল্যলীল। পর্যায়ের ভাল কবিতা বাংসল্য রসাত্মক। শিশুর নৃত্যে 
মাতার যে আনন্দ তার উল্লাসটুকুই তালভঙ্গের সব ত্রুটি, কলাকৌশলহীনতার 
সব সামান্যতা ঢেকে দিষে তাকে এক মাহাস্ময ও গৌরব দান করে__ 
দেখসিয়। রামের মাগে! গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়! । 
কোথা গেল নন! রায় আনন! বহিয়া যায় 
নয়ান ভরিয়া দেখসিয়। ॥| 
চিত্রবিচিত্র নাট চরণে চাদের হাট 
চলে যেন থঞ্জনিয়া পাখী | 
সাধ করিয়! মায় নূপুর দেছে রাও! পার্ষ 
নাঁটিয়। নাচিয়! আইস দেখি ।॥ (যাদবেন্্র) 
কিন্ত এর প্রতিটি চরণপাতে মানের হৃদয়ের ন্নেহবারিধি উদ্মথিত 
হলেও তাতে ধবজ বন্ত্র অস্কুশের চিহ্ন পড়বার কথ। নয়। 
প্রতি পদচিহ্ন তায় পৃথক পড়িয়| যায় 
ধজবজ্ঞান্কুশ তাছে সাজে। (যাদবেক্র ) 
আনন্দ এবং ক্গেহের আতিশয্যে মাত। আপন সন্তানকে ভগবানের 
অঙ্গে একাকার করে ফেলে। কিন্ত দে একাত্ম বোধও ধরব বিশ্বাস নয়। 
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ধরব বিশ্বাস হলে এ জাতীয় কবিতার অনেকখানি মাধুর্যই নষ্ট হয়ে যেত।, 
যে শিশুর পদচিক্ে ধবজ বজ্জ অস্কুশ প্রভৃতির চিহ্ন পড়ে তার প্রতি বাৎসল্য 
বাধাহীন হয়ে উঠতে পারে না। শিশুর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে তার অক্ষম নির্ভরশীলতার ধারণ । কাজেই যেখানেই কৃষ্ণের ভগবৎ- 
মাহাত্মোর প্রকাশ সেইখানেই বাৎসল্যরস সন্কুচিত। 

শিশু কৃষ্ণের নৃতা। ননীভঙ্ষণ। মাতা কর্তৃক ভঙ্সনা ও বন্ধন, মান- 
অভিমান প্রভৃতি বাৎসলা রসাম্গভূতির চিরন্তন আননোর ধার! কবিতা" 
গুলিতে স্ততিত হয়ে আছে। একালের শিশুর ভীবনলীলায় ঘটনাগত বাস্তবতার 
কিছু রকমফের হুলেও এ থেকে নির্যাসিত বাৎসল্যরমজাত আনন্দধারার 
কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। তাই এর আনঙ্গা চেতন] এযুগ পর্যন্ত প্রনারিত। 
ছু একটি পদে শিণ্ড চোরের চৌর্যকৌশল সরম কৌতুকের স্শর 
করেছে। যেমন-_ 

হেদে গে রামের ম! ননীচোরা গেল এই পথে? 
শৃন্ঠ ঘরখানি পায়্যা লকল নবনী খ্যায়্যা 
দ্বারে মৃছিয়াছে হাতখানি। 
অন্ুলির টিনাগুলি বেকত হইবে বলি 
ঢালিয়! দিয়াছে তাছে পানি।। 
ক্ষীর ননী ছেন। টাছি উভ করি শিকাগাছি 
ধতনে ভুলিয়া! রাখি তাতে । 
আনিয়। মঘন-দণ্ড ভাঙ্গিয়৷ ননীর ভাগ 
নামতে খাষিয়। মুখ পাতে ॥। (-__যছুনাথ দাস) 
বর্তমান কালে অবস্তা গৃহস্থ ঘরে ছানা সর নর্দীর প্রাচুর্য নেই। কিন্ত 
ঘরে ঘরে এই শিশু চোরের উপদ্রঘ কিছুমাত্র কমে নি। অবশ্ত এ কথা 
ত্মরণযোগ্য যে বাৎসল্য রসবোধের এই বিশিষ্ট ধারাটির সঙ্গে বাংলার জল-মাটি, 
গ্রাম্য সমাজ ও পরিবার জীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আজ 
পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে নতুন জীবনাদর্শের মধ্যে একে সম্পূর্ণ খাপ 
থাওয়।নে। না গেলেও এর 'ঘ্রসান্বাদের দ্বার রুদ্ধ হয় নি। 

এ জাতীক্ক কধিতান্স বিচিত্রতা ও গভভীরতার অভাব সহজেই চোখে 
পড়ে। জটিল মানলিকতার কোন প্রতিফলনই এদের মধ্যে হবার নয়। 
রূপ রচনাগত্ব ফ্লোন মাজিত নৈপুপ্যও এদের বিশিষ্ট ফরে তোলে নি। 
ভয়ে নাহিত্যেন পলাজ্যে কোন্‌ অধিকারে এদের স্থায়িত্বের দাবি? একি কেবল 
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বন্পুর হুবছ বর্ণন|? একথ|! অবশ্যই শ্বীকার্ধ যে এর বস্ত উপকরণে আম্মাদের 
যে সম্তাবন। কবিরা যেখানে তাকে প্রকাশ করেছেন, আবৃত করেন পি 
স্থানে তা! কাব্য সার্থকতা পেয়েছে । সর্বোপরি ব্বনরামদাস, যাঘবেন্ত্র ব1 
বলরাম দাসেব কবিতায় এমন একট! বর্ণের প্রলেপ আছে বর্ণশাস্ত্রে বার পরিচনর 
নেই। কবিরা যশোদার বাৎসল্যাকে আপনার হৃদয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে 
সেখান থেকেই এই রঙটি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের কবিতার সর্ধঘ দেহে । 
এই রঙকে সবুজ বলে উল্লেখ করা চলে ন! কারণ উবার পূর্যাদিগন্ের 
রক্তিমাভাঁও দাবিদার হতে পারে । এ হল কোমলতার রঙ । শরতের 
রোদে যে কাঁচা! সোনা, শিশু শুকের পালকের যে বিচ্ছুরণ, বর্ধার অবসানে 
ধানের শীষে যে পীতাভ সবুজ তার মধ্যে এর সন্ধান মিলবে । 

 বাৎসলা রসের দ্বিতীয় ধারা গোষ্ঠমূলক | রুষ্ণের গোষ্ঠ গমনকে উপলক্ষ 
করে জনর্নী যশোদার অকারণ আশিঙ্কা। ও অবুঝ স্বার্থপরতার মধ্যেই এর 
রসাবেদন। যুক্তির পথ আর প্রীতির পথ বিভিন্ন। বিশেষ করে মায়ের 
শ্নেহ অবুঝ বলেই যেন কৃলহীন। বলরাম দাসের কবিতায় বশোদা বলছে-_ 

সখাগণ আগেপাছে গোপাল করিয়৷ মাঝে 
ধিরে ধীরে করিহ গমন | 
নব তৃণাঙ্থর আগে রাঙ। পায় যদি লাগে 
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥ 
এর মধ্যে কিছু অসামাজিক সক্কীর্ণ শ্বার্থপরতা আছে। কিন্ত সামাজিকতার 
মাপকাঠি ও হৃদয় পরিমাপের মান আদে। এক নয়। 
গোষ্ঠ বর্ণনামূলক কবিতাগুলিতে মায়ের যে চিন্তা যে ক্রদন প্রকাশিভ 

হয়েছে তাকে বাড়াবাড়ি বলে অনেকেই মনে করেছেন। গোধন চরানো! 
এমন দ্র তপস্যা! নয়, চিরন্তন নির্বাসনও নয় যার জন্ত মায়ের এতখানি ছশ্চিস্তা- 
গ্রস্ত হয্কে পড়তে হবে। কিন্তু নিরাসক্ত বোদ্ধার দৃষ্টি ও বিচার এ কবিআস্ন 
প্রত্যাশিত নয়, এখানে যেম! সে বাঙালী জাতির অতি সামান্! রষ্ণী। 
মধ্যযুগের জীবন পরিবেশে সন্তানের প্রতি ন্নেহই তার মানস রাজ্যের একমাত্র 
বন্ধন মুক্তির বাতায়ন । কিন্তু আপন অন্ভৃতি ও বোধের সন্বীর্ণতায় এই 
বাতায়নের ফ্রেমে অনস্ত নীলাকাশও যেন একটি থণ্ডে পরিণত হয়। ন্তানের 
অমঙ্গল আশঙ্কায় তার চিত্ত সর্বদ। সন্ত্রস্ত । তার চরিত্রে ধিপুলের মাহাত্ম্য নেই ॥ 
মহাভারতের বিছুলার মত প্রবলের গুখোঁমুখি হয়ে সামান্য অস্তিত্বকে ধিক্কার 
দিতে লম্তানকে উতৎসাঞিত করার কথ। সে চিন্তাও করতে পারে না । ঙার চিন্তে 


২২৮ প্রাসীন কাব্য £ সৌন্দরধ জিজ্ঞাস। ও নব মূল্যায়ন 


নেই সে আতিথ্য যাতে নিখিল শিশুক্গংকে আপন অন্তরগৃছে নিমন্ত্রণ জানাতে 
পারে। ষশোদার এই বিশিষ্ট চরিত্রটি গোষ্ঠলীল! কবিতার একটি স্থায়ী 
অবদান। 

প্রসঙ্গত শাক্তপদাবলীর আগমনী বিজয়। পর্যায়ের গানগুলির সঙ্গে 
এদের তুলনা এসে পড়ে । আগমনী-বিজয়া গানে মাতা মেনকার যে বেদন। ও 
অক্রবর্ষণ বাংলার সামাজিক জীবনের বাম্তব সমস্ত! তার সঙ্গে দ্বনিষ্ঠভাবে- 
ভড়িত। বাদিক! কন্তার বিবাহই ষখন সামাজিক রীতিরূপে প্রচলিত ছিল তখন 
বিবাহিত কন্তাকে স্বামীগৃহে পাঠাতে ও দীর্ঘকাল তাকে ছেড়ে থাকতে মার়েব 
বিপুল বেদনাম্ব নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। করুণ আব্র বাৎসল্য 
এই ছই তারের যুগপৎ ধ্বনি-সঙ্গীতের পটভূমিকায় সমাজ-বাস্তবতার তীব্র তীক্ষ 
উপস্থিতি আগমনী-বিজয়া। গানের বিশেষ আস্বাদ। কেউ কেউ মাতৃহদষের 
এই তীব্র ছু;ঃখের উদ্দাহর। দেখিয়ে গোষ্ঠলীলায বমিত যশোদাব বেদনাকে 
বেদনা-ধিলাস বলে ধিক্কার দিয়েছেন। এ অভিযোগ স্বীকার্য নয। কৃষ্ণকে 
গোষ্ঠে পাঠিয়ে যশোদার যে ক্রন্দন তা আশঙ্কাজাত, বেদনার প্রকাশ নযঘ। 
যশোদার বাংসল্য তাই করুপরসকে আশ্রধ কবে নি। এ নিজেই একটা স্বতন্ত্র 
আস্বাদ। জীবনের বাশুবতাব্র উৎসে যে বেদন। তারই সাহিত্যিক সৌন্ব€ 
আছে, মায়ের মনের অবুঝ আকুতির ত৷ নেই এমন মত যুক্তিসহ নয। 


|।॥ আট ॥। 

বৈষ্কৰ পদাবলীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রেম কবিতায়। প্রেমিক-প্রেমিকা চরিত্র 
চিত্রণ ও ব্যক্তিত্-অস্কনে নয়, তাদের হৃদয়ের বিচিত্র ভাবতরঙ্গগুলিকে ভাষীয 
ধরে রাখায় তার! সিদ্িলাভ করেছেন। তবে একথা আমরা সর্ধদাই মেনে 
নেব যে কবিতা ঘ্ুচনা কবি-প্রতিভার অপেক্ষা রাথে। আর সত্যকার কবি- 
প্রতিভার অধিকারীদের কাছে তাদের ধময় বিশ্বাস প্রেম কবিত! রচনায় বাধা 
হস্কে গড়ায় নি। প্রেমকে বৈষবের! পরম পুরুষার্থ বলে নির্দেশ করেছেন। 
যদিও সে প্রেম মর্তলোকের নয় । তবুও তার বহিরঙ্গে মানব-প্রেমলীলার সাদৃশ্য 
তারা অশ্বীকার করতে পারেন নি। বিশেষ করে রাধারুঞ্ধের প্রেমান্গভূতির, 
ছবি আকতে গিয়েও কবির। লৌকিক জগতের ন্রনারীর প্রেম-চিত্রকেই 
ঘঅন্থসরণ করেছেন, অন্থসরণ করতে বাধ্য হয়েছেল। 

প্রেম উপলব্ধির মধ্যে যত বৈচিত্য অন্ক কোন গানবিক নদয়-জিজ্ঞাসায়ই 
ত] লক্ষ্য করা যায় না। প্রেম কবিভার গভীরতাও অল্প সব কবিতার তুলনায় 
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'অধিক। আবার একান্ত তরল লীলা-রদ-আস্বাদের চপল বর্ণবিকিরশকেও 
সে অস্বীকার করে না। রোমার্টিক দূরাভিদার ও অন্তগূর্ট রহস্তময়তা থেকে 
দেহের সীমায় বদ্ধ উদ্দাম উন্মদ মিথ নানন্দ পর্যস্ত সর্বত্রই তার বিহার। বৈষ্ণব 
কবিরা নানাভাবে নরনারীর প্রেম-সন্বন্ধকে দেখেছেন এবং আন্বাদ করেছেন । 
অবশ্ঠ চৈতন্য পরবর্তী এ দর্শন এবং আস্বাদন ছুট ঘটনার উপরে নির্ভরশীল : 
প্রথমত, ভক্তিরসামূতসিনু, উজ্জসনীলমনি প্রভৃতি বৈষ্ণব রমতত্বের নিদেশ। 
দ্বিতীয়ত, কবির ব্যক্তিগত প্রেম জিজ্ঞাসা । এদিক দিয়ে প্রাকৃ-চৈতন্ত 
কধিরা স্বাধীনভাবে আপন।পন ব্যক্তি-জিজ্ঞানার অগ্নন্নশ করতে পেরেছেন । 

চৈতন্য পূর্ধবর্তী ৰ1 পরবর্তী প্র.য় সব প্রেম কবিতার লেখকই প্রধানত 
নিকোজ্ পর্যায়ের কবিতা লিখেছেন-_ পূর্যরাগ, অনুরাগ, অভিসার, 
মান, সম্ভোগ, মাথ,র প্রভৃতি । ভাব-সম্মেলন বলে অপর একটা পর্যায়ের 
কল্পনাও করা হযেছে । নর-নারীর প্রেমান্ুভৃতির এই বিশেষ অবস্থা ব। 
?409৫গুপি এদেশে বহু প্রাগীন কাল থেকেই স্থুবিদিত। বৈধবগণ 
সেখান থেকেই এদের গ্রহণ করে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আবিষ্কার 
করেছেন। প্রপিন্ধ দার্শনিক হীরেদ্রনাখ দত্ত মহাশঘ তার “প্রেবধর্ম”” গ্রন্থে 
রাধাকে জীবাত্ম! এবং কুঞ্ককে পরমাত্মার রূপক বলে গ্রহণ করে উপরোক্ত 
ব্তিন্ন প্রেম পর্যায়ের যে ব্যাখ্যা করেছেন, ত। বৈষ্ঞবীর রসতব্বে স্বীকার্য নয়, 
করণ রাধাকৃষ্ণকে তারা রূপক বলে মানেন না। সেযাই হোক এদের 
আধ্যাশ্মিক তাৎপর্য আমাদের লক্ষ্য নয়, মাহিত্য সৌন্দ'হি বিচার্ধ। 

স্বভাবতই এই বিভিন্ন পধায়ের প্রেমাহ্ভূতির মধ্যে বিশিইতা আছে । 
পূর্ধরাগের নায়িকার প্রেমচেতনার মধ্যে ব্রীড়াসন্কুচিত ভাবটি দক্ষিত হবে। 
একটা অজ্ঞা তপূর্য এবং অধ্চেতন হৃদয় মন্দিরের ঘারোম্মোচনের রহন্ত, ভীতি ও 
তৃষ্ণা, জানা-অজানার দোছ্ল্যমান্ত। এই পর্যায়ের কবিতায় প্রভ্যাশিত। তেমনি 
'অভিসারের নায়িকার মধ্যে সমস্ত বাধা-বিত্ব লঙ্ঘন করে দয়িত মিলনের 
তীব্র কামনা, ছুঃসাহনিকতা।, আত্মঘোষণার তীব্র মানপিকত। প্রকাশিত । মান 
পর্যায়ের কবিতায় যেমন বহিরাঙ্গিক লীল! চাঞ্চল্য প্রকাশেরই অধিক সম্ভাবন।, 
সেরূপ মাথ,রের কবিতায় দীর্ঘ বিরহুজনিত গভীর আতিই অধিক প্রকাশিত । 

তবে প্রধান কবিদের বাধ! ও কৃষ্ণ রূপের কল্পনায় বিভিন্থতা আছে। 
উপরোক্ত বিচিত্র ভাবগুপির প্রকাশে তারা নান। বিচিত্র পন্থা গ্রহণ করেছেন । 
প্রধান চারজন বৈষ্কব কবির কবিগ্রতিত। আলোচনায় এদিকেই আষি 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। 


9৭ 11 বিদ্যাপাতি || 


॥এক ॥ 

বাঙালী কবিসমাজে বিদ্যাপতির প্রবেশের প্রধানতম ঘারোল্সোচনেব 
শ্কতিত্ব বৈষ্ণব সাধক কবি ও কীর্তনীয়াদের। টৈতন্ত-পববর্তী বৈষ্কব কবিতাব 
রূপ ও ভাবের সঙ্গে তার মৌল পার্থকা; তার ভাষার সঙ্গে বাংলার বিস্তৃত 
দূরত্ব সন্ত্েও অনুসরণে আস্বাদনে ও রসসঙ্কীর্তনে তিনি অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছিজেন। বাঙালী কবির! তর নামটি পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। তার ভাষার 
অনুসরণ ব্রজবুলির বূপকল্পনায় গভীর প্রভাব বিস্তার কবেছে । সাধক কবি বা 
মহাঁজন বলে তিনি উত্তরস্রীর শ্রদ্ধা পেয়েছেন। সহজ সাধনার প্রেমিক 
পুক্রষ বলে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ তার নামে কিন্বদস্তী রচনা করেছেন। বাংল। 
কাব্যের আলোচনাম্ম তার স্থান তাই অবশ্থস্বী কার্য । 

অয়দেবের সঙ্গে এ ব্যাপারে বিদ্যাপতির তুলন। চলে না| জয়দেব 
বাঙালী কবি। বাংলার ভাবরসের এমন একটা স্পষ্ট চিহ্ন তাব 
সংস্কৃত ভাষাম্ম লেখ! কাব্যের সার। দেহে মুদ্রিত যে ইতিহাসের ধারায় তার 
স্থানটি অবিচলিত হয়ে পড়েছে । সমসামধিক বাংলাভাষা যথেষ্ট পুষ্ট ও সভা" 
শোতন হলে জযদেবের “গীত-গোবিন্ণ” কাব্যনাট্যও হ্যত বাংলাতেই লেখা 
কৃত। এবং সংস্কৃতে লেখ হলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে তার নৈকট্য অসাবধানী 
পাঠকেরও দৃষ্ি এড়াবে না। বিদ্যাপতি কিন্তু বাঙালী কবি নন, বাংল 
ভাষাও কাব্য কবিত। তিনি লেখেন নি। কাজেই বাংল! কাব্য সাহিত্যেব 
ইতিহাসে তীর স্থান সম্পর্কে সংশন্প কিছুতেই ঘুচতে চায় না। বাংলা সাহিত্যে 
একজন সেকালীন এতিহাসিক এবং জনৈক সমসাময়িক রস-ব্যাখ্যাতার 
মন্তব্যের সাহায্যে এই সমন্তার গ্রন্থিভেদের চেষ্টা কর! যেতে পারে। রামগতি 
স্কায়রত্ব বাংল! সাহিত্যেত্্র সঙ্গে বিদ্যাপতির সম্পর্ক নির্ণক্ করতে গিয়ে 
ঘলছেন, _“বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আশরা বাঙলার প্রাচীন 
কবিশ্রেনীতুক্ত বলিয়! দাবী করিতে ছাড়িব না|) যেহেতু বিদ্বযাপতির সদঘে 


খিদ্যাপতি ২৩১ 


যিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর শ্বনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে 
অনেক মৈথিল ছাজ্জ বঙ্গদেশে আগিয়া সংস্কৃত শীস্তের অধায়ন করিতেন এবং 
এতদ্েশীয় অনেক ছাত্র মিথিলায় যাইয়া পাঠ সমাপন করিল্না আসিতেন। 
,.অনেষের মতে বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিল! 
অতিন্ন রাজা ছিল, এবং সম্ভবতঃ উভগ় দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ 
ছিল) ...1৮_ [বালা ভাষা ও বাঙাল! সাহিত্য-বিষয়ক প্রন্তাব ]1 চতুর শ- 
পঞ্চদশ শতকে উভয় দেশের ভাগ! একরূপ ছিল না! । বাংলা ও মৈথিলী 
উভয় ভাষারই যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে । তবে সাধারণ ভাষারপে অপভ্রংশ- 
অবহটুঠের ব্যবহার বিলুধ হয় নি। ““কীতিলতা”” “প্রাকৃত পেঙ্গলে”র রচনা 
তার প্রমাণ ।* তবে উভক়্ দেশের ভাষা যে এক ছিল না একথা নিশ্চিত। 
উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার জন্য মাত্র বিদ্যাপতিকে বাংলা কাব্যসভার 
অগ্ভতম বলে দাবী করা যায় না। এই যুক্তিতে প্রায় সমসাময়িক উমাপতি 
ওঝার “পারিজাতহরণে”র গানগুলিও বাংল! সাহিত্যের অস্ততূক্ত হয়ে পড়ে) 
জ্যৌতিকীশ্বরও বাদ যান না। কিন্তু তা হয় নি। কেন হয় নি এবং 
বিদ্যাপতিই বা কি তিহাসিক কারণে বাংলার একজন হযে উঠলেন বর্তমান 
প্রবন্ধের গোড়ায়ই সেকথা বলেছি। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য প্রণিধানযোগা, “মনে 
রাখিতে হইবে যে তদানীন্তন মিথিল! দীর্ঘকাল ধরিয়! বাঙলার সারম্বততীর্থ 
ছিল এবং স্বভাবত:ই তাহার উপর মৈথিলভাষার একটা আকর্ষণ ছিল। 
মিথিলাতেই বজবুলির ক্ষেত্র কতকট। প্রস্তুত হইয়াছিল-_বিদ্যাপতি-উমাপতি 
স্বয়ং একাজ করিয়াছিলেন । শৈব মিথিলায় বৈষ্ঞব ভাবধারা বর্ষিত হইয়াছিল 
বাঙলাবই “মেধৈর্সেছবরমন্বরমঠ হইতে । দেই ধারা-পানে যে কর়টি চাতক 
আনন্দে গাহিয়। উঠিয়াছিপ, উমাপতি-বিদ্যাপতি তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম । 
সাঁধারণ গিথিলাবাপী যে সে-গানে মুগ্ধ হইবে না এবং বাঙালীই তাহা 
কান পাতিয। শুনিবে, একথা ভাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী- 
র5নায় তাহারা প্রয়োগ করিযাছিলেন সরলতর ভাষা ।...বিদ্যাপতির 
ছুরগৌরী” পদাবলীর কঠিন ও ছুর্যোধা মৈথিল দেখিয়া মনে হয় এ পদ-রচনায় 


* ,'ন্বদ শতক হইতে প্রায় পঞ্চদশ শতাকের প্রান্ত অবধি পচ্চিমে গুজরাট হইতে পুবে ” 
বাংল। পর্ন্ত সমগ্র আঘাতে” অপত্রশ ও তাহার অর্ধাটীনরূপ অবহট, বা “অপর 
প্রচলিত ছিল পাহিত্যের বাহদরূপে, সংশ্বংতের হীন দোদরভারে ।”-হুকুমার সেল £ বাওলা 
সাহিত্যের ইতিহাম। 


২৩২ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


মিথিলার বাহিরে তাহার দৃষ্টি ছিল না, যেমন ছিল বৈষষ্ৰপদ-রচনায় । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ধিশ্ন্যাপতির প্রতি মিথিলাবাসীর উপেক্ষা 
লক্ষণীয় ।”--[ নৈষ্কব পদাবলীর (ক, বি, প্রকাশিত) ভূমিক। ]1 লেখক 
এখানে যে কারণের ইঙ্গিত করেছেন তা গৃঢ়তর বলে মনে হয়। 

বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষ! ও ভাব বাঙালী চিত্তের নিকটবর্তী । 
এ ভাষা লোকের মুখে মুখে পরিবতিত মৈথিলী মাত্র নয, তা হলে কবিতা- 
শুলির রূপমাজনা এ ভাবে রক্ষিত হত না। বিদ্যাপতিই এই মিশ্রভাষাস়্ 
লিখেছিলেন বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিদ্যাপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল । মিথিলার 
কচিবান বিদগ্ধ শ্রেণীর মত পার্শবর্তী গৌড়-বাংলার রসিক, শিক্ষিত ও মার্তিত- 
বুদ্ধি মাজও তার লক্ষ ছিল। বাঙালী বরসিকসমাজ তাকে সানলে গ্রহণ 
করেছিলেন-_বল। ফাঁয়, আত্মসাৎ করেছিলেন। অপর পক্ষে জ্যোতিরীশ্ববেব 
সঙ্গে বাঙল। দেশের প্রায় কোন সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি । অন্লবপ ভাষায় 
কবিতা লিখলেও এ দেশে বিদ্যাপতির সমকক্ষ স্থান উমাপতিরও হয নি? 
কারণ--ঙার কৃষ্ণ এহ্বর্ষপ্রধান, তার কবিতার বিষয় দ্বারকালীল], সে প্রেম 
স্ববীয়ারসের, তাই বিচিততাহীন । বিশেষত তার কবিতাখুলি একটি সমস্কৃত 
কাব্যের অন্ততৃক্তি। 

বিগ্বাপতির রাধা-কৃষ্ণ বিষগ্নক কবিতাগুলির উপরে তাই বাঙ্গালী 
পাঠকের দাবী স্তাষ্য বলেই মেনে নিতে হয়। 


॥ ছুই ॥ 

বাংলাদেশের নৈঞ্চবদের কাছে মহাজন রূপেই তার ন্বীকৃতি। কীর্তনে 
তার পদ শ্রদ্ধার সঙ্গে গীত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতি" বৈষ্চব ছিলেন বলে মনে 
হয় না। তিনি শ্মার্ত পৌরাণিক ত্রাহ্মণপপ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
“তিনি মিথিলা, বাঙাল। ও ভারতবর্ষের অন্তান্ দেশের ব্রাক্মণের স্তায় স্মার্ত ও 
পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা! মানিয়! চলিতেন এবং গণেশ, নূর্যঃ 
শিব, বিষু। ও ছুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন ।”-__ | হরপ্রলা্ 
শাস্ত্রী : কীতিলতার ভূমিকা । ] 

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এই সামান্য তথ্যটুকু গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাপতির 
কাব্যপ্রেবশার উৎলে যে বৈধ্চব ভাবনা আদৌ সক্রিয় ছিল না তা-ই আমাদের 
প্রতিপাদ্য। বিদযাপতির রচনাবলীর বিচিত্রতার দিকে তাকালে এ প্রত্ায়টি 
দৃঢ়ভাবে প্রতিঠিত ছবে। 


বিদ্যাপতি ২৩৩ 


বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন । বিচিত্র বিষয়ের দিকে তার চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়েছে এবং নানা বিষয়ে গ্রস্থর5নায় তিনি, সেকালের পক্ষে তো 
বটেই এ যুগের দৃষ্টতেও, বিশায়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি 
“বিভাগনার”, "দানবাক্যাবলী"র মত স্বতিগ্রন্থ। “বর্বক্তিয়া” 'গগঙ্গা- 
বাক্যাবলী”, “ুর্মাভক্তিভরগ্গিণী”র মত পুজা ও সাধন-পদ্ধতির সংকলন, 
“কীতিলতা”, পকীতিপতাকাগ্র মত ইতিহাদপ্রন্থ, “ভূপরিক্রমা” নামে 
ভৌগোলিক তীর্থপরি১ম্ন, “লিখনাবলী”” নামে অলঙ্কারশান্্। “পুরুষ- 
পরীক্ষা”র মত গদ্যগ্রন্থ এবং হ্রগৌরী ও রাধাকৃষ্ক বিষয়ক “পদাবলী” 
রচনা করেন । 

এই তালিকাটি থেকে ছটি জিনিষ নি:সংশয়ে প্রমাণিত হয় । ১। বৈষ্ণব 
বিষয় বিদ্যাপতির সমগ্র হুষ্টির একটি অংশ মাত্র। ২। বিদ্যাপতির পাত্িত্য 
ছিল বহু বিস্তৃত। শ্বৃতি থেকে পূজাপদ্ধতি, অলঙ্কারশান্্ থেকে ইতিহাস 
কিংব! ভূপরিচয় ত্যার জ্ঞানরাঙ্যের দীমাভুক্তই কেবল ছিল ন। তাকে ভাষারূপ 
দেবার মত বিস্ময়কর ক্ষমতারও তিনি অধিকারী ছিলেন। একদিকে 
পদাবলীর মত সৌন্দ্ষ-মূল বচন! অন্যদিকে এই সব বিচিত্রবিষঘক জ্ঞানকাণ্ডের 
অন্তবৃত্তি একই ব্যক্তিদ্বার পাশাপাশি চলেছে । 

বিদ্যাপতির পাশ্ডিত্যের অন্যতর প্রমাণ বিভিন্ন ভাযায় তাঁর আশ্চর্য 
দক্ষতায় । তিনি স্থৃতি ও ধর্মপদ্ধতির গ্রন্থগুলি লিখেছেন সংস্কৃতে, “বীতিলতা” 
"কীতিপতাকা” অবহট্ঠে, পদাবলীর কিছু অংশ মৈথিলীতে এবং অধিকাংশ 
'পন্দ* বাংলা-মৈথিল-অবহট্ঠ-মিশিত এক নূতন “সাহিতিক” ভাষায়) 
পন্পবর্তীকালে ব্রজবুলি নামে এই ভাষারই প্রচলন হয়। 

বিদ্যাপতির অবৈষ্ণব মানস এবং পাণ্ডিত্যপুষ্ট জনাহসন্ধিৎসথ চিত্ত 
তার কাব্যের সৌন্দধ-্বর্ূপের বিচারে খুবই গুরত্বপূর্ণ । 

প্রসঙ্গক্রমে একটি প্রশ্নের আলোচন৷ গ্রয়োহন ৷ বিদ্যাপতি বাঁধার 
বিষয়ক যে অজজন্র পদ রচন! করেছিলেন তার পেছনে কবির মনোরাজ্যের 
কোন্‌ প্রেরণ! সক্কিয়? দেখা গিয়েছে যে বৈষ্ণবতা এর কারণ নয়, পাণ্ডিত্যও 
যে নয় তা নিশ্চিত। গুভ্য বিদ্যাপতির অন্তরের সাহিত্যচেতনাষে বিনষ্ট 
করতে পারে নি, বিশিষ্ট করে তুলেছিল । অতি সচেতন শিল্প্রতুদ্ধ চিত্তের 
অধিকারী ছিলেন বিদ্যাপতি। তাই খাঁটি রপ্কাব্য রচনার বেলায় তিনি 
হুরগৌরী অথব| রাধাকষের প্রেমসম্পর্ককেই অবলম্বন করেছেন। হরগৌরীর 
ঘ্বাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে প্রেমলীলার বিশেষ স্ষতি তিনি লক্ষ্য করেন নি, 


২৩৪ প্রাচীন কাবা £ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


রাধাক্কষ্চের মুক্ত প্রেমের লীলাবিচিত্র মাধূর্কেই তিনি উপকরণ হিসেবে 
সবচেয়ে যোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন । উমাপতির পপারিজাতহরণ”এর 
খ্বকীয়। প্রেমের আদর্শকে গ্রহ্ম না করে বছ পূর্ধবর্তী জয়দেবের বিষয্ান্থুগত্য 
কবির সচেতন শিল্পপ্রিজ্ঞাসারই অন্যতম প্রমাণ । 


॥ তিন ॥ 

বিদ্যাপতি পণ্ডিত ছিলেন । বিচিত্র জ্ঞান এবং রসশাস্ব তার আয়ভ্বাধীন 
ছিল । রসশান্ত্রের প্রভাবেই কি তার জ্ঞান ও প্]ুণ্ডিত্য পাবলীর সৌন্দর্ধা- 
বেদনকে স্ুল বস্তরভারে গতিহীন করতে পারে নি? তার পাগ্ডিত্য ভারে 
পরিণত ন। হয়ে ধারে পরিণত হুল কি করে? রসশাশ্থের প্রভাব এ বিষয়ে 
হয়ত নগণ্য নয়, কিন্ত প্রধানতম প্রভাব রাঁজসভার পরিবেশের । দীর্ঘজীবী 
কবি জীবনের এক স্ুদীর্বকাল রাজসভার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বদ্ধ 
ছিলেন। কেবল তাই-ই নয়, কয়েক পুরুষ ধরে তাদের বংশ মিথিলার 
রাজপরিবারের সঙ্গে অমাত্য সম্বন্ধে সংশ্লি । কাজেই বাইরের পরিবেশের 
প্রতাবজাত নয়, রাজনভান্গুলভ বিশেষ মানস তার অন্তরেরই সামগ্রী । 
প্রচলিত জ্ঞানকর্মের চচ৭, রসের আলোচনা, রাজসভার পরিবেশ সব মিলে 
মেকালের নাগর বৈদপ্ধ্য তথ! সত্যতার অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন বিদ্যাপতি । 

এবং তার কাব্য-শিলের অনেক প্রবণতার ভিত্তি এখানেই মিলবে। * 
এই নাগর সভ্যতার বাস্তব ব্বরূপটি কি দেখা যাক। প্রমথ চৌধুরী 
“বই পড়া” নামক প্রবন্ধে এর যেবর্ণনা দিয়েছেন একটু দীর্ঘ হলেও তা! 
কৌতৃহলোদ্দীপক এবং আমার ধারণ! বিদ্যাপতিকে বুঝবার পক্ষে অপরিহীর্ 
লেখক প্রথমে বাৎ্ম্যায়নের “কামস্থত্র” থেকে হ্দ্ধত করে তার ব্যাথ্য। 
দিচ্ছেন,_ “আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নাগরিকদের গৃহসজ্জার আংশিক বর্ণন| 
এখানে উদ্ধত করে দিচ্ছি-“বাহিরের বাসগৃহেও অতি শুভ্র চাদর পাতা শষ্য! 
একটি থাকিবে, এবং তাহার উপর ছুইটি অতি সুন্দর বালিশ রাখিতে 
হইবে। তাহার পার্খেথাকিবে প্রতিশধি)ক1। এবং তাহার শিরোভাগে 
কৃচন্থান ও বেদিক। স্থাপিত করিবে। সেই বেদিকার উপর রাত্রিশেষে 
অন্গুলেপন, মাল্য, সিক্থকরপগুক, সৌগন্ধিকপৃটিকা, মাতুনুঙ্গত্বক্‌, তাস্বল 
প্রভূ'তি রক্ষিত হইবে। ভূমিতে থাকিবে পতৎ্গ্রহ। ভিত্তিগাত্রে নাগদস্তা” 
বসজ্ত। বীণা । চিত্রফলক। বতিকা-সমুদ্গকঃ। এবং ঘে কোনো পুগ্তকও 
5.5 ইনার কল্াপাধাজর “বাংল সহিত কান আখ 1. 


বিদ্যাপতি ২৩৫. 


উপরোক্ত বর্ন একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে ।*.'* প্রতিশধিকার অর্থ 
ক্ষত পর্যক্ক,-.শব্যার শিক্োভাগে ইষ্টদেবতার আসনের নাম ক) আত্মবাম 
নাগরিকের! ইষইউদেতার স্মরণ ও প্রণাম নাকরে শয়ন গ্রহণ করতেন না 7 
স্কৃতরাং কৃর্ট হচ্ছে একগ্রফার ব্রাকেট। নেকালের এই বিলাসী সম্প্রদায়, 
আমর! যাকে বগি নীতি, তার ধার এক কড়াও ধারতেন না; কিন্ত 
দেবতার ধার বোলে! আনা ধারতেন।....""বেদিকাতে যত প্রকার ভ্রবা 
রাখবার ব্যবস্থা! আছে, তাতে মনে হয় ও হচ্ছে টেবিল; এবং টীকাকারের 
বর্ণন। থেকে বোঝ! ধায় ঘে, এ অনুমান তুল নয়) তিনি বলেন, বেদিক। 
ভিত্তিসংলগ্ন, হত্তপরিমিত চতুক্ষোণ এবং কৃতকুটিম অর্থাৎ 101814| অন্ু- 
.লেপন ভ্রব্যটি হয় চন্দন, নয় মেঘের! যাঁকে বলে রূপটান, তাই । মান্য অবশ্থ 
ফুলের মালা'*....। সিকথকরণ্ডক হচ্ছে মোমের কৌটা ) সেকালে নাগরিকেরা' 
ঠোট আগে মোম দিয়ে পালিশ করে নিয়ে তারপর তাতে আলতা মাথতেন। 
সৌগন্থিকপু্টিকা হচ্ছে ইংরেজীতে যাঁকে বলে পাউভার-বক্স ; বোতল না হয়ে 
বাক্স হবার কারণ, সেকালে অধিকাংশ গন্ধাদ্ব্য চূর্ণ আকারেই বাবহ্ৃত হত । 
দেয়াল ছেড়ে ঘরের মেঝের দিকে দুষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে 
পতত্গ্রহ অর্থাৎ পিকদানি। তার পর চোখ তুললে নজরে পড়ে, ভিত্তিসংলগ্ন 
হ্তিদন্তে বিলম্বিত বীণা; টীকাকার বলেন, সে বীণা আবার নিচোল- 
অবগুক্টিতা”,.....*তার পর পাই চিত্রফপক; সংস্কত কাব্যের বর্ণনা! থেকে 
অনুমান কর। যায়, পুরাকালে ছবি কাঠের উপরে আ্মীকা হত, কাপড়ের 
উপরে নয়।  বর্তিকাসমুদ্গফের অর্থ তুলি ও রং রাখবার বাক্। 
তার পর বই।” পরে টাকায় বল! হড্টলটে যে বই বলতে কোন সমসাময়িক 
কান্যকেই বোঝান হচ্ছে। 

বাৎন্তায়নের যুগের নাগরবিলাসীদের এই জীবন-চ্ীয় 
বিদ্যাপতির আমলে কিছু পরিবর্তন আস! স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীন হিন্দু 
বাজার রাজ্যে এই জবনধারার মোটামুটি অনুসরণ আলোচ্য শ্রেণীর মধ্যে 
প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বাস্তব জীবনে বিগ্ভাপতি কি ছিলেন, তার 
দেহরূপে ও প্রসাধনে এই বিলামকলার অন্তবর্তন ছিল কিনা নিশ্চয় করে বলার 
মত তথ্য আমাদের হাতে নেই, তবে পদাবলীর পাঠকের কাছে বিদ্ভাপতির ষে 
অন্ত্রর-রূপ ধরা পড়ে তার সঙ্গে এই শ্রেণীর সামীপ্য কল্পনা করে নেওয়৷ চলে। 
আব চারপাশের যাদের উপস্থিতি, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, কুচি ও 
বূসবোধ তীর ধানসলোকের উপাদান তাদের অনেকখানি মৃতি ঘে ওর মধ্যে 
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ধর! পড়ে এমন মনে করা যেতে পারে । কাজেই তৎকালীন দৈখিল নাগরিক্- 
দের বাহিরের গৃহের সঙ্জার উপকরণ হিসেবে বিস্তাপতির পদাবলী কাবাগ্রন্থের 
যে স্থান হতে পারত এমন কল্পন। অনৈতিহাসিক নয়, অবান্তবও নয়। এরাই 
দেশের সভ্যসমাজ-_০8168:০৫ শ্রেণী । কবি মনে-প্রাণে এই শ্রেণীতৃক্ত, এদের 
উদ্দেশ্েই ভার কাব্যের অর্ধ্য । বি্যাপতির পাণ্ডিত্য ও বিস্তৃত অধ্যরন তাকে 
শু তথ্াসঞ্চয়নকারীতে, উদাসীন গ্রন্থকীটে পরিণত করে নি। তাহলে 
পদাবলীর অজন্র কবিতাষ ত্তার রসোজ্জপ চিত্ববৃত্তির পরিচয় এভাবে মুদ্রিত 
হতে পারত না। স্মার্ত পৌরাণিক বিষষ নিয়ে এবং পুজাপদ্ধতি সংক্রান্ত নান! 
গ্রন্থ রচন1! করলেও তিনি ধর্মপ্রাণ বাক্তি ছিলেন এমন মনে হয় না । ভারতীয় 
ধর্মশীন্্র ও মোক্ষশীন্ত্রে অনেক পার্থক্য। আর পূর্বের উদ্ধতিতেই দেখানো 
হযেছে যে কুরিস্থানে রক্ষিত ইঞ্টদেবতার স্মরণ ও প্রণামে অতি বিলানী 
লোৌকেরও বাঁধ! ছিল ন।, কারণ এর সঙ্গে নীতিবোধ ছিল সম্পূপ্‌ সম্পর্ক-রহিত। 
প্রার্থনা বিষয়ে বিদ্ভাপতির কয়েকটি কবিতা আছে। তার সাহাঁঙো 
কবির অন্তুমনের পূর্ধোক্ত ধারণাটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। এই কৰিতা- 
গুলিতে তিনি মাধবকে উদ্দেশ্য করে প্রার্থন। জানিযেছেন। এই ব্যাপা 
কবির ধর্মজিজ্ঞাসার উপরে কতথানি আলোকসম্পাত করে তা বর্তমানে 
বিবেচ্য নয়। কবির অন্তরগুঢ় কবি-বাক্তিত্বের কিছু পরিচয় এর মাধ্যষে 
পাওয়। যায় বলে আমার বিশ্বাস । এই কবিতাগুলি কবির বুদ্ধ বয়সের রচনা । 
বিগ্াঁপত্তি সম্পর্কে ধার! বিস্তৃত গবেষণ| করেছেন তাী অনেকেই এ বিষঙকে 
একমত ॥ আর আলোচ্য কবিভাগুলির আভ্যন্তরীণ প্রমাণও এ সিদ্ধান্তের 
পক্ষে | বার্ধক্যের স্থৃতির আত্মগ্লানি, যৌবনের ভোগপক্কিল জীবন সম্পর্কে 
মৃত্যুপথ-ঘাত্রীর বেশ তীত্র বিশ্লেষণ এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত। 
॥ ১। তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম 
স্ুত-মিত-রমণী-সমাজে । 
ভোহে নিসরি মন তাহে সমর্পল 
অব মঝু হব কোন কাজে ॥ 
।২।  নিধুবনে রমণী- রসরঙ্গে মাতল 
তোহে তজব কোন বেল। ॥ 
।৩। যাবত জনম হুম তুয়া পদ ন সেবলু 
যুবতী মতি মঞ্চে মেলি। 
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহদ পিয়লু 


বিশ্ব্যাপতি ২৩৭ 


সম্পদ বিপদহি ভেলি॥ 

'আলোচা কবিতাগুলিতে বিদ্ভাপতির যে ভক্তসত্বা প্রকাশিত তার স্বরূপ নির্ণয 
আমার উদ্দেশ্ট নয়। এর মধ্যে যৌবনের দিনগুলির যে শ্মতির দাহন আছে 
তাই-ই লক্ষণীয় বলে মনে করি। এ সাধারণভাবে সংসার-জীবনের নিন্দীমাত্র 
নয়। বিশেষ করে যৌবন-ভ্রীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতি কবি বার বার 
আগ গ্লানির দৃষ্টিতে ফিরে তাকাচ্ছেন এবং শিউরে উঠছেন। এটি আকম্মিক 
নয়, কবির অতীত জীবন ও মননের সত্যকার পরিচয়বাহী | 

এই প্রলর্দে মনে রাখা প্রযোজন নাগর সংস্কৃতির প্রতিহ হলেও 
বিদ্ভাপতি কধি ছিনেন, শর্ট ছিলেন। কবি-শিল্পীর চিত্তের গভীরে একট! 
নিস্পৃহতার স্তব থাকেই । বস্তজীবন থেকে কিছু (খুব কম হলেও) দূরত্ত 
না ঘটলে সৃষ্টি সম্ভব নয় । বিদ্যাপতির ক্ষেত্রে এই দূরত্বের বীজটুকু ধীর ক্রম- 
বিকাশের পথে বিরাট বিপুল হযে কৰিব পরিণত বয়সের প্রেমচেতন। ও 
কাব্য নির্মাণে গভীব পবিবর্তন এনেছে এন্সপ আমি মনে করিনা। তবে 
জীবনের হিসাব নিকাশ চোকানোর পালা যখন এল তখন সেই বীজাকার দূরত্ব 
মৃত্যুলোকের ছাধাগাতে বড় বেশি প্রশন্ত হযে দেখ! দিল। তারই প্রতিফলন 
'বটেছে প্রার্থন। বিষয়ক কবিতা গুলিতে । 


॥ চাব॥ 
বিষ্াপতির কবি-বাক্তিত্থের যে পরিচষ গ্রহণের চেষ্টা করা হুল তারই 
প্রকাশ কবির কাব্যে-_-তার মননশীলতায়, বক্র কটাক্ষে, মাজিত বাচনভঙ্গিতে, 
আলক্কবারিকতাষ ও অতি চেতন রূপ নিমিতিতে; তাঁর সৌন্দর্যচেতনায়, ইন্দ্রিয় 
প্রধান দেহ ভাবনা এবং *উপলন্ধির ব্যাপক প্রশ্বর্ষে। অপরদিকে কোথাও 
কোথাও সাংসারিক লাভ-ক্ষতির টানাটানিকে প্রেম রাজ্যের মাপকাঠি হিসেবে 
গ্রহ! করার পেছনেও কবির এই একই মানসপ্রবণত। ক্রিবাশীল। 


প্রথমেই রাধার বকসঃসন্ধি। কৈশোর ও যৌবনের এই সম্মিসনকে 
কবিতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় বিগ্কাপতির মৌল উত্তাবনী শক্তির পরিচয 
আছে। বয়:সন্ধির কবিতান্ম দেহ ও মন--এই উভয রাজ্যকেই স্পর্শ করেছেন 
কবি। 
॥১। পহিল বদরি কুচ, পুন নবরঙ্গ। 
দিনে দিলে বাড়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ | 
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।২। শৈশব যৌবন দরশন ভেল। 
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥""" 
চরণ-চপন্স-গতি লোচন পাব । 
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাঁব ॥ 
|৩। খনে খন নয়ন কোন অগ্ছসরই | 
খনে খন বসন-ধূলি তন ভরই ॥ 
খনে খন দশনক ছটাহট হাস । 
থনে খন অধর আগে করু বাস ॥"*" 
হৃদয় মুকুলিত হেরি হেরি থোর। 
থনে আ্াচর দেই থনে হুধ ভোর ॥ 
প্রথম কবিতায় যৌবনের প্রকট দেহ লক্ষণ বিবৃত। কয়েকটি তুলনাস্মক 
অলঙ্কারে কবি তাকে আবৃত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় উদ্দাহরণে কিন্ত 
দেহভঙ্গির পরিবর্তন বর্ণনায় বুদ্ধিমাঞজিত বিন্ময় রসের সঞ্চারে সার্থক হয়েছেন 
কবি। তৃতীয় উদ্াহরণে দেহপরিবর্তনে মনে যে নব যৌবন-চেতনার উন্মেষ 
হয়েছে তাকেই কবি রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর রল- 
'সৌন্দর্ষের ব্যাখ্যা করা চলে,__“যৌবন, সেও সবে আবুস্ত হইতেছে, তখন 
সকলই রহশ্তপরিপূর্ণ। সপ্ভবিকচ হৃদয় সহস| আপনার সৌরভ আপনি অন্গভব 
করিতেছে ; আপনার ষশ্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে ১ তাই 
লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে 
ভাবিয়া পাইতেছে না.'।”__[ বিদ্যপতির রাধিকা ঃ আধুনিক সাহিত্য ]। 
শেষের পদটিতে কবি নবীন যৌবনার মনস্তত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন এবং 
কয়েকটি আচরণ বিচিত্রতীর ক্ষুদ্র চিত্রে তাকে ধরে রেখেছেন। বয়ঃসন্ধি 
এই বিচিত্র রূপে কবিঘৃষ্টিতে বিস্ময় এবং কৌতুক ঘুগপৎ প্রকাশিত হয়ে আস্থাদ- 
বৈচিত্রের স্ষ্টি করেছে। 
বিদ্যাপতির পূর্বরাগ বিষয়ক কবিতাগুলিও বিশিষ্ট এবং আলোচনার 
যোগ্য । কবি বষ:সদ্ধিতে যেন পূর্যরাগের পূর্বাভাঘ রচন। করেছেন। দেহ- 
ধর্ে যা বঘঃসন্ধি, প্রেমে তাই পূর্তরাগ ৷ পূর্বরাগে প্রেমের শুত্রপাত। আর 
কৈশৌর-যৌবনের সীমারেখ। হৃদয়াহ্ভূতির দিক থেকে প্রেমোপলন্ধিতে । 
প্রেমই মানুষকে কৈশোরের লীম। অতিক্রম করিয়ে যৌবনের সিংহদ্ারে পৌছে 
দেক্স। পূর্যরাগে বিদ্যাপতির বাধায় লীলাচাতুর্ধের লঞ্চার হয়েছে, বয়সের 
সবীনতা! ঘোচে নি। প্রথম ভারুণোর লাবগ্যদীপ্তি “কেঘল একবার কৌতৃহলে 


বিদ্যাপতি ২৩৯ 


চম্পক-অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া! অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমা 
স্পর্শ করিয়া! অমনি পলাঘ়নপর”” হওয়ার মধ্যে আপনাকে চমত্কার ভাবে 
প্রকাশ করেছে । ন্নান করে ফিরবার পথে কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধার গলার 
হার ছিড়ে ফেল। এবং সহগামিনীরা যখন হারের মুক্তাগুলি সঞ্চযে ব্যস্ত তখন 
কৃষ্ণকে সতৃষ্ণ, নয়নে নিরীক্ষণ-_ 
হি পুন মোতি হার তোড়ি ফেকল 
কহত হাব টুটি গেল। 
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু 
শ্যাম দরশ ধনি লেল ॥ 
এজাতীয় ভাবানুভূতির প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা । এর চাতুর্ষটুকু মধুর এবং 
অশ্বাতাবিকও নয় । কিন্ত 
অবনত আনন কএ হম রহলিছ' 
বারল লোৌচন-চোর । 
পিয়!-মুখ-রুচি পিবএ ধাওল 
জনি সে ঠাদ চকোর ॥ 
তত সঞ্চো। হঠে হটি মোঞ্ডে আনল 
ধএল চরণ রাখি। 
মধূপ মাতল উড়এ ন পারএ 
তইঅও পসারএ আবি | 
বাধার মানস বিবর্তনের এবং নবতর বৈদগ্ষের স্তরে সংস্থিতির পরিচয় বহন 
করে। এই বক্র বাচনভঙ্গি ও চাতু€ পূর্ববর্তী কবিত! থেকে শ্বরূপত ভিন্ন 
আসলে বিদ্যাপতির রাখার ছুই রূপ । বযঃসন্ধির তারুণ্য পূর্ধরাগের কোন 
কোন কবিতাঁষ সমান প্রকট, যেমন প্রথমটিতে । পূর্যরাগের পরেই থে 
সংক্ষিপ্ত মিলনের বর্ণনা করেছেন কবি সেখানেও রাধিকার মন কিছু ভীতি- 
বিহ্বল, কিছু ত্রীড়া-কুষঠিত। কৃষ্ণের আহ্বানে দেহধর্স সম্পর্কে অর্ধচেতন 
বালিকার আর্তনাদ এ কবিতাগুলিতে শোনা। যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 
প্দুরে সহান্ত সতৃষ্ণ লীলামধী, নিকটে কম্পিত শঙ্কিত বিহ্বল” এ রাধা 
বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান। 
ইত না বুঝিয়ে না জালিয়ে মান ॥ 
কিন্ত রাধার এই ব্ূপ পরবর্তী কবিতায় আর দেখ। ধায় না। নবীনতা। এবং 
মাধুর্ধ সর্বত্র লক্ষণীয়, কিন্তু এই বালিকা স্বভাব, এই সারল্যের এখানেই সীম! | 
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বিদ্যাপতির রাধার দ্বিতীয় রূপটি বিদগ্ধ! রসবতী নারীর, যার বচনে 
চাতুরী, আ্াখিতে কটাক্ষ, ভূষণে বিছ্ধযৎচ্ছইা, শিজ্িনীতে আহ্বান। কি 
করে রাধা চরিত্রে এই পরিবর্তন এল তা বিদ্যাপতি দেখান নি। দেখাবার 
দায়িত্বও তার নেই। কারণ কাহিনী-কাব্যের চরিত্র বিবর্তন তার লক্ষ্য নয়। 
কিশোরী রাধিকায় বিদ্যাপতির রহশ্যসন্ধানী রূপসস্ভোগ-বৃত্তির রূপ- 
নিশিতি চলেছে । তার দেহে এবং মনে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ সত্য অনেকধানি 
প্রতিফলিত | বিশেষ সমাজের বিশেষ পরিবেশ ও শিক্ষা নয়, স্বাভাবিক 
দৈহিক পরিবর্তন এবং তার মানস প্রতিক্রিয়াই এখানে চিত্রিত। যুবতী 
রাধিকা স্বভাবের নয়, সমাজের ফল- বিশেষ শ্রেণীসত্যতার নারী-গ্রতিভূ। 
সেই নাগর-বিলাসের, মাঞ্জিত কুচি (বদগ্ধ্যের এবং প্রগলভ বাক্চাতুর্ধমূলক 
জীবনচ্চণর কিছু পরিচয় পূর্যে দেওয়। হয়েছে । রাধার প্রেমলীলায় তার 
প্রতিফলন কাব্য-সৌন্দ্ধ স্থষ্টিতে কতটা সার্থক এবারে তার বিচার কর! যাক । 
পূর্বেই “অবনত আনন কএ হম রহলিহু"”, কাবতার উল্লেখ করেছি। 
কুঞ্ণ প্রেমে রাধার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাকুলতা এই কবিতার বিষয়। অনুব্ধপ 
বিষর নিযে চত্রীদাসের কবিত। আছে--ঘত নিবারিয়ে চাই নিবার ন! 
যায় রে।”” কিন্ত প্রকাশের বুদ্ধিদীপ্ত তির্ধক ভঙ্গি বিদ্যাপতির রাধার 
চিত্তের যে প্রগলভ নাগরী ব্ধপ প্রকট করে, চণ্ডীদাসের তরল সরল ভাষার 
আস্তরিকত! তা থেকে বছ দুরে, উপলব্ধির অন্যকোটিতে আমাদের নিয়ে যায়। 
অপর একটি পদে প্রণয়াসক্ত। রাঁধা কামদেবকে ছদ্ম অন্থুরোধ জানাচ্ছে 
কুন্ুম শায়কে তাব্ন চিত্তকে বিদ্ধ না৷ করতে-__ 
কতিহ* মদন তন দহসি হামারি । 
হাম নহু শঙ্করছ' বরনারী ॥ 
নাহি জটা ইহ বেশী-বিভক্গ | 
মালতী-মাল শিরে নহ গঙ্গ ॥ 
মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। 
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর-বিন্দু ॥ 
কণ্ঠে গরল নহু মুগমদ-সার। 
নহ ফণি-রাজ উরে মণিহার ॥ 
নীল পটাস্বর নহ বাঘছাল। 
কেলি-কমল ইহ না হয় কপাল 
বিদ্তাপতি কহে এ ছেন ন্ুছন্দ। 


বিস্তাপতি ২৪১ 


অঙ্গে ভসম নহ্‌ মলয়গ-পক্ক ॥ 
কেবল মাত্র বাক্চাতুর্ষে একটা বিপবীতের তুগনাম্মক বৈসাঘৃশ্ঠ এখানে 
আস্বাদা হয়ে উঠেছে।  প্রগলত বাচন কৌশলটুকু এবং ভাবনা-ভঙ্গির 
বক্রতা বাদ দিলে এব মধ্যে হৃদগ্লান্ভৃতিব আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 
এই প্রসঙ্গে দীর্থ বিরহের পরে মিলনেব আনন্গে বাধার উক্তিব উল্লেখ করব__ 
পিয়া যব আওৰ এ মঝ, গেহে। 
মঙ্গল যতহু" কবব নিজ দেহে ॥ 
বেদি কবব হাম আপন অঙ্গমে। 
ঝাড করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ 
আলিপনা! দেওব মোতিম হাব । 
মঙ্গল-কলস কবব কুচভার ॥ 
কদলী বোপব হাম গুরুয়া নিতত্ব। 
আত্-পন্লরব তাহে কিন্কিণি সুঝল্প ॥ 
এই কবিতাষ অনেকে "1116 27 600 13 016 10165 (91016 ০01 
0০৫-_-এই উক্তিব সার্থকতা দেখতে পেষেছেন। কিন্তু আমাব মতে 
নাগব্কা। বিলাসিনী নাবীব নিলজ্জ ও প্রগলভ দেহকামনাই অলঙ্কার 
আশ্রিত মার্জিত রূপ-নিমিভির মাধামে প্রকাশিত হয়েছে এখানে । এব 
মধ্যেও চাতুর্য আছে, কিন্তু এর মিলনোলাস দেহসীমাব সন্ধীর্ণতাকে 
বড "অতিক্রম কবতে পাবে নি। “এ সখি বঙ্গিনী কি কহব তোয়””, 
“আজুক লাজ কি কহব মাই»” “শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর””, এ 
সখি এ সখি কি কহব হাম”, “সে সব কহিতে লাজ” প্রতি অনেকগুলি 
কবিতীয় “লজ্জ”শব্দটিব "বাব'বার উল্লেখ থাকলেও আসলে এগুলিতে 
নিলজ্জতাব স্বর প্রবল। বিভিন্ব পরিবেশে বিভিন্ন কৌশলে কৃষ্ণ কি 
ভাবে বাধাব সঙ্গে দৈহিক মিলনেব আনন্দ উপভোগ কবেছে পরম কৌতুকভবে 
তারই শ্তিমাল্য বচনা করেছে বাধিকাঁ। কৌশলেব বাহাছুরিই এখানে 
যেন উচ্চ ক্ঠে ঘোষণা সামগ্রী হয়ে উঠেছে । 
মানের অবসানে কৃষ্ের প্রতি রাধার এই উক্তিটিও বিশেষ লক্ষণীয় _. 
তুহছ' যদি মাধব চাহসি লেহ। 
মদন লার্থী করি খত লেখি দেহ ॥। 
ছোঁডবি কেলি-কদম্ব বিলাস। 
দূরে করব নিক্ত গুক্তজন-আশ || 
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মে! বিনে হ্বপনে না হেরবি আন। 

হামার বচনে করবি জল পান ।। 

রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর । 

আন যুবতী কোই ন! করবি কোর ॥ 

চত্ডীদাস-জ্ঞানদাসের রাধায় এ জাতীয় উক্তির কথা কল্পনা! করা যায ন1। 

এমন কি “দেহি পদপল্লবমুদারমের” সঙ্গেও এর সুরের ধক্য নেই। এ 
নায়িকা স্বাধীনাঃ ব্যক্তিত্বময়ী; বঙ্গে রসনা! তার বিদ্যুৎতীক্ষ, কৌতুকে 
রমোজ্জল। 


॥॥ পাঁচ ॥। 
বিদ্যাপতির কষ এবং রাধ| ( পরিণত দ্ূপের ) একই রাজোব অধিবাসী 
-একই জীবন চর্যার, কুচি ও কলাবিলাসের- একই ভাব-রাজ্যের। একই 
প্রেম তথা জীবন-জিজ্ঞাসার অতি অভিজাত রক্তিম স্ব! শ্বভাবেব ভিন্ন পাত্রে 
পরিবেশিত। কৃষ্ণের রূপজিজ্ঞাসা রাধায় নেই । দেহ-ভাবনার সঙ্গে অতি 
তীক্ষ তীত্র দপ-চেতন! কৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়েছে । আমার -বিশ্বাস 
এ দৃষ্টি স্বয়ং কবি বিদ্যাপতির। 
কয়েকটি চিত্রাঙ্কনের উদ্দাহরণে এই রূপচেতনা ও রূপ-সম্ভোগের পরিচষ 
নেওয়া যাক-_ 
(১) কুচ-বুগ চারু চকেবা। 
(২) চিকুরে গলক্ে জলধারা । 
মেহ বরিথে জন্গ মোতিম-হাব1 || 
(৩) যব গোধূলি-সময় বেলি। 
ধনি মন্দির-বাহির ভেলি 
নব জলধরে বিজুরী-রেহা 
ঘবন্ঘ পসারিয় গেলি ॥ 
(৪) চরণে যাবক হাদয়-পাবক 
দহছই সব অঙ্গ মোর || 
(৫) মেখ মালা সঞ্চে তড়িত-লতা জঙগ 
হদয়ে শেল দেই গেল ॥ 
এই চিত্রকক্সটির সাহায্যেই কৃষ্ণের রূপতৃষ্চা তথা কবির রূপাক্কন 
ক্ষমতার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে । বিশ্বের শুন্মরতম বস্তগুলির প্রতি কবির 
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একটি বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন অলঙ্করণ পদ্ধতির বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ 
করলেও শ্বন্ূপে সুন্দর নয় এমন বস্কে কবি বড় গ্রহণ করেন নি । স্বিশীয়ত, 
চিত্রগুলির সঙ্গে আপন কামনার রঙটিকেও কবি চেষ্টাহীন সাবলীলতায়ই 
যেন যুক্ত করেছেন। প্রথম উদাহরণে বুগ্ম চক্রবাক পক্ষীর সঙ্গে কুচ যুগল 
উপমিত হয়েছে। এই তুলনা বস্ত্র সঞ্চয়ে কিছু অসাধারণ, কিন্ত অর্ূর্ 
স্থন্দর। এ সৌন্দর্য বস্তর অভিনবত্থে কেবল নয়, তার নিজের স্বন্ধপলৌন্দর্যে। 
বিশেষ করে চক্রবাকের অতি পেলব কোমলতার ভাবাটিও ধেন কবির ইন্দ্রিষালু 
চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েই একটি মাধূর্ষের সঞ্চার করেছে এই চিন্লে। 
স্ানোখিতা রাধার কালে! চুল থেকে গড়িযে জলের ফৌট। প্ড়ছে। মেশ্ 
থেকে মুক্তার মত বৃষ্টি পতনের কথা মনে পড়েছে কবির। কেশের সঙ্গে 
মেঘের, মুক্তার সঙ্গে জলবিন্দুর তূলন|টি পুরানো । কবি পুরানে। উপকরণকেই 
একটি নতুন সম্বন্ধে বন্ধ করেছেন। চতুর্থ উদাহরণে কামনার রক্তরাগ এবং 
দহনের জাল! সুগপৎ ব্যঞ্জিত হয্পেছে। তৃতীয় ও পঞ্চম উদ্াহবণে তুলনাত্মক 
বস্তর একা সত্বেও চিত্র-সৌন্দর্ষের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এসেছে কেবল উপস্থাপনের 
গুণে । প্রথমটিতে গোধূলির অস্পষ্ট অন্ধকারের পটভূমিতে উজ্জল রাধাক্ধপ 
ফুটে উঠেছে । কবি স্পষ্ট না বসলেও বোঁঝা যায় যে নবজদধরে বিদ্াতের 
যেরেখাটি তিনি আকতে চেয়েছেন তার গতি নয়, পটভূমির সঙ্গে বণের 
পার্থকাই কবির অভিপ্রেত । কিন্তু পবেরটিতে গতিই মুখ্য । শিথিল-কবরী 
ককষ্ণচ কেশের পটভূমিতে রাধার উজ্জল তম্নলতার ভ্রতাপসরণের ছবিকে কবি 
ধরে রেখেছেন, ক্রতগতি জনিত রূপতৃষ্ণার অতধিও এই চিত্রদেহে বর্ণের 
মত বিজড়িত হয়ে আছে। 

রূপন্থষ্টিতে সচেতন, ক্চিদ্বাধে মার্জিত বৈদগদ্ধ্য এবং বিছু মননশীল 
কবির অন্তরলোকের সতা পরিচয় বহন করে। 

রাধার রূপচিত্রনে বিদ্যাপতি তথ! ক্কষ্ধের তীত্র সম্ভোগকাননার ছবি 
আছে; প্রায় ' প্রতি বূপবর্ণনামূলক কবিতায় স্তনসৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি 
সর্বাধিক প্রবণতা দেখিয়েছেন । প্রাচীন কাব্যে নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গের 
বর্ণনার সঙ্গে মিলে মিশে থাকায় কোন বিশেষ প্রত্যঙ্গের দিকে কবিপ্রাণের 
অধিক ঝোঁক ধরা পড়ে না। কিন্তু বিদ্যাপতির বেঁকটি সহজেই 
চোখে পড়ে। 

এমন কি রাধার মানভঙ্জনের চেষ্টা কের বসিকতাও কাম-কৌতুক- 
কথায় পর্যবসিত 
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এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত। 
তু কুচ হেম-ঘট হার ভূজঙ্গিনী 

তাক উপরে ধরি হাত ॥ 

তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়। 

তুয়! হার-নাগিনী কাটব মোয় ॥ 

হামার বচনে যদি নহে পরতীত। 

বুবিয্া করহ শাতি যে হন উচিত ॥। 

ভুজ্-পাশে বাদ্ধি জঘন পর তাড়ি। 

পয়োধর পাথর হিয়ে দেহ ভারি ॥ 

উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি। 

বিদ্যাপতি কহু উচিত ইহ শাতি ॥ 

এই নাগর বচন চাতুর্ষের পশ্চাতে কাম-ভাবনার স্পর্শ দৃষ্টি এড়ায় না । 

অথচ মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বিশেষত্বহীন। বাক্ভঙ্গির তির্যক আস্মাদ 
ব। ব্ূপরচনার মার্জিত সিদ্ধি কোনটিই তার মধ্যে নেই। এই তথ্যটি 
বিদ্যাপতির কবিসত্তার একটি বড় সংবাদ বহন করে। বিদ্যাপতি কবি। 
কামবাসনার লৌকিক অভিব্যক্তি নম্ব__কামবাসনাজাত বিশিষ্ট রসকপই 
তিনি উপভোগ করতে চেয়েছেন, ভাষাবন্ধ করতে চেষেছেন। ভাষার 
প্রগস্ভভাঘ়, চিত্রের বিচিত্রতায় সেই সাধনাই বিদ্যাপতির। সত্যকার 
দেছমিলন থেকে কবি-চেতনার এই অলৌকিক মায়ারাজ্য তাই কিছু 
দুরে অবস্থিত । 


| ছয় ॥ ও 

বিরহে বিগ্যাপতির রাধা অনুভূতির কোন এক অতীব্ত্রিয় চেতন 
রাজ্যে আরোহণ করেছিল বলে অনেকের বিশ্বান। কেউ কেউ বিদ্যাপতির 
কাব্যে তো পরিষ্কার ছুটি ভিন্ন লোকই আবিষ্কার করেছেন। শ্রীশঙ্করী 
প্রসাদ বন্থ ভার “মধ্যঘুগের কৰি ও কাব্য” গ্রন্থে বলেছেন, “প্রথম স্তরে 
কবি -স্থরে কাব্য রচন| করিয়াছেন, দ্বিতীন্ন স্তরে তাহা! হইতে পৃথক তাহার 
কবিভঙ্গি। অথবা এমনও বল! যাক, প্রথম স্তরে কবি-কৃতির একটি মনো” 
তঙ্গি প্রাবান্থ লাভ ররিয়ছিল, দ্বিতীয় ঘ্যরে প্রাণভঙ্গি |” অনেকেই বিদ্যা- 
পতির কবিজীবনের আলোচনায় তার প্রেমনৃষ্ধির এই মূল পরিবর্তনকে একট। 
গুরুতর, সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ এই কবিতাগুলির 
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ভাবগভীরতাকে তক্তিপ্রাণতা বলে মনে করেছেন এবং কবির বয়োবৃদ্ধি ও 
স্ুথদু:খের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সঞ্চরকে কবি-দৃষ্টির পরিবর্তনের কারণ হিসেবে 
উল্লেখ করেছেন |* 
বিদ্যাপতির মাথ্‌রে বিরহের কতগুলি পদে তুলনামূলক কাব্যগভীরত। 
আছে। কিন্তু তাকে অভীন্দ্রিয় উপলব্ধি বা ভক্তিপ্রাণতা কোন নামেই চিহ্কিত 
কর। ঘায় না । এ কবিতাগুলিতেও কবির মনোভদ্গির প্রকাশ দহজেই চোখে 
পড়ে। কাজেই কবির কাব্যের ছুটি পৃথক ব্তর, কবির প্রেম ও জীবন-ৃষ্টির 
মৌল পরিবর্তন সম্পর্কে যে সব কথ। বলা হয় তার যথেষ্ট বস্তরভিত্তি আছে 
বলে মনে করি ন1। 
বিরহের কতকগুলি কবিতায় কবির সচেতন অলঙ্কার নির্মাণ এবং 

বুদ্ধি-বৈদদ্ধ্য অতি প্রকট । প্রাণভঙ্গির গভীর আতি বাচন চতুরতায় এখানে 
'আবরুত। 

(১) প্রেমক অস্কুর জাত আত তেল 

না! ভেল যুগল পলাশ! । 
(২) অস্কুর তপন- তাপে যদি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
(৩) জো! জন মন মাহ সে নহ দুর 
কমলিনী-বন্ধু হোয় জইসে থর ॥ 

আবার নিগ্নোঙ্ধত কবিতায় তীত্র মিলন কামনা, বিরহজনিত গভীর বেদনার 
সঙ্গে মননশীল বাক্যযোজনাও আছে-- 

পীর চন্দন উরে হার ন দেলা | 

সো অব নদী গিরি আতর ভেলা! ॥ 
বাধার বিরহবেদনা বিশ্বব্যা্ উচ্চকঠ হাহাকারে মন্দ্রিতি হয়ে কতগুলি 
কবিতার রসাস্বাদের যে উশ্ব্ষের সৃষ্টি করেছে তার অপূর্ব সৌন্দর্য অনন্ীকার্ণ 
হলেও তাঁতে ইন্জিয়াতীত রহদ্যবোধের স্পর্প নেই । বিদ্যাপতির রাধার 
গ্রভীর বেদন। কিন্তু অন্তরের অতলে তলিয়ে যাবার নয়, হৃদয়ের পাত্র উপছে 
চারপাশের জগৎ সংসার প্রকৃতিকে প্রাবিভ করার মত বিপুল ৷ বেদনারও একটা 
শ্বর্ধর দিক আছে, সেখানে সে এক! নয় বিশ্ব প্রক্কৃতির বিরাট পটভূমির 
সঙ্গে তার সংযোগ-_ 
7 ভইত্রদঙ্গে প্রথগেন্রলাখ দিত ও বিমান বিছা হ্জুষদার দম্পাদিত হিদ্যাপভি 
পদাবলী ভূমিকা (প্রীবিমাল বিহারী মজুমদার লিখিত) জষ্টব্য | 
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(১) শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগরী । 
শুন ভেল দশ দিশ| শুন ভেল সগরী || 
(২ এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। 


এ ভর বাদর মাহ ভাদৰর 
শুন্য মন্দির মোর। 

ঝাম্পি ঘন গরু- জস্তি সম্ভতি 
ভুবন ভরি বরি থস্তিয!। 

কান্ত পাছন কাম দারুণ 
সঘনে খর শর হ্তিয়। || 

কুলিশ শত শত পাত-মোদিত 
ময়র নাচত মতিয়া । 

মন্ত্র দাদুরী ডাকে ডাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিস || 


প্রকৃতির শবচিত্রের সঙ্গে রাধাব বিরহের আতিকে বুনে বুনে 
এগিয়েছেন কবি অন্থচিভেদ্য নিপুণতায় । মযূরের নৃত্য এবং বাঙের 
ডাককে তিনি সমান সম্মানে আহ্বান জানিয়েছেন। রাধার অন্তর বেদনার 
এই প্রকাশে অক্ৃত্রিমতা আছে, আছে প্রবলতা। তবুও এব এশ্বর্ধ চেতন! 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ভন্বীভূত কামদেবের সামনে কালিদাস বধিত 
বতিবিলাপকে__ ূ 
বস্থধালিঙ্গনধূদরব্জনী 
বিললাপ বিকীর্ণ মূদ্ধজা | 
এই প্রস্বর্যচেতনা কেবল বিরহের কবিতা'র নয়, মিলনের আনন্দোল্লাসেও 
অভিব্ত্ত। এই আনন্দের পেছনে কোন সমালোচক ওপলিষদিক আনন্দ- 
তত্ব আবিষ্ষীর করতে চেয়েছেন। কিন্ত সুখে কিংবা ঢ্:ঃখে-মিলনের 
আনন্দোল্লাসে কিংব। বিরহের আর্ত ক্রন্দনে, কোন তবচিস্তার দ্বার! প্রভাবাদ্বিত 
হন নি বিদ্যাপতি। এ আনন্দ প্রত্যক্ষ” সরল এবং অক্কত্রিম। এর মধ্যে 
চাতুর্ধের প্রীধান্ত নেই ঠিকই, কিন্তু কেবল মাধূর্ধও নেই । আছে অতিরিক্ত 
একটি এ্রশ্বর্য বোধ। ফলে রাধার আনন্দে বিশ্বপ্রক্কৃতির সাহচর্ধের নিমন্ত্রণ 
কোথাও অসঙ্গত মনে হনব নি-_ 
আজু মধু গেহ গেছ করি মানু 
জান্ধু মধু দেহ ছেল দেহা। 


বিদ্যাপতি ২৪৭ 


আজু বিহি মোহে অন্থকুল হোয়ল-__ 
টুটল সবহু সন্দেহ ॥ 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় কর চন্দা। 
পাচ-বাণ অব লাখ-বাণ হোউ 
মলয়-পবন বহু মন্দা || 
মননের দীপ্তি, বাক্চাতুর্দ, নাগরী স্থলভ ইন্দ্রিম ভাবনার সঙ্গে উপলব্ধির 
বিশ্ববিস্ত এই খ্রশ্বর্ষের কোন মূলগত অনৈক্য আছে বলে আমি 
মনে করি না। 
॥ সাত. ॥ 
কি্ধ অন্তত গুটি ছয়েক কবিতায় বিদ্যাপতির প্রেমবোধ যেন স্বরাজ্য 
থেকে নতৃনতর লোকের সন্ধানে হঠাৎ বাকুল হয়ে উঠেছে। এর একটি 
কবিত| নি:সংশয়ে বিদাপতির । অপরটি সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে। 
প্রথম কবিতাটির মধ্যে গঠন নৈপুণোর চরম সাফলা প্রকটিত। রাধা 
প্রিয়তম কুষ্চকে গ্রথমে আপনর প্রসাধনের সঙ্গে উপমিত করেছে-_ 
ভাথক দরপণ মাথক ফুল । 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বল ॥| 
হৃদয়ক মৃগমদ শীমক হার। 
কিন্ত তাতেও তৃপ্র না হয়ে বলাছ-__ ণপারথ্থীক পাথ”। পাখীর পাখায়ই 
তো! নীলাকাশের মুক্তি । কৃষ্ণ সেই প্রেমমুক্তির পক্ষ! কিন্ত "্মীনক 
পানি"'__জীবন বিড্রাত মুক্তির বিলাঁস নয়, মাছের কাছে জলের মত জীবনের 
অপরিহার্য 'মাধার তার কৃষ্ণ । এর মধ্যে তাবগতীরতা আছে, রূপদক্ষত। 
এবং মননদীপ্তথিরও অভাব নেই। কিন্ত তবুও অতৃপ্ি, তবুও জিজ্ঞাস! 
থেকে যায়-__তুক্গ কৈছে মাধব কহ তু মোয়।” এই 'জিজ্ঞাসা ও 
অতৃপ্তির স্থরেই ধাধ। দ্বিতীয় কবিতাটি “সখি কি পুছসি অনুভব মোয় 
তবে এই কবিত। ছুটির সাহায্যে এমন মন্তবা কর অতি সাহসের কাজ 
যে বিদ্যাপতির প্রেমচেতনায় মৌল পরিবর্তন এসেছে । বিদ্যাপতির কবি- 
জীবনের কোন বিশেষ পরিণতিও এরা হচিত করে না। ক্লাসিক সৌন্দর্য- 
সাধনার মাঝখানে কোন বিশিষ্ট মুহূর্তে করিচিত্তে এই রোমান্টিক-জিজ্ঞান! 
জেগেছে । এর ভাব ও রূপসূলা যথেষ্ট হলেও এ ক্ষণিকেরই জন্য । কবি 
আবার আপন নিজন্ব ভাববৃত্বে আবঠিত হয়েছেন । 


১৮ ।। ডীদাস || 


॥ এক ॥ 

চপ্তীদাসকে কেন্ত্র করে যে এঁতিহাসিক সন্ত] বর্তমানে তা একটা 
ব্যাসকূটের আকার ধারণ করেছে এমন কথা বলা চলে। বর্তমানে সে 
সমস্যার আলোচনা আমাদের আদৌ লক্ষ্য নয়। তবুও চণ্তীদাসের কবি- 
প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অন্তত তার রচিত কবিতাগ্ুলির একটা 
মোটামুটি হদিশ পাওয়া প্রয়োজন। অথচ প্রীচীন বাঁ অর্ধাচীন কোন 
সংকলন গ্রন্থ থেকে চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত কবিতাগুলির সাহায্যে কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছানই সম্ভব নয়। অর্থাৎ সাহিত্য সৌন্দর্যের সন্ধানী চণ্ডীদাসের 
পদের কোন সন্কলনের উপরই নির্ভর করতে পারেন না । কিন্ত বিদ্যাপতি 
জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের কোন কোন কবিত৷ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ 
থাকলেও তাদের সম্পর্কে এ জাতীয় সমন্থা। দেখ! যায় না। গবেষকদের 
সেই অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধি যে কত বিলঘ্িত হবে আজ তা নিশ্চয় করে 
বলার উপান্ন নেই । নবতর বস্তবগ্রমাণ না মিললে এ বিষষে গ্রহণযোগ্য 
কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো! যাবে না। কিন্তু প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতি কবি 
চণ্তীদাসের কাব্য জিজ্ঞাসার শ্বরূপ সেই গবেষণার চরম ফলাফলের জন্য 
অপেক্ষা! করে থাকতে পারে না এবং থাকেও নি। 

এ বিষয়ে আমাদের অভিমত হুত্রাকারে বলা যায় £ (১) বড়, চণ্তীদাস 
ও পদকর্তা চণ্তীদাস এক ব্যক্তি নন। 

(২) পদকর্তা চণ্তীদাস চৈতন্ পূর্ববর্তী কি পরবর্তী সে বিষয়ে 
রায় না দিয়েও বলা যায় চৈতত্গ্রবতিত ধর্ান্দোলনের সঙ্গে তিনি আদৌ 
সম্পকিত ছিলেন ন|। 

(৩) সম্ভবত চন্তীদাস সহজিয়া 'ছিলেন। অবশ্থ কার লেখ! নয় 
এমন ক্ষুত্রপ্রাণ বহু সহজিয়া কবির কবিতা! তার নামে চলে গেছে। 

(৪) চত্ডীদাস থ্যাতানাম/ কবি ছিলেন। পরবর্তী ক্ষুদ্র ও মাঝাৰি 


চণ্ডাদাস ২৪৪ 


কবিদের তাই এই নামটি গ্রহণ করে তীর পূর্বধ্যাতি আতাসাতের কামনা ও 
চেষ্টা থাক। অসম্ভব নষ। 

ফলে চণ্ডীদাস লেখেন নি বা কল্পনা কবেন নি এমন বহু কবিতায় 
তার ভাগ্ডার পূর্ণ। কিন্ত এসমন্ত কবিতা! সামগ্রীক ভাবে গ্রহণ করলে 
তার প্রতিভার ও জীবন জিজ্ঞাসার কোন সত্যন্ব্পই প্রকাশিত হয় না। 
চণ্তীদাসের নামে সঙ্কলিত নিমোক্ত পর্যায়গুলিতে যে টার লেখা সামান্তত 
নেই একথা জোব করে বলা যায়; দানলীলা, নৌকাধিলাস, বন-বিছার, 
ধেনুহরণ, মা. যশোদা, রাইরাজ।, যুগল-মিলন, নবনাবীকুঞ্জর, গো-চারণ, 
অক্রুর সংবাদ, মথ,র! যাত্রা, ব্রজবিলাপ, স্বল সংবাদ, ব্রজনারীর খেদ, 
কুক্তামিলন, কংসবধ প্রভৃতি । ভাগবতের ঘটনা ও বৈষ্ণব পালাগানের 
অনুসরণে এ জাতীয় কবিতাগুলির হ্বষ্টি। চত্ত্ীদাসের কবিপ্রতিভা মুলত 
গীতিধর্মী বলে এ জাতীয় রসহীন, গভীরতাহীন, বলা যাষ প্রাণের আকুলতার 
স্পর্শহীন কবিতা রচন! অসম্ভব বলেই মনে হয়। 

সহজিয্ন! হিসেবে চণ্ডীদাসেব খ্যাতি এতই ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত 
ঘে এব ভিত্তিতে কিছু সত্যত। আছে বলেই মনে হয়। অবশ্ত পরবর্তী বৈষ্ণব 
সহভিযাগণ কুষ্খদাস কবিরাজ থেকে স্থুরু কবে জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রমুখ 
অনেককেই সহজিষা সাধক বলে দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু চণ্ডীদাস সম্পর্কে 
তাদের দাবীতে জনসাধারণের বিশ্বাস ও সমর্থন ছিল। চগ্ীদাসকে কেন্ত্র 
করে নান! কি্বদন্তীব জন্মও হয়েছিল এই একই কারণে । স্ুত্তরাং নিঃমংশয়িত 
প্রমাণের অভাবে চণ্ীদাসের সহজিয়াত্ব অন্ীকাব কর! যায় না। তবে 
এ বিষঘে চগ্ডীদাসের পাঠককে সচেতন থাকতে হবে যে সহজিয়া! ধরণের যত 
কবিতা চ'গীদাসের নামে প্রটলিত আছে তার অধিকাংশই তার লেখা নয়। 
পরবর্তী বু সাধারণ-ত্তরের রচন1| চণ্তীদাসের নামেব সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
হয়েছে_ একটু সতর্ক পাঠকের তা৷ দৃষ্টি এড়াবে না । 

পূর্বরাগ-মন্রুরাগ পর্যাষে চণ্তীদাসের কবিপ্রতিভার যে পরিচয় মিলবে 
তাত্তার কবিআত্মার যে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে তার ক্ষীণতম চিহ্নমাত্র 
এই পদগুলিতে নেই । এগুলি শুক্ষ তন্ব-বিবৃতি। সে তত্বের মধ্যে বৈষব 
সহজিয়া মতানুসারে প্রেমরহস্য বণিত হয়েছে, কিন্ত কাব্যোপলন্ধির প্রকাশ 
ঘটে নি। অধিকাংশ পদের ভাষাই এমন হ্ে্য়োলীপূর্ণ বে সাধকসম্প্রদায়ের 
বাইরে তার প্রায় কোন আবেদনই নেই । উদাহরণ হিসেবে ছুটি মাত্র 
কবিতার উল্লেখ করব। 


২৫ 


আবার__- 
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মরম কহিতে ধরম না! রয় 
নাহি বেদবিধি রস । 

সতী যে হইবে আখুনি থাইবে 
ল। হবে অন্যের বশ॥ 

যে জন ঘুবতী কুলবতী সতী 
সুশীল স্থমতি যার। 

হৃদয় মাঝারে নায়ক লুকায়ে 
ভবনদী হয় পার ॥ 

কুলটা হইবে কুল ন! ছাড়িবে 
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি | 

পাইয়া কাম রতি হবে অন্য পতি 
তাহাতে বলাব সতী ॥ 

বান না করিব জল ন ছু'ইব 
আলাইয়! মাথার কেশ। 

সমুদ্রে পশিব নীরে না চিতিব 
নাহি স্বথ দুঃথ ক্লেশ।। 

যাইবি দক্ষিণে থাকিবি পশ্চিমে 
বলিবি পূরব মুখে । 

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি 
থাকিবি মনের সুখে ।। 

গোপন পিরীতি "গোপনে বাখিবি 
সাধিবি মনের কাজ । 

সাপের মুখেতে ডেকেরে নাচাবি 
তবে ত রসিক রাজ ॥। 

যে জন চতুর স্থমের-শিখর 
সুতাক্্ গাথিতে পারে । 

মাকসার জালে মাতঙ্গ বাধিলে 
এ রস মিলায়ে তারে ॥। 


কামের মধ্য দিয়ে তাত্বিক সহঙ্গ প্রেমের উপলদ্ধির বিশ্ুদ্ধতায় বে পৌঁছুতে 
পারে তার মাহাত্ম্য কীতিত হয়েছে প্রথম কবিতায়। দ্বিতীয় কবিতায় গৃহ 
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সাধন পদ্ধতির কথা হেয়া্লী ভাষায় বমিত। সহজ সাধকের কাছে সাধ্যবস্তর 
'অন্থভব এবং সাধন রীতির ব্যাখ্যান হিসেবে কবিতা ছুটি মূল্যবান। কিন্ত 
সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছ এদের ভাব ও ভাষ! কিছু কৌতুক জাগাতে 
পারে, কাব্যবোধ নয়৷ 

এ শুরের কবিতা চণ্তীদানের রচনা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না । 


॥ ছুই ॥ 
চস্তীদাসেব কবিতা পর্যায়ে ভাগ করতে গিয়ে পরবর্তা কীর্তনিষা ও 
সংকলকগশ বিপদ্দে পড়েছেন। বেৈষ্ঞবীয় বসতত্বেব সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে 
এতে বৈলক্ষণ ধবা! পড়বে সহজেই । পূর্যরাগের নায্সিকায় পূর্বরাগের ভাব 
বড় নেই, মাথুবে বিরছেব বেদনার আতির অভাব, অভিদারের কবিতায়ও 
প্রাণ-ফাট। হাহাকার । পাঠকের অত্যন্ত ধাবণাকে এ কবিতা! বিপর্যস্ত করে 
দেষ। কারণ প্রেম-জিজ্ঞাসার এমন একটা গভীব স্তরে চণ্তীদাল 'অবতবণ 
করেছিলেন যেখানে বাইরের অবস্থাগত পর্যায়ভেদ তুচ্ছ হয়ে যাষ। 
পূর্বরাগের নায়িকাব মধ্যে লঙ্জা ও সঙ্কোচ মিশ্রিত যে তৃষ্ণা, নব- 
পবিচয়ের আকম্মিক চিত্তোদ্ধেদজাত যে চাঞ্চলা প্রত্যাশিত চণ্ীদাসের 
নিব্রোদ্ধ-ত কবিতায় তা চমৎকার ধর] পড়েছে ঠিকই-_ 
ঘরেব বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আইসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 
কদম্ব-কাননে চায।। 
" রাই এমন কেন বা হেল। 
গুরু ভ্বরজন ভয় নাহি মন 
কোথা বা কি দেব পাইল ॥। 
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল 
সম্বরণ নাহি করে। 
বসি থাকি থাকি উঠযে চমকি 
ভূষণ খসাঞ! পরে ॥ 
তবুও কিশোরীর এ চাঞ্চল্যেরমধ্যে ঘে আত্মহার! ভাবটুকু কবি সঞ্চারিত 
করেছেন । বসন-অঞ্চল আর ভূষণ খসে পড়ার মধ্যে বিদ্যাপতিতে বয়ঃসন্ধির 
কবিতায় ত। কখনও মিলবে না। বিশেষ ভাবে লক্ষী ঘে এই কিশোরী 
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বালিক! কিন্ত চণ্ডীদাসের রাধা নয়-_পূর্যরাগ পর্যায়েও নয়, সে পরিপূর্ণ 
যুব্তী। কযেকটি কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের রাধার চবিত্র ও 
প্রেমজিজ্ঞাসার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে । 

প্রথমেই কবির অতিথ্যাত “সই কেব। শুনাইপ শ্যাম নাম” কবিতাটির 
উল্লেখ করব। শ্রামের নাম মাত্র শুনে রাধা অতি গভীর প্রেমান্ভূতির রাজ্যে 
প্রবেশ করেছে । ব্যাধ্যাত। বলছেন, “সামান্ত নায়ক-নায়িকার নাম গুশিয়া 
প্রেম উৎপ্ হয় ন|। দ্বিতীয়ত: নামের মাধূর্_ ইহাও ভগবৎ-প্রেমের 
লক্ষণ। তৃতীয়ত নাম-জপ (মন্তরস্ত স্থুলঘুচ্চারো জপং )-- ইহাও 
ভগবৎ্প্রেম ভিন্ন অন্ত কিছু বুঝায় না|” [কলিকাতা বিহ্ববিদ্যালর 
প্রকাশিত «বৈষ্ণব পদাবলী””র পাদটীক। ] বৈষ্ণব কবিতাকে মানবিক 
উপলদ্ধি-অন্ভূতির কাব্যরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা না করলে ভক্তিতত্বের অহ্থসন্ধানেব 
একটি প্রকই প্রমাণ এথানে মিলবে । এই কবিকে অনেক চৈতন্ত-পূর্যবর্তী 
বলে স্বীকার করেও চৈতগ্থপ্রবতিত নামগানের পূর্য চিহু এর মধ্যে আবিষ্কার 
করেছেন। অথচ কবিতাটির দৌন্দর্যান্থাদে এই লব ব্যাথা! ও আবিষ্কার 
বাধারই হৃটটি করে। বঙ্ষিমচন্ত্রের “ছর্গেশনন্দিনী” উপস্তাসের নাধিকা 
প্রিয়তম জগৎসিংহের নাম জপ করেছে__তাঁতে তার প্রেম ভাগবত রাজো 
নির্ধাসিত হয় নি। আর নাম শুনে প্রেম উৎপন্ন হবার কথ। এ কবিতার 
গুরত্বপূর্ণ অংশ নয়। কারণ কৃষ্ণের সঙ্গে রাধায় পূর্যে সাক্ষাৎ হয় নি এমন 
কথ কৃবিতাষ নেই । কবি বলেছেন-__ 

নাম-পরতাপে যার ্রছন করল গো! 
অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 

রাধা বলে নি, যার নামের এত প্রতাপ, তাকে চোখে দেখলে ন। জানি কি 
হবে? কাজেই কবিতাটির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে এমন কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত 
হওয়া যাঘ না যাতে এর আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হয়। 

আসলে চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম বস্তবোধের রাজ্যে ভ্রমণ করে না। 
বস্তন্ূপ ইন্দ্রিয়চৃতূতির অভীত এক গভীর রহশ্তয লোকে তার চিত্তের নিত্য 
গরিব্রম] । এজগ্ধ অনেকেই চণ্তীদাসের প্রেমের মানবিক রূপ গ্রাহ করতে 
চান না। যেন যেখানেই প্রেমের স্থুল নেহধর্ধ প্রকাশিত সেখানেই ত৷ 
মানবের, আর যেখানে তার হু্ম চিত্তধর্ণ দ্বেছবোধকে অতিক্রম করে যাস্ব 
সেথানে ত। দৈবী সামগ্রী-_এইরূপ একটি ধারণা সমালোচকদের মধ্যে প্রচলিত 
থাকার ফলেই এসব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যানের দিকে একটি অতি- 
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প্রবণত লক্ষ্য কর! যায়। 

আবার বিখ্যাত “রাধার কি চৈল অন্তরে ব্যথা” কবিতার ব্যাখ্যাতার 
মতে, “এই পদে চশ্তীদাদ বাধার পূর্তরাগের ঘে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন 
মহাপ্রভুর জীবনে অনেকট1 সেইরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।* এই মত 
চৈতন্তজীবনীকারগণ কর্তৃক সমধিত। কিন্তু এথেকে নিম্নোক্ত আধ্যাত্মিক 
এবং অলৌকিক সিক্কাস্তে পৌছানে। অসম্ভব এবং কবিতা-বিচারে অপ্রয়োজনীয়, 
“এই নকল পদে চণ্তীদাস মহাপ্রভুর আগমনী গান করিয়াছেন" । 

এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার কিছুট! প্রয়োজন ছিল) চণ্ীদাসকে 
কেন্ত্র করে তক্তিধর্মের ব্যাখ্যান যে ভাবে প্রবাহিত তাতে তার কবিতার 
সৌন্দর্যস্বর্ূপ প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ পদকর্তা চণ্ডীদাসকে আমর! 
অনেকেই চৈতন্থপূর্যবর্তী বা চৈতন্কপ্রবতিত গৌডীয বৈষ্ণব ধর্সের সঙ্গে 
অদস্পৃত্ত কবি বলে মনে করি। বৈষ্ণবীয় রসপর্ধাযের লঙ্গে যে তার আদৌ 
পরিচম ছিল না, তার কবিতাগুলি তা সহজেই প্রমাণ করে। চণীদাসেব 
কবিতাগুলি রপধায়ে বিশ্বান্ত করতে গিয়ে যে ভাববিপর্যয়ে পড়তে হয তা 
লক্ষণীয়। আর চণ্তীদাস যদি সহজিয়া! মতাবলম্বী' হন তবুও তার অবদান 
প্রেমান্ুহতির অতি নিগুঢ অন্তমুখীনতার দিকে_-মন্ান্ন নয়। সহ্জিয়ার| 
সহজ পথের পথিক । তাদের প্রেম অস্তরেব অতি গভীর লোকে বাস করে । 
কিন্তু তার সরল সহজ প্রাণময় মৃত্তি কেবল অন্ুভববেদ্য, বুদ্ধিগম্য নয়। 
বাইরেব বস্তর্ূপে নধ, অন্তরের একাকীত্বে এ প্রেম বহমান । চণ্তীদাস মূলত 
কবিপ্রাণের অধিকারী ছিলেন বলেই সহজিয়া! তথ্ববিবৃতিকে প্রকাশ করার 
দাখিত্ব গ্রহণ করেন নি। সেই সাঁধনতব্বের মধ্য থেকে আপন কবিগ্রাণ 
একটি সুগভীর প্রেমদৃষ্টি আযত্ত করায় প্রেরণা লাত করেছে। 


চত্তীদাসের কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিচারে প্রথমেই ছুটি কথ। ন্মর্তব্য। 
কবি তাব স্থষ্ট রাধাকে আপন আত্মার প্রতিফলন হিসেবে গড়েছেন । রাধাব 
ভাবান্তৃতিকে দূরে দাড়িয়ে নিরাসক্ত দর্শকের (বা আটিষ্টের ) দৃষ্টিতে দেখ 
ও রূপবিদ্ধ কর! তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ তিনি আপন কবিসত্তাকে 
রাধার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছেন। বাঁধার ক্রন্দনে চণ্তীদাদের ব্যক্তিঅন্ুতৃতি 
ও প্রেম-জিজ্ঞাসার আতি বঙ্কার তোলে । এই অর্থেই চণ্ীদাসের কবিতার 
1775 ধর্ম সার্থক । 

দ্বিতীয়ত চণ্তীদাস অতিকমাত্রান়্ 6200610781। অন্ুভৃতির রঙান্নতি 
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তার কবিতার প্রাণ। বুদ্ধির দীপ্তির অপেক্ষা তিনি রাখেন ন!, যুক্তির 
ক্রম তার কবিতায় মেলে না। প্রেম-উপলব্ধির পর্যায় তাঁর চেতনান্ন ভাবের 
প্লাবনে বিপর্ধস্ত। এই ভাবপ্রবণতা আবার অতিমাত্রায় কোমল এবং 
স্পর্শকাতব, একাস্ত করুণ এবং বাংলার জলভরা শ্যামল মেঘের সঙ্গেই তুননীঘু। 


আবার পূর্ধবাগ পর্যাযের কবিতাব কথায় আস! যাক । চণ্ডীদাসের 

বাধাকে আমবা প্রগাড় যৌবনা বলেছি । তব যৌবনধর্কে আমি চশ্তীদাসের 
এপর্যাযেব কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি। সে যোগিনা 
হঘে যেতে চায় একথ| ঠিক। কিন্তু এ যোগিনীর পরিধানে ত্যাগ-ধূনব 
গৈরিক, প্রেমরক্তিম বস্ত্র (রাঙ্গাবাস )। কাজেই যে- 

বিবতি আহাবে রাঙ্গাবাস পরে 

যেমত যোগিনী পার! । 

সে যে প্রেমযোগিনী তাতে সন্দেহ কি? চগ্ড"্দাসের বাধা আপনার-_ 

এলাইয়! বেণী ফুলেব গাথনি 

দেখযে খসাষে চুলি । 
অবেণীবন্ধ আকুল কষ্ণকেশের পটভূমিতে স্থাপিত এই নাবীব যৌবনধর্মে 
সন্দেহ নেই। এই প্রত্যয চণ্তীদাসের রাধাকে সন্গ্যাসের ধুসর পটভূমি থেকে 
যৌবনের বর্ণাঢা রাজ্যে নামিয়ে আনবে । 
কিন্ত বাধার যৌবনধর্ম দেহধর্মে ইন্দিক্নবোধে পর্যবসিত নয়। রাধার 

ইত্ছ্রিষবোধ গভীরতম প্র প্রত্যয়ের মধ্যে আত্মহাব।-_ 

এ ছাঁৰ রসন। মোব হইল কি বাম রে। 

যার নাম নাহি লই লয় তার নামরে ॥ 

এ ছার রসন! মুই ঘত করু বন্ধ। 

তবু ত দারুণ নাস! পায় শ্াম-গন্ধ | 

সেনা কথা না গুনিব করি অন্থমান। 

পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান || 

ধিক রহ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব । 

সদ! সে কালিয়া কান হয় অনুভব ॥ 
ইন্িয়-ছবারের স্বাভাবিক অন্ুভব-বৃত্তি আজ রুদ্ধ, কেবল একটি মাত্র কেন্থীয় 
উপলব্ধির দিকে তার ক্রতগতি যাত্র।। একেই কবি বলেছেন “আমার 
বাছির ছুয়ারে কপাট লেগেছে ভিত্তর ছুয়ার খোলা | রূপর্স বণ গন্ধ 
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স্পর্শের এই বস্ত্রগৎ, এর বিচিত্র সৌন্দর্য ভাই চণ্ডীদাসের কবি কল্পনাকে 
আদৌ আকর্ষণ করেনি। কারণ এদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । 
চেতন-কেন্দ্রের বে ত্তরে বর্ণের অনুভূতি, বেখাব বোধ, রসের আম্মাদ, স্পর্শেব 
রোমাঞ্চ সে স্তরগুলি শ্বধর্ম থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, লক্ষ্য না হয়ে উপলক্ষে 
পরিণত হুয়েছিল। ইন্দ্রিয় জগতে এবাই ছিল এত কাল পথের শেষে, এবার 
এরাই পথ হক্ষে দাড়াল, আর সব পথেব একটাই শেষ_মে একটা বিচিত্র 


অন্তভৃতি, তার নাম কৃষ্ণ । 
এ কৃষ্ণ কি বূপধারী ? কৃষ্ণের বূপবর্ণনার যে মুদ্িমেষ দুএকটি কবিতা 


চণ্ডীদাসের আছে তার মামুলি প্রাণহীনতার কারণই হল, কৃষ্ণ সম্পর্কে 
চণ্তীদাসের ধাবণা । কৃষ্ণ তে! রক্ত মাংসেব মানুষ নয়, অপ্রাকৃত ্রসম্বব্ূপ”ও 
নয়। এ রোমার্টিক কবি কল্পনার একটা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য আর অনন্ত প্রেমের 
কুহেনি-আচ্ছন্ধ রেখাহীন চেতনা । রাখ কিংবা চণ্ডীদাস এদের কামন। 
বাসন। আতি আদশেব তিল তিল কল্পনার সমগ্ধযে এই কৃষ্ণের নিশ্নিতি। তাই 
সেরূপ নঘ, কেবল নাম । সেষযে মানস পুরুষ। রূপ তাকে সীমাবদ্ধ করে 
দেষ, স্পষ্ট কবে ভোলে, কল্পনার অবকাশটুকুকেও রুদ্ধ করে। কিন্তু একটি 
নামের সংকেত- সে তে বাধাহীন, কল্পনার কত বিচিত্র রাজ্যোর সে পথ- 
নিদেশি কবে । কত গভীর তৃষ্ণাকে সে আকুদ করে তোলে । তাই রাধ' 
নাম শুনেই জপ কবে, জপ কবজে করতে আপনাকে হারিয়ে ফেলে, আগন 
কষ্পানার মাধুর্যে কষেকটি শব্দসমষ্টিকে মধুব করে তোলে 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম। 
কানের ভিতন্র দিয়া মরমে পশিল গো 
আ্যকুল কবিল মোর প্রাণ ॥ 
ন! জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো 
বদন ছাঁড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো 
কেমনে পাইব সই তাবে ॥ 
লক্ষণীয় এই নাম «শ্যাম” কৃষ্ণ নয়। শব্ধ নির্যাচনের এই একটি উদ্দাহরণই 
যেন চণ্তীদাসের সাবলীল আপাত অচেতন কিন্তু গভীর নিপুণ বচনাক্ষমতার 
পরিচয় দিচ্ছে। শ্যাম শব্টি যে কোমল সরস প্রাণময় বর্ণ সম্পাতে চিত্তকে 
মাধূর্ঘ রসে সিঞ্চিত করে কৃষ্ণ শবাটি তা পারে না। 
আবার যার নামের প্রতাপ এতই শক্তিশাঙ্দী তার অঙ্গের স্পর্শের 
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জন্ত কি আকুতি? অঙ্গহীনের অঙগস্পর্শের জন্যই যেন এই গভীর আকুতি 
কামনার এই অতি-প্রবলতাই ষেন এর বাধতার ইঙ্গিতবাহী। 


চত্তীদাসের রাধার প্রণয়-অন্লভূতিতে এতই হৃদয়-প্রাধান্ত যে বস্তর 
ইঞঙ্জিতই তার পক্ষে যথেষ্ট, বস্তর ইন্দিয়গময রূপের প্রতি তার আকর্ষণ নেই। 
তাইনে কৃষ্ণের সন্ধানে আপনার কালো কেশের গভীর অন্ধকারে কখনও 
ডুবে যায়; কথনও-- 
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ-পানে 
কি কহে দুহাত তুলি ॥ 
এক দিঠ করি মযূর-ময়.বী__ 
ক করে নিরীক্ষণে । 
মেঘের সজল শ্যামল ধূসর বর্ণ, ময়ূর মযুরীর কণ্ঠের উজ্জ্বল চাকচিক্য অথবা 
কালে। চুলের অরণা- এদের বস্তগত বিভিন্নতা দিগন্ত বিস্তৃত; কিন্তু একটা 
ভাবের স্পর্শে এদের মধ্যে গভীর সামীপ্যবোধ জন্মাতে কবির সার্থকতা তার 
রূপদক্ষতারই পরিচয় বহন করে। কৃষ্ণের সঙ্গে এদের বর্ণগত নৈকট্য বড 
কথা নয়, বড় হয়ে উঠেছে এলোচুলে যৌবনের গভীর ব্যাকুলতা, মেঘে 
দেঘে নুদৃূর 'অসীমাকুতি, শিখীকণের শ্নিগ্ধ মধুর ওজ্জল্যে কামনার “শ্যাম 
বহি শিখ” $ এই ব্যাকুল অনীমদ্যোতনা ও কামনার বর্ণ বিচ্ছুরণেই তার 
কৃষ্ণকল্পন। অন্তরে দ্ধপ নেয়। পদকর্ত। চণ্ীদাস রূপান্ধ ছিলেন না, বস্তবরূীপের 
অন্তরে হুমম ও গভীর ভাবানুভৃতির ব্যঞ্জন| স্থষ্টিতে তিনি সার্থক । 
বস্তর্ূপের অতীত ইন্দ্রিয়োর্ধ কৃষ্কমুখধীত। প্রকাশ পেয়েছে কবির 
আরও একাধিক কবিতায় ॥। যেমন - পু 
কাল জল ঢালিতে সই কাল পড়ে মনে। 
নিরবধি দেখি কাল। শয়নে স্বপনে ॥ 
কাল কেশ এলাইয়া, বেশ নাহি করি। 
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি'॥ 
কালে! তো সব রঙের অভাব নয়। সমস্ত বর্ণবোধের উর্ধে । এই কালো 
রঙের অসীম ব্যাপ্তি ও অতলাস্ত গভীরতায় বাইরের বস্তবোধের তুচ্ছ 
পার্থক্য ও সামান্য সীমারেখা এখানে একট! বিরাট মহৎ ও সমুন্দত উপলব্ধির 
মধ্যে একাকার হয়ে যায়। 
রই যার কৃষ্*চেতন! তার পূর্বরাগের অনুভাবনায় চিরবিরহিননী নারীর 
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শাশ্বত ভ্রন্দন-ধ্থনি শোনা যাবে এটাই স্বাভাবিক । সে আস্ম-অন্ুভূতির 


এমন রাজ্যের অধিবাসী যেখানে “নুখ-হুঃখ ছুটি ভাই” ৷ তাই পূর্যরাগেই 
মাথবের ক্রন্দন, আব মথুরাপ্রবাসের সম্ভাবনায় রাধার বিপরীতধর্মী 
বিশ্বয়কর উক্তি _ 


তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুব বাইবেন 
নে কথা ত কতৃ শুনি নাই ॥ 

হিয়াব মাঝারে মোব এ ঘর মঙ্গির গো 
রতন-পালক্ক বিছা আছে। 

অনুরাগের তুলিকায় বিছানা হয়্যাছে গো 
শ্যাম্চাদ ঘুযায়্যা রয়েছে ॥ 

তোমবা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 
কোন্‌ পথে বধূ পলাইবে | 

এ বুক চিবিষ! ঘবে বাহির কবিব গে 


তবে ত শ্যাম মধুপুবে যাবে ॥ 
আসলে বাধার অন্তবেই তে। শ্যামেব অবস্থিতি। কল্পনাব-কামনাব রঙে রসে 
তাব দেহনির্নাণ। তাই তো তাৰ কোন বস্তসত্তা নেই। তাকে কেবল 
চাওয! যায়, বিশ্বেব ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে তাকে অনুসন্ধান কব যায়, তাকে একের 
মানবন্ধপে ধরা যাষ না । যে সবচেষে বেশি অস্তরেব সেই সব চেয়ে বেশি 
আষত্তের অতীত । তাই গভীব আলিঙ্গনে 
দই কোরে ছুহ' কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
নিখিলের রূপ থেকে অরূপেব দিকে চিবন্তন নৌন্দর্ঘ ও প্রেমকামনার ও 
বিবহের এই স্থৃতীব্র স্ুুগন্পীর আন্তি চণ্ডীদাসেব কবিতার শ্রে্ঠ সম্পদ । 
তাই বাধা বলে_- 
আইস আইস বন্ধুআইস আধতআ্মাচরে বৈস 
নযান ভরিয়া তোমা দেখি। 
অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল কবিয়ে আখি ॥ 
কিন্ত কেবল নাম শুনে আব তাকে ঘিরে অজ কল্পনার ইন্দ্রধ্গ রচনা কবে 
দিন গেল, নিজেব কালে। চুলেব অবণ্যে পথ হারাল রাধা, এই নয়ন তরে 
দেখ আর হল না । চণ্তীদাসের তাই রূপরচনা আর হল না| রাধা বলছে__. 
বদ্দ আরকি ছাড়িয়া! দিব। 


২৫৮ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দ্থ জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ 
সেইখানে লঞ। থোব ॥ 
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধ রাখিব 
পূরাব মনের সাধ। 
যদি গুরুজন ভিজ্ঞাসে বলিব 
পর্যাছি কাল! পাটের জাদ ॥ 
সে কোন ৃষ্টির আদি প্রভাতে অথবা ম্ৃতির অতীত রোমান্মেব 
রাজ্যে যখন কল্পন! বাস্তব মিশে ছিল একাকার, যখন চাওয়া-পাওযাক় 
কোন ভেদ ছিল না, সেই কামনার কল্পিত কাম স্বর্গ থেকে আজ আমরা 
চিরকালের ভন্য নির্যাসিত। তাই রাধা স্বপ্পে মাঝে মাঝে মনে মনে 
ভাবে-_হিয়ার মধ্যে শ্যামাদ ঘুমিয়ে আছে। 
চত্তীদীসেত্ধ রাধায় তাই কী গভীর ব্যাকুলতা ! 


॥ তিন ॥ 
চণ্ীদাসের অপর কতকগুলি কবিতায় রোমান্টিক সৌন্দধষ্ণা ও তঙ্জাত 

ব্যর্থতার আকুল আতি নয়, বাঙালী নারী হৃদয়ের অতি কক্ষণ ক্রন্দন ধ্বনিত 
হয়েছে। সমাজ সংসারের নিন্দা ও ধিকারকে অবহেল। করে কেবল প্রাণের, 
প্রেমের আকর্ষণে যে রাধা ঘর ছেড়েছিল, প্রিয়তম কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার 
বেদন৷ তার পক্ষে নিদ্যরুণ । অবশ্য এই প্রত্যাখ্যানজনিত বেদনায় রোমান্টিক 
সৌনীর্-বিরহের অতি গভীর স্থর অনেকখানি মিশে গেছে । বিশেষ করে এদেব 
প্রকাশভরঙ্গির সরল অথচ হৃদয়বিদারক ভঙ্গি এ কাব্যগুলিকেও সামান্যতার 
অনেক উধন্তরে স্থাপন করেছে। 
রাধা বলছে 

কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 

অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোম! হেন ॥ 

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈহু ঘর । 

পর কৈগ্ু আপন, আপন কৈন্ু পর ॥ 

রাতি কৈম্থ দিবস, দিবস কৈনু রাতি। 

বুঝিতে নারিহথ বন্ধ তোমার পিরীতি ॥ 

কোন্‌ বিধি সিরজিল সোতের শে'ওলি। 

এমন ব্যধিত নাই ডাকি বন্ধু বলি || 


চও্ীীদ!স ২৪৯ 


বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 
মবিব তোমার আগে দীড়াইয়! রও || 
এ বেদনা নাবীর--বিশেষ করে বাংল! দেশের ভাবগ্রবণ নারীসত্তার একান্ত 
আপন অনুভূতি । কৃষ্ণ একে বুঝবে কি করে? তাই রাধার হদয়-মন্থনজাত 
অভিশাপ-_ 
মরিষ। হইব শ্ীনন্দের নন্দন 
তোমাবে করিব রাধা । 
তবেই কৃষ্ণ বুঝতে পাববে “পিবীতি কেমন জালা ” | 
এই কবিতাগুলিব বদাস্বাদ কিন্তু দেশ কাল নিরপেক্ষ নয়। বাংলা 
দেশেব পবিপ্রেক্ষিতে অবৈধ প্রীয়েব তীব হৃদয়প্রবশতা বাঙালী নারীর 
ভাবপ্রবণ কোমল চিত্তবৃত্তিব্ সঙ্গে বিজড়িত হযে এর চেতনাব আকাশ 
নির্মাণ কবেছে। অপরের প্রেমে যে গৃহসংসার তুচ্ছ করেছে অথচ এ যুগের 
বাক্তিবুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ হয নি, ভাবাকুলতাষ দ্রবীভূত হয়ে আছে, প্রিক্সতমের 
ব্যবভাবে যখন তাব মনে আক্ষেপ জাণে, সংশষ আমে তখন আপন মৃত্যু 
কানা ছাড়। তাব মুখে ভাষ। থাকে না। আব যখন সে সতাই প্রত্যাখ্যাত 
হয, বখন কৃঞ্ণ মথ,বাষ চলে যায় তখনও তার গুমবানে। ক্রন্দন বাইরে প্রকাশিত 
হয না। দীর্ঘকাল পবে দেখ! হলে শুধু বলে _ 
ছুখিনীব দিন খেতে গেল । 
মধুবা নগবে ছিলে ত ভাল ॥। 
এখানে ব্যঙ্গ-ভসনাব আল! নেই, আর নেই বলেই এই কয়টি কথাব চারপাশে 
না বল! অসংখ্য নেদনার্র কথা, বুকেব বক্ত নিংডানে! দীর্ঘশ্বান শোন। যায়। 
॥ চার ॥ 
চও্ীীদামেব নিবেদন পর্যায়ে কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবকল্পনার বাহন্‌। 
বাধাব আত্মনিবেদনমূলক এই কবিতাগুলির মধ্যে সমস্ত দেহ-মন-প্রাণকে 
সম্পূর্ণভাবে সপে দেবাব আন্তরিক স্সবটি চমতকার বেজেছে। উদাহরণ 
হিলেবে ছুটি কিতাব উল্লেখ করব-_- 
১। বধুকি আর বলিব আমি । 


জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি । 
ঠোমাব চরণে আমার পরাণে 


বাধিল প্রেমের ফানি । 


২৬ প্রাচীন কাব্য £ সৌন্দর্য রিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


সব সমপিয়! একমন হৈয়! 
নিশ্চয় হইলাম দাসী || 
২। বধূতৃমি সে আমার গ্রাণ। 
দেহ মনন জাদি তোমারে সপেছি 
কুল শীল জাতি মান।। 

আন্তিকতায় পরিপূর্ণ,এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণের যে সুগভীর আকুলতা' 
প্রকাশিত হয়েছে তা চণ্তীদাসের কবি ক্ষমতীরই উপযুক্ত । ভাষা এত 
সহজ বলেই এত মর্ম্পশা। অলঙ্করণের চেষ্ট! মাত্র নেই বলেই এর আবেদন 
যেন অভ্রান্ত এবং অন্ভূতির মর্মমূলকে বেদনার তীত্রতার মধ্যে জাগরিত করে। 

কিন্ত আত্মনিবেদনের এই স্থতীত্র কামনা কেন? কোথাও বিন্দুমাত্র 
ফাক নেই-__ফা€্কর তে! কথাই ওঠে না। তিল তুলশী দিয়ে সব কিছু 
নি:শেষে অর্পণ করার মধ্যে একালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের সমর্থন মিলে 
না ঠিকই, কিন্ত অন্ততর একটি অতৃপ্ত পিপাসার গুফ ক সিক্ত করার কামনা 
প্রকাশিত হয়। কামনা এত অতৃপ্ত বলেই আত্মনিবেদন এত নিশ্ছিদ্র। 
যাকে কোনকাঁলে পাওয়া যাবে ন! তার কাছেই সম্পূর্ণ করে আপনাকে স'পে 
দেওয়া । এ ছাড়। চণ্ডীদাসের রাখার আর কোন্‌ পরিণতি সম্ভব? অধরাব 
পিছনে নিরুদ্দেশ যাত্রায় কণ্টকক্ষত পদ বখন একান্ত ক্রান্ত তখন তাকে ধরার 
আশা ছেড়ে দিয়ে তার কাছে আপনি ধরা দেওয়াই শ্রেয়। রাধা সেই পস্থাই 
গ্রহণ করেছে । 

হৃদম-রক্তরঞ্রিত রাঙা বাদ পরে প্রেম-যোগিনী রাধার ঘাত্রা সমাপ্ত হল 
আত্মনিবেনে এসে । 


৭৭১ 1 জ্ঞানদাস | 


| এক ॥ 

চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের মধ্ো জ্ঞানদাস বিশিষ্ট । বাঙাল পদকর্তাদের 
মধো উতকর্ষের দিক থেকে চগ্ডীদাস এবং গোবিন্দদাসের সঙ্গেই তার 
তুলনা চলে। 

জানদাস কেবল কবি নন, ভক্ত বৈষ্বৰ সাধক এবং টৈতগ্যপরবর্জী 
বাক্তি। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামীর! গৌড়ীয় বৈধব ধর্মের যে দার্শনিক ও 
তাত্বিকদিকৃউদধাটিত করেছিলেন জ্ঞানদাসের তাতে সগ্াক অধিকার ছিল। 
বৈষ্ণব ধর্মসাধনা এবং ওক্তিমার্গে অবিচল নিঠা। নিয়েই তিনি পদ রচমা 
করেছেন। তার কবিত। রচনা সচেতন ক্ষ স্থষ্টি নয়, ভক্তি মার্গেরই একটা 
বিশিষ্ট প্রকাশ, বল। যেতে পারে “লীলাশুকপ্বৃত্তি। সাধক নরোত্তমের ভাষা 
জানদাঁসেব অবস্থাটা অনেকটা নিম্নরূপ :-_ 
ছাড়িবা পুরুষদেহ কবে ব৷ প্রকৃতি হব 
দোহারে হ্ুপূর পরাইব। 
কবি যেন এফ গোপ কিশোরী মৃতি ধারণ করে রাধারুফের প্রেখলীলা দর্শন 
করছেন এবং আহ্ুগত্যময়ী সেবা করছেন। সেই প্রেমলীলার রসমাধূর্ধ তিমি 
ভাষায রূপবন্ধ করে পাঠকদেন কানের মধ্য দিযে মর্মস্ছল পূর্ণ করেছেন। এই 
কাব্ক্কৃতি একজন ভক্ত বৈধ্ণব কবির সাধন|। কবির ভপিতাগুলির দিকে 
লক্ষা করলেই তার এই সথীবৃত্তির পরিচয় পাওয! যাবে । যেগন মিলন-সৌনাধ 
বর্ণনান্তে কবি বলপছেন__ 
হাম কোড়ে মিলল রসের মঞ্জরী ৷ 
জ্ঞানদাস মাগে বাত উর মাধুরী ॥ 
খণ্ডিত দায়িকাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে কবি যখন বলেন _ 
জ্ঞানদাস কছে শুন গে সুঙ্খরী 
মিলবি বধূর দনে। 

অথব।, 


২৬২ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন 


জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনী 
ভুয়া লাগি সুগধ শ্রাম চিন্তামণি। 
তখন কবির সখীন্ুলভ ভূষিকায় সন্দেহ জাগে না। 


॥ দুই ॥ 

চৈতন্তোভর বৈষাব কবির! বুন্দাবনের ধর্মদর্শন ও ভক্তিমার্গে দীক্ষিত 
হলেও সত্যকার প্রতিভাসম্পন্ন কবিদের সৃষ্টিতে এই ভক্তি-বিশ্বীদ বাধ! হচ্ে 
পাড়ায় নি। কারণ- প্রথমত, এদের আরাধ্য প্রকুষ্ণ মধুর ব্ূপের পুর্ণবিগ্রহ, 
ধশ্বর্ষের প্রাচুর্যে মহিমান্বিত নয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মঅর্থ-কাম-মোক্ষ নয় প্রেমই 
এদের কাছে পরম পুরুষার্থ। তৃতীকত, জীবনকে এ'রা শাশ্বত বলে মনে না 
করলেও মায়। বলে নস্যাৎ করেন ন1। জীবন এদের মতে ভগবানের চিৎকণ- 
অংশ শৃন্ত স্বভাব নয়। তাই এই পৃথিবীর এবং মানুষের সংসার জীবনের 
সঙ্গে গোড়ায়ই এ'র। একট| লড়াই বাধিয়ে বসেন নি। ফলে রূপ জগৎ থেকে 
'অজন্্র গ্রহণে এদের বাধা ছিল না কোথাও । রূপপ্রাণ কবিরা ভক্তিমার্গে 
পুরোপুরি স্থিত হয়েও শব্ধ ও সঙ্গীতে রূপেরই ধ্যান করতেন। গোডীয় 
ঠবধ্চবদের ভগবান অপ্রাকত কিন্তু নিরাকার লন। 

প্রেমকে যীরা ধর্ম বলে গ্রহণ করেন তার! যে মানবজীবন লীলাব অতি 
নিকট প্রদেশের অধিবাসী তাতে সন্দেহ নেই । মানব প্রেমলীলাব সঙ্গে 
ধীশ্বরিক প্রেমের “লৌহ আর হৈমে খৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ”” থাকলেও “কামক্রীডা 
সাম্যে সে ধরে কাম নাম”। অর্থাৎ মানব-জীবনের কামনা-বাসনার, হৃদযবৃত্তি- 
মূপক লীল! বিলাসের বহিরজ্সের সঙ্গে এর মিল আছে। বৈষ্ণব সাধকের 
দান্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর সর্ববিধ মানব প্রেমকেই দাধন জগতের সত্য বলে 
গ্রহণ করেছেন। কাজেই বৈষধবদের ধর্মসাধন| ও বিশ্বাস কোন দিক দিয়েই 
সার্থক কাব্য-স্থট্টিতে বাধ! আনে নি। অপরপক্ষে চর্যাব কবিদের সামনে 
ছিল এই বাধ, কারণ তাদের ধর্মদর্শন রূপের জগৎটাকেই মিথ্যা বলে, ত্রাস্তি 
বলে অর্বথীকার করে বসেছিল। 

ভ্ঞান্দাস-গোবিনদাস-শেখর প্রভৃতি কবিরা চৈতন্যোত্তর ধ্যানধারণ। ও 
ধর্মবিশ্বীসে অবিচল থেকেও অনেক সার্থক কবিতা রচনা করতে পেরেছিলেন 
বাতে ধর্সের গণ্তী' অতিক্রম করে পরবর্তীকালের সাহিত্যরুচির কাছে আপনাদের 
রচনার আবেদন জানান সম্ভব হয়। এঁদের মধ্যে ছিল সত্যকার কবিপ্রতিভা, 
তাই প্রেমরসাত্মক গীতি কবিতায় রুচিৎ এঁর] ধর্মের প্রচারে নেমেছেন । 


জ্ঞালদাস হত 


মানবিক প্রেমের অনুরূপ মাধর্য সিক্ত পরিমণ্ডলে অকন্মাৎ কৃফের ভগবত্তার 
আরোপ করে রসাভাস স্থট্টি করেন নি। 


॥তিন॥ 
জ্ঞানদাস বৈষ্ণবভক্ত হলেও এবং সাধকের চেতন। নিয়ে কবিতা 

লিখলেও খাঁটি কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন । তাই ভক্তি ও তত্বের রাজ্যে 
পরিভ্রমণ করলেও তাঁর রচনায় কবিচিত্তের অকুত্রিম স্পর্শ প্রায়ই থেকে গেছে। 
অবশ্ঠ একথা বদ। চলে না যে ভক্তিমার্গের যেকোন প্রেরণা তার সমগ্র কবি- 
আত্মাকে উদ্বোধিত করেছিল। উদ্বাহরণ হিসেবে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীর 
কথাই ধরা যেতে পারে । এই কবিতাগুলিতে কবি র্বপ্থষ্টিতে যথেষ্ট উৎকর্ষের 
পরিচয় দিতে পারেন নি। বৃন্দাবন-গোস্বামীদের কথিত গৌরতন্বটি তিনি 
ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভাষায়ও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্ত তথ্বের 
সঠিক উপলবি ও প্রকাশই কাব্য নয়। চৈতন্য সমসাময়িক গৌরপদরচয়িতাদের 
মানবীয় তীব্র আকুতিপূর্ণ সরল সৌনর্য ভ্ঞানদাষে মেলে না» আবার গোবিনদ- 
দাসের স্থকোমল কিন্ত ব্যক্তি মহিম।-সমুন্নীত চৈতগ্যের মনোমুগ্ধকর রূপ-_ 

উন্নত গীম সীম নাহি আম্মভব 

জগ মন মোহন ডাঙ্গনি রে। 

জ্ঞানদাসের কবিতায় ধরা পড়ে নি। গোবিন্দদাসও ছিলেন ভ্ঞানদাসেরই মত 
চৈততন্ত-পরবর্তী এবং বৃন্দাবনী গৌরতন্বে দীক্ষিত। কিন্ত গোবিন্দদাসের সমগ্র 
কবিসত্। এখানে জেগে উঠেছিল, তাঁই ভক্তিকে ছাপিয়ে রূপসার্থকতা 
ঘটেছিল । জ্ঞানদাসের গৌর পদাবলীতে এই রূপচেতনার চিহ্ন পাওয়া যায় না 
ছুই একটি কবিতার আলোচনায় এ মন্ত্রবোর সত্যতা প্রমাণিত হবে। 
গৌরাঙ্গকে ভগবানের পূর্ণ আবির্ভীব বলে ঘোষণ। করে কৰি বলেছেন-_ 

বিষুট অবতারে তৃমি প্রেমের তিথারী । 

শিব গুক নারদ জন] ছই চারি ॥ 

সেতুবন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে। 

এবে যে অল্প তোমার আশ এ সংসারে ॥ 

কলিঘুগে করিলে কীর্তন সে বন্ধ । 

স্থথে পার হউক যত পদ্ু কুড় অন্ধ | 
বৈষ্কৰ ধর্মবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বাস এ কবিতার ভাষায় প্রত্যক্ষ অভিবাক্তি লাভ 
করেছে, কিন্তু পন্থষ্টির চরম ব্যর্থত। একে বিবৃতির উত্তরে কাব্যবৃষ্টির 


২৬৪ প্রাচীন কাব্য ঃ সোঙ্গর্য জিজ্ঞাস ও নব মূল্যায়ন 


মহ্মায় উন্নীত করতে পারে নি। আবায় রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গের কৃ 
বিরহক্ষিগ্ন অবস্থাটি একাধিক কবিতার বিষয়রূপে অবলশ্ষিত। যেমন-_ 

কি লাগি গৌর মোর। 

নিজ রলে ভেল ভোর । 

অবনত করি মুখ । 

ভাবে পূরব দুখ || 

বিছি নিকরুণ ভেল। 

আধ নিশি বহি গেল || 
কিংপা- 

সোনার গৌরটাদে | 

উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি 

হা নাথ বলিয়া! কান্দে ॥। 
কবি তথ অনুসরণে দ্বিধাহী'ন। কিন্ত বিরহিণী রাধিকার সেই আকুল আতি 
কোথায়? গৌরাঙ্গের দিব্যোন্মাদের সেই বিপুল পুলক ও বেদনা! আন্দোলিত 
দেহ-মন-প্রাণের চিত্র কোথায়? চৈতন্তচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার বর্ণনাষ 
ত্বয়ং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গের যে ভাবোম্মাদদের আতকে ভাষা্বপ দিয়েছেন 
তাতে তাত্বিক দর্শনবেত্বা পণ্ডিত কবির মর্যাদার দাবীদার হয়্েছেন। কিন্ত 
জ্ঞানদাস কবি হয়েও তত বিবৃতির মামুলি সামান্যতা অতিন্রম করতে 
পারেন নি। 

কিন্ত কেন? জ্ঞানদাস তো রূপ অন্ধ কবি ছিলেন না! ভাব-রূপের 
চমৎকার 'অভিব্যক্কতিতে তার বিশিষ্ট সার্থকতার পরিচয় আমরা কিছু পরেই 
লাভ করব। তবে কবিতা হিসেবে গৌরপদাবলীটর এ বার্থতা কেন? তাই 
মনে হয় কবির সাধক সত্তার প্রেরণায়ই এই কবিভাগুলির সৃষ্টি, কবি-চিত্তের 
প্রেরণায় নয়। 
॥ চার ॥ 
বৈষ্ণব পদাবলীর কবির ব্যক্তিত্বের পরিচয়-নির্ণয়ের যে পদ্ধতিটির কথা 

পূর্বে বলা হয়েছে জ্ঞানদাসের ক্ষেত্রেও তার প্রয়োগ প্রয়োজন । চৈতন্যো- 
ত্বর বৈষ্ণব কবিদের সামনে প্রথ! ছিল ছুটি-- (১) ধর্ম ও দর্শনে বিশ্বাস 
(২) একটি বিশিষ্ট রসপর্ধায়ের কাঠামোর অনুসরণ । ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা 
মনে প্রাণে তত্ব ও দর্শনে বিশ্বাম করতেন এবং তাকে ভাবায় প্রকাশ 
করাকে সাধনারই অঙ্গ বলে দলে করভেন। কিন্ত কবি আ'্মার উদ্বোধমই 


জ্ঞানদাস ২৬৫ 


এ ক্ষেত্রে মৌল প্রশ্ন । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে একালে এবং 
সেকালে খাটি কবি -সাহিত্যিকের শ্রষ্টা-সত্ত। এবং বাস্তব জীবন ও 
মতামত, বিশ্বান ও ধর্মাচরণ, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কর্মপন্ধতি একে 
অপরের আয়না মাত্র নয়।| প্রত্যক্ষে পরোক্ষে, মিলনের দ্বন্দের নান। 
বর্ণসম্পাতে, সচেতনবোধে এবং মগ্পচৈতন্তে এদের মধোকার সম্পর্ক বছবিচিজ্ঞ | 

দ্বিতীয়ত, রসতব্বের দীর্ঘ ও পুত্ধান্গপুঙ্থ আলোচনাষ বুন্দাবনের 
গোসশ্বীমীগণ বৈষ্ণব গীতিকবিতার একটা মোটামুটি কাঠামো দাড় 
করিয়েছিলেন | কীর্তনগানে প্রাষই একটি রসপর্যায় অনুহত হত। ভক্ত 
বৈষ্বেরা। কাব্যরচনায় এই রসতত্বের নির্দেশিত কাঠামোকে ধবেই অগ্রসর 
হতেন। কিন্ত কবির আন্তর জিজ্ঞাস| সর্যত্র কি উদ্বুদ্ধ হত? নিভিন্ধ 
পর্যাযের অনুভূতি ও জীবনবোধ কি সবাইকে সমভাবে আকর্ষণ করত? 
এর উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই অনেকের কবি-ব্যক্তিত্তের পরিচম্ম মিলবে । 

নৈতন্টোত্বর বৈষ্ঞব কবির এই রসপর্যাধ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং 
পর্যায় ও শ্রেণীবিভাগ মিলিয়ে কবিতা রচনা! করেছেন। কাজেই বিষয়- 
বস্তব স্বাধীন নির্বাচনেব স্্যোগ তাদের ছিল না। কতগুলি বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় নির্দিষ্ট পাত্রপাক্রীর (তাদের সংখ্যাও মুষ্টিমেঘ , শেষ পর্যন্ত রাধ।! 
ও কৃষ্ণ এ দুটিই প্রধান) মানস-ভাব অস্কনই ছিল তাদের লক্ষ্য। কাজেই 
পুনরুক্তি ঘটত প্রচুর, একই মুডের একই অভিব্যক্তি একের পর এক 
কবি প্রা একই ভাষায় প্রকাশ করে ঘেতেন। এর মধ্য থেকে কবির ব্যক্তি- 
প্রবণতা খুঁজে বের কর! ছুরহ ব্যাপার সন্দেহ নেই। যদি কবিচিত্তের 
ব্যজ্িগতবোধ খুব তীব্র না হয তাহলে সহশ্রের ভীড়ে সে হারিয়ে যায়। 
মুষ্টিমেয় কবির মধ্যেই ব্যক্তিত্বের এই তীব্রচেতন। লক্ষ্য করা চলে এবং জ্ঞানদাস 
তাদের মধ্যে অন্যতম । তবে সঙ্গে সঙ্গে একথ। অবশ্তই মনে রাখতে হবেষে 
জ্ঞানদাসেরও অভ্তন্্র কবিতায়-_বল। যাক্স বেশির ভাগেই__কেবল প্রথ। ও 
নিম্নমের অনুসরণ । সেখানে আর দশজন থেকে তার পার্থক্য একক্প 
'অন্তুপস্থিত। কিন্ত যেখানে তার ব্যক্তিবৈশিষ্টয মুদ্রিত তারা৷ একক, আধুনিক 
সমালোচকের প্রথম কর্তব্য তাদের চিনে নেওয়া | 

এবারে দেখ। যাক কোন পর্যায়ের কবিত। রচনায় জ্ঞানদাসের সর্ধাধিক 
উত্সাহ এবং কবি মনের সর্ধাধিক উল্লাস; রচনারীতি ও চিত্রধর্মের বৈশিষ্টা- 
গুলি কোন পর্যায়ের কবিতায় অধিক । 

আমরা আগেই দেখেছি মুষ্টিমের় গৌরবিষয়ক যে পদাবলী তিমি 
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'লিথেছেন তাতে কবিচিত্বের উদ্বোধনের স্পর্শ নেই। কাজেই রচনায়ও 
ন্নূপহ্ৃষ্টির উৎকর্ষ নেই। এখানে প্রথারই অনুসরণ, প্রাণের নয়। 

বাৎদল্যরসের একটি মাত্র পদ জ্ঞানদাস লিখেছেন। ত1 মামুলি এবং 
অক্ৃত্রিমও নয়। লক্ষ্যণীয় বাৎসল্যরসের গ্লিপ্ধ কোমল ভাব আকতে গিয়ে 
তিনি ব্রজবুদি ব্যবহার করেছেন, অথচ ব্রগবুলিতে কোন দিনই তার স্বাভাবিক 
নৈপুণ্য ছিল না। সধ্যরসের পদে তুলনামূলক কিছু সাথকতা থাকলেও 
জানদাসের অনুভূতির স্থগভীর আকুলতার স্পর্শ এখানে মিলবে না। 
সম্ভবত সথ্যরসের স্নাভাবিক পরিকল্পনার জন্যই বিশেষ গভীরতা থেকে এ 
বঞ্চিত। জ্ঞানদাসের বালালীলার পদে কোথাও শ্রনকষ্ের শশ্বর্ধবূপ সথ্য- 
রসের ম্বীভাবিক সৌন্দর্যকে বাধা দিয়েছে-_ 

ধবজ বজ্রান্ধুশ চিহ রহি ঘাঁয় ভিন্ন ভিন্ন 
তাহে অলি বসি করেগান। 

কোথাও গোষ্লীলার পদে ব্রজবধূর প্রেমভাবের উল্লেখ অসঙ্গত রসাভাসের 
সৃষ্টি করেছে__ 


ঘমুনা-তীরে পীরে চলু মাধব 
মন্দ মধুর বেণ, বায়। 
ইন্দু-বরণ ব্রজবধূ কামিনী 


স্বজন তেজিয়া বনে ধায়॥ 
কোথাও আবার সথ্‌ গোপবালকদের কণ্ঠে জননীর আকুলতার স্বর অনৌ- 
চিচত্যর কৃষ্টি করেছে__ 
হিয়ার কণ্টক দাগ বয়ানে বন্ধন লাগ 
মলিন হইয়াছে মুখশশী ॥ 
আমা সভা তেক়্াগিয়া. কোন বনে ছিলা গিয়া 
তোম! ভিন্ন সব শূন্য বাসি ॥ 
আসলে সখ্য ও বাংসল্য রসের প্রতি কবি হিসেবে জানদাসের কোন আকর্ষণ 
ছিল না, তবে সথ্য ও বাৎসল্য সাধনাবেগ হিসেবে বৈষ্ণবদের কাছে অতি 
মূল্যবান- তাই পরিহীর্য নয়। বালগোপালের ঘোড়ণ রূপ জানদাসের বর্ণরূপ- 
সন্ধানীদৃষ্টিতে কিছু আসক্তির শর করেছিল বলে মনে হয়। বস্তরূপ থেকে 
তাঁর বর্ণ নিফাধিত করে নেবার যে শক্তি ও প্রবণতা জ্ঞানদ্াসের আয়ত্তাধীন 
তার পরিচয় আছে এই কবিভাগুলিতে । ষোড়শ গোপালের রূপের মধ্যে 
কোন বৈচিত্র্য নেই, কেবল তাদের বেশতৃষ! দেহবর্পের বৈচিত্র সথষ্টি করে এক 


জানদাস ২৬ল৭ 


বণপ্রদর্শনীর (০০100৫ 671101090 ) উদ্বোধন করেছেন । তবে প্রাণ বা 
আত্মার গভীরতার সঙ্গে এই দেহবর্ণ সর্ধবিধ সম্পর্করহিত 1 

জ্ঞানদান রাধার বাল্যলীল। বিবদ্নেও গুটি কয়েক কবিতা লিখেছেন । 
বৈষ্ণব কাব্যধারায় এ খুব ম্বাভাবিক নয়, সহ্জলভা নয। জ্ঞানদান কি 
উদ্দেশে এই কবিতা ছুটি লিখেছিলেন বল! যায় না, কিন্ত বালিক1 রাধার: 
চোঁখে ঘে ব্ূপবিহ্বলতা| তিনি কল্পন। করেছিলেন - 

তাহার বেটা বূপের ছটান্ন 
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥ 


বিজুরী উজোর মোর অঙ্গখানি 
মেহ নব জলধর। 
তা বয়সোচিভ না হলেও তাতে জ্ঞানদাসের রাধার বিশিষ্টতার অস্পষ্ট 


পূর্বাভাস আছে । 


বৈষ্কব কবির!| প্রার্থন! বিষয়ক পদে আপন সাধকজীবনের কাষনী- 
বাসনার কথা প্রকাশ করেছেন। এগুাপ রাধাকৃ্ণের লীলাবিষয়ক নয়। 
চৈতন্ত-পূর্ব কবিদের মধ্যে বিদ্বাপতির প্রীর্থনাপদে পঞ্চোপাসক হিন্দুর 
যনোবাসনা অভিব্যক্ত, আর চৈতন্-পরবর্তী নরোত্তমদ্দাসে বৃন্দীবনের সিদ্ধাস্তান,- 
যায়ী সিদ্ধ কিশোরীদেহ প্রাপ্তির কামন!, গোবিন্দদাসে গৌরাঙ্গ পাদস্পর্শ 
থেকে বঞ্চিত হবার বেদনা দ্ধপাপ্িত। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে প্রার্থনা, 
শ্রেণীভুক্ত কবিতা নেই । 

উপরোক্ত আলোছুন! থেকে জ্ঞানদাসের প্রবণতার একটি স্থ.ল ইঙ্গিত 
পাওয়া বাবে । রাধাকঞ্ণের প্রেমলীলাই কবিকে সর্বাধিক আকর্ষণ করে__ 
এবং একমাত্র এ জাতীয় বিষয় অবলম্বনেই তার কবিচিত্তের ক্ষতি এবং 
কাব্যস্থষ্টির সার্থকতা । এব মধ্যেও আবার রাধার চিত্বদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতাই 
যেন কৰি সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন । কুষ্চের প্রেমানুভব জ্ঞানদাসের 
রচনায় আদ সার্থক হয়ে ওঠে নি। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ নৌকাবিলাস 
রালীল! মান প্রভৃতি পালায় কিছু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে ঠিকই, কিন্ত 
বিশ্তদ্ধ অনুভূতিপূর্ণ কবিতার মধ্যে পূর্বরাগের বিষয় ছাড় জ্ঞানদাস কের 
দিকে বড় দৃষ্টিপাত করেন নি। কেবল কবির মনোযোগ আকর্ষণের দিক 
থেকেই নয়, রচনার উৎকর্ষের দিক থেকেও কৃষ্প্রণয়ের প্রকাশ খুব উচ্চত্তরের 


২৬৮ প্রাচীন কাব্য : সৌন্দ৫ জিজাস! ও নব মূল্যায়ন 


নয। কৃষ্ণের পূর্ধরাগের বর্ণনায় গোবিন্দদাসের কবিতা সৌন্দর্থ হঠির আবেগে 
যেমন বিশ্বরূপ সঙ্কলন করে উচ্ছুসিত হয়ে বলেছে _ 

যাহ। ধাহ। নিকসয়ে তন্-তন্্-জ্যাতি | 

তাহা তাহা বিজ্তুরী চমকময় ছোতি। 

যাহা যাহা অরুণ চরণ-ধুগ চলই। 

স্তাছ। তাহ। থলকমল দল লই ॥ 


ভ্তানদাসের রচনায় তার চিহ্নমান্্র মিলবে না। কৃষের পূর্ধরাগের অধিকাংশ 
পদই ব্রজবুলি ভাষায় লেখা । কিন্ত রাধার অধিকাংশ পূর্বরাগের পদই বাংলা- 
তাষায়। বাংলাতেই জ্ঞানদাসের অনুভূতির স্বাভাবিক ম্ফূতি। 
কৃষ্ণের পূর্বরাগের ভাব ও ভাষা! প্রথান্থগত। বিগ্যাপতির পদ্দাবলীতে 
কৃষ্ণের একটি প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ভূমিকা আছে, রাজসভার পরিবেশে বর্ধিত, রুচি- 
বৈদগ্ধো পরিপূর্ণ, নাগরশ্াতুর্ধে উল্লসিত এবং রাজসিক ভোগলালসান় উজ্ভীবিত 
কুষ্ণের দৃষ্টিতেই যেন কবি স্বয়ং রাধার রূপযৌবন দেখেছেন, তাঁর সৌন্দর্য 
উপভোগ করেছেন । জ্ঞানদাস কোন কালেই রুষ্ণের চোখ দ্িষে জগৎ- 
সৌন্দর্য ও রাধার দেহকান্তি দেখেন নি। রাধার দৃষ্টির আলোকই ছিল তার 
কাম্যধন। তীর কে বিদ্যাপতির বাক্তিস্বাতগ্া মিলবে না। 
জানদাসের পদাবলী রাধার মানমিকতার যে পরিচয় বহন করে তার 
বিশিষ্টত। অতি স্পষ্ট । . কুষ্ণের পূর্যরাগে বাধার যে ব্যবহারাদির উল্লেখ আছে 
তাতে জ্ঞানদাসের রাধাচরিত্রের সমর্থন নেই, তার বিরুদ্ধত। 'আছে। যে নাবী 
কৃষণকে দেখে 
খেলত না! থেলত লোক দেখি লাজ। 
হেরত না! হেরত সহচরী মাঝ ॥ 
বোলইতে বচন অল্প অবগাই। 
হাসত ন! হাসত মুর মচুকাই ॥ 


সেজ্ঞানদামের রাধিকা নয়। এই হ্রীড়া ও ভূষণ! ধিজড়িত, প্রথম যৌবনের 
'অর্ধস্ছুট, চেতনা মিশ্রিত চাঞ্চলা বিগ্যাপতির রাধার পরিচয় ছতে পারে। 
জ্ঞানদাসের রাধা ক্বষ্ণকে দেখে রূপাশ্থাদের অতি গভীয় উপলদ্ধিতে আত্মন্থাতন্ত্য 
বিশ্বত হয়ে বলে, “তিমিরে গরামিল মোরে'”-ভাই লে অঙ্ক রাজ্যের 
অধিবাসী ; কৃষ্ের দর্শনে গ্রথম যৌবনের দেছলাবণ্যের গ্রই সচেন্তন ভি 
তায় পক্ষে স্ব ময়-. 


জ্সান্দাস ২৬ 


হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। 

অঙ্গ মোড়ি পদ ছুই তিন গেল। 

পাশ উপাসল পালটি নেহারি। 

তাহি চলল মন বাহু পসারি ||. 

কেশ বিথারল পিঠহি লোল। 

মাথ আধ পর রহল নিচোল ॥ 

পহ্রিণ পুশহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ। 

তবধরি নয়ানে রহল কিছ়ে ধন্দ || 
এই ভাবান্কভৃতি এবং ভাষাভঙ্গি সম্ভবত বি্ভাপতির প্রত্যক্ষ অুসরণেরই ফল, 
আপন স্বতন্ত্র উপলব্ধিজাত নয় । 

জ্ঞানদান বিশেষ সাফলা অর্জন করেছেন পূর্বরগ ও অন্ুরাগ--বিশেষ 
করে আক্ষেপান্ুরাগের পদে এবং এই উভক্ববিধ কবিতায়ই রাধার অন্তরাতি 
প্রকাশিত হয়েছে । জগৎ এবং জীবনকে, প্রেমের অন্ুভূতিকে__তার বেদনা 
ও চিত্বচাঞ্চলাকে কবি রাধার দৃ্টিতেই দেখেছেন, কৃষ্ণের দৃষ্টিতে নয়। 
চত্ডীদাসের বাঁধার মত জ্ঞানদাসের বাধাও অনেকখানি কবির অন্তরসত্তারই 
প্রতিফলন । আপন-ল্ট রাধিকাব সঙ্গেজ্ঞানদাস প্রা একাকার হয়ে 
গিষেছেন ; তাই রাধারই বেদনায় কবির হৃদয়ের সব কটি তারে বঙ্কার উঠেছে ॥ 
এই অর্থেই জ্ঞানদাস লিরিক কবি। লিরিক কবি আপন ব্ক্তিসত্তার 
দেখার বডে সব কিছুকে রঞ্জিত করে। ভ্ঞানদাস রাধার মধ্য দিয়ে আপনার 
দেখ। দেখেছেন এবং রাধার ভালবাসায় আপন মনের রঙ. লাগিয়েছেন । 
্ঞানদাসের উপরে চণ্ীদাসের বে প্রভাবের কথ। বল! হয়ে থাকে তার 

মূল ভিত্বিও এখানেই । ভরের প্রেমদৃষ্টির মধ্যেই অতলম্পশা গভীরতা 
আছে, এই গভীরতা রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা তো৷ বটেই, কবিদের 
নিজেদেরুও হৃদয় বিদীর্ণকারী বেদনার উৎনারণে সার্থক । 


॥ পাচ ॥ 
রাধার প্রেম উপলব্ধি বৈষ্ণব রসশাস্তান্যায়ী যে স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে 
অগ্রমর হয়েছে তার সর্বত্র জ্ঞানদাল সমান আকর্ষণ অন্গভব করেন শি। 
দ্ানলীল।, নৌকাবিলাস, রাসলীল। পর্যায়ের পদগুপি গীতাত্মক স্বতস্্ব কবিত। 
নয়, একটি কাহিনীর স্তরে তারা আবন্ধ। জ্ঞানদাসের কবিআত্মার বস্ত-উর্ধ 
গ্রুবপ্তা নে এ জাতীয় পালাগান রচনায় দক্ষতা দেখাবে না ত। সহজেই 
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অনুমেয় । কিন্তু বিশুদ্ধ গীতিপ্রেরণাময় অভিসার ও মাথুর পর্যায়ের কবিত। 
রচনায় জ্ঞানদাসের উৎসাহের অভাব এবং রচনাগত অপকর্ষ পাঠককে 
বিশ্বয্লাতিভূত করে। মান পর্যায়ের কবিতায় কোন কবিই বিশেষ সার্থকতা 
দেখাতে পারেন নি। কারণ এর মধ্য দিয়ে প্রেমউপলব্ধির কোন গভীর 
লোক, কোন রহুম্তময়তা প্রকাশিত হবার নয় । এর লীলাচাঞ্চল্য বহিরাঙ্গিক 
প্রসাধ«দকলার কবিদের যদ্দিবা কিছুটা উত্বদ্ধ করতে পারে, হৃদয়ের 
গভীর মহলে পরিভ্রমণশীল কবিদের আদৌ ত। পারে না। কিন্ত অভিদার 
বা মাথরের পরিকল্পনার মধ্যেই এমন একট চহ্নৎকারিস্ব ও ভাবগভীরতার 
সম্ভাবনা আছে যে এ ধরণের কবিতায় জ্ঞানদাসের ব্যথতার কারণ অনুসন্ধান 
না করলে তার কবিব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিচয় অনেকখানিই অজ্ঞাত 
থেকে যায়। 
জ্ঞান্দাসের রাঁধ। ধ্যানময়ী । আপন উপলব্ধির গভীরে প্রবেশ করে লে 

আত্মহারা । অবন্থানগত বান্তব দূরত্বের সস্তা তার কাছে গুরুত্বহীন । এই 
দুরত্ব নিরসনের জন্ত অভিপার গমনের তাই প্রশ্ন ওঠে না! । নিবিড় আলিঙ্গনের 
মধ্যে থেকেও ছুটি 'দেহ-মন-আত্মা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় লা কেন 
এই ভাবনাই যার ট্রাজেডি চেতনার মূলে সে বহুপূর্বে অভিসারের স্তর অতিক্রম 
করে গেছে। বিগ্ভাপতি-গোবিন্ধনাসের অভিসারের কবিতায় কূপচিত্রের ষে 
নিটোল ছ্যতি বা প্রেমাক্কতির যে গভীর অভিব্যক্তি সেই প্রসাধনকল। বা 
সাধনাবেগ উভয় থেকেই জ্ঞানদাসের অভিনারের কবিতা বঞ্চিত । যে মুষ্টিমেয় 
অভিসার-পর্ধায়ের কবিতা তিনি লিখেছেন তাতেও প্রকৃতির উপযুক্ত 
ভাবপরিবেশে অভিসারের বিশিষ্ট রসসংবেদন ফোটাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন-__ 

মেঘ যামিনী অতি ঘন আবন্ধিঘ্াখ্ম । 

এঁছে সময়ে ধনী করু অভিসার ॥. 

ঝলকত দামিপী দশ দ্িশ আপি । 

নীলবসনে ধনী সব ভঙ্গ ঝাপি ॥ 

চুই চংরি সহ্চরী সঙ্গহি মেল। 

নব অন্রাগভরে চলি গেল ॥ 
'অন্ধকার ঝড়ের রাত্রিতে প্রিয়মিলনের অভিসারে পিঃসঙ্গ একাকীত্বের রহস্য 
ও রোমাঞ্চ জ্ঞানদাসের কৰিকল্পনার় ধরা পড়েনি । এই পিচ্ছিল পথে 
গতাগতির মে ছু:সহ কঠোরতা “ছুই চান্নী সহচারী সঙ্গহি* নিলে ত। 
নষ্ট হয়ে যায়। 
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ঠিক একই কারণে মাথরের দীর্ঘ বিরছেও তার রাধার কণ্ঠে অতি 
উচ্চ ও তীব্র আর্তনাদ জাগাতে পারেনি। ছু:খবাদী কবি জ্ঞানদাসের 
চিরন্তন ছুঃখ ॥। মিলনেও ছুঃখের বেদনা আভাসিত। কুকের মথ,র। যাত্রার 
জন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি। মথ,রাগমনের আকম্মিক ঘটনায় 
[বস্ভাপতি-শেখরের কবিতায় যে বুকফাট। আর্তনাদ ভাষাবন্ধনকেও তেদ 
করেছে ত| জানদাসে নেই । জ্ঞান্দাসের ক্রন্দন দীর্ঘস্থায়ী, শিকড়ের মত চিত্তের 
অন্তঃস্থলে শাগা-প্রশাখ নামিয়ে দিয়ে তাকে নীরবে ঝাঁজরা করে ফেলে, 
আকাশের ঝড়-বিদ্যুঘকে টেনে এনে সশব্দে বিদীর্ণ হয় না। তাই আপেক্ষান,- 
রাগেই জ্ঞানদাসের রাধার বেদন। অধিক অন্তরশায়ী, মাথর বিরহে নয়। 


॥| ছয় | 

জ্ঞান্দাসের রাধার ছুই ব্প। পর্যরাগে রূপতগ্ময় বালিকার ভাব- 
ব্যাকুলতা, অনুরাগে পরিণত প্রেমের কাছে আপনাকে নি:শেষ করে 
আত্মনিবেদন।"পূর্বরাঁগের রাধ| গানে গানে কৃষ্ণের দেহরূপের বর্ণনা করে নি, 
আপন সৌন্্যচেতনার তরঙ্গক্পনে তাকে আন্দোলিত করেছে। প্রসঙ্গত 
চণ্ীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পার্থক্যের স্বদ্বাপ নির্ণয় প্রয়োজন । 

চণ্ীদাস অরূপলোকের অনুভূতির ব্যাকুলতায় আকঠ-নিমজ্জিত। 
রূপজগতের পাত্রে অন্ধপের বেদন। ও ব্যঞ্জনার সমারোহ জ্ঞানদাসের কবিতার । 
চণ্ডীদাস বস্ত্ বা ভাবের সামান্ত একটু ইন্ষিতেই হৃদয়াতির অতি গভীর স্তরে 
অবতরণ করতে পারেন। তাই র্ূপাঙ্কনের দিকে চণ্ডীদাসের যেন কোন 
আকর্ষণই নেই । জ্ঞানদাস হৃদয়াতিকে রূপ-চিত্রের রন্ধে, রন্ধে, সধারিত করে 
দেন। ভাবের বর্ণে বস্ত্র ছবি আকেন, সে ছবির রেখা অরূপের আকুল 
তঞ্চায় অল্পষ্টতায় কুহেলিঘের। রহন্তরাজ্যে বিলীন হয়ে যায়। চণ্ডীদাস 
শ্টামের নামটি শুনে & শব্দোচ্চারণের ধ্বনিটুকুকে মাত্র অবলম্বন করে বিচিত্র 
ভাব-ভাবনায় রাধার অন্তরলোক ভরে দেন। আকাশের জলভরা মেঘে, 
ময়ূয়ের গ্রীবাদেশের বর্ণবিচ্ছুরণে অথবা আপন কাল কেশের নিবিড় 
ব্যাকুলতার কুষ্ণব্ূপের সন্ধান পান। জ্ঞান্দাস কষ্তরূপ বর্ণনায় রাধার 

অন,ভূতির যে ভাষারূপ দিয়েছেন 


চিকণ কালিয়ারূপ মরমে লাগিম্লাছে 
ধরনে না যায় মোর হিয়। 
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কত চাদ নিঙারিয়া মুখানি মাজিয়াছে 

ন! জানি তান কত সুধা দিয়া । 
অথব! 

দেইখ্যা আইলাম তারে সই 

দেইখ্যা আইলাম তারে 

এক অঙ্গে এত ব্ধূপ নযনে না ধরে। 
বন্ধবোধের দিক থেকে যে রূপ নয়নে ধরে না, নয়নের পাত্র উপছে পড়ে 
যায় তা অথনীন হলেও জ্ঞানদীসের রূপচিত্রন এই অর্থাতীতের রাজ্যেই 
পরিক্রম। করে| রাখা বলে 

আলো! মুঞ্চি জানে! ন! জানে। না 

জানিলে যাইতাম না কদন্ধের তলে। 

চিত মোর হরিধা নিল ছলিয়। নাঁগর ছলে ॥। 

ৰূগের পাথারে আ্বাথি ডুবি সে রহিল । 

যৌবনের বনে মন হারাইয্স! গেল || 
রূপের সরোবরে দর্ণনেক্জিয়ের ডুবে যাঁওযা, যৌবনের বনে মন হারিষে যাওয়া 
চিত্র হিদেবে খুব অস্পষ্ট বলেই জ্ঞানদাসের ভাবাকুলতাকে পরিপূর্ণ ভাবে 
ধরে রেখেছে । উপমান্পকার্দি অলঙ্করণের সীম! অতিক্রম করে কবিব 
রূপচিত্রণ এখানে চিত্রকল্পের (10885) স্তরে সমুন্নীত। বিগ্ভাপতি- 
গোধিন্দদালের অলঙ্কারকেন্ত্রিক চিত্রণপদ্ধতি অন্তরূপ মানস-প্রবণতার গ্োোতক । 
রেখা রড আরুতি সমস্থিত বস্তবিশ্বের রূপ, ধ্ব্ি-সঙ্গীত, ম্পর্শাকুতি ইন্্রিষ- 
তৃপ্তিকর রূপনির্মাণে তাঁদের দোসর পে ধুগের বাংলা কবিতায় নেই। 
কখনে! কনে! তাদের চিন্ররচনা মননের স্পর্শে বা বাক্চাতুর্ষে কিছু বক্রতা 
পেলেও বূপাতীতের বরাজো বড় অভিযান করে না । জ্ঞানদাস কিন্তু বূপবণ না 
করতে গিষে একটি কথা বলেই শেষ করেন-_ 

ঘযতর্নপ তত বেশ 

ভাঁবিতে পাঞ্জর শেষ । 
অথব1 কৃষ্ণের কূপ দেখে সে যেজল না ভরেই ফিরে এসেছিল, বাড়ী ফিরে 
তার সমস্ত গৃহকর্ম এলিয়ে পড়েছিল এই খবরটুকু দিয়েই তার ভাষা ফুরিয়ে 
যায়, রূপবর্ণন। আর হঘ না । খুব বেশি হলে রাধা বলে-_ 
তিমিরে গরাসিল মোরে 

স্বভাবতই এর পরে বলবার আর কিক্ঞাছে? সমন্ত কথার এথানে শেষ। 


জানদাস ২৭৩ 


এরপরে কেবলই উপলব্ধির সোঁপানে গভীর হতে গভীরতর প্রদেশে অহতরণ। 

জানদাসে অলঙ্কারের বাবহার নেই এমন নয়, রূপের বস্তবিদষ্বা ছবিও 
মাঝে মাঝে কিছু আছে। কিন্ত একান্ত লৌকিক, কিছুটা বা গ্রাম্য ছু একটি 
শব্দের ধ্যবহারে, ক্বপদর্শনজাত মানস-হিল্লোল ব্যক্ত বরায়, বিশ্বয়রসে 
ডুবে ঘাওয়ার ব্যঞ্জনায় তাঁর বাক্তিক বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত। রূপ কম, 
রূপাশ্বাদই প্রধান । 


অন্ুরাগের কবিতায় আনদাসের বাধায় চণ্তীদাসের আত্মনিবেদন 
পর্যায়ের কবিতার কিছুটা প্রভাব আছে। এই কবিতাগুলিতে জ্ঞানদাস 
যেন রূপাম্বাদের কল্পনা-্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন ৷ সেখানে 
সামাজিক হুনাষ-ছুর্নামের প্রশ্ন, কুলকলক্কের বিড়ম্বনা, সাংসারিক বিচিত্র 
আকর্ষণ এক জটিল আঝেষ্টনীর স্থট্টি করেছে। রাধার বে মৃতি এখানে 
কবি গকেছেন তাতে প্রেমের অন্ুভৃতি আরও গভীর হয়েছে। 
পূর্ববাগে যা! ছিল বূপদর্শনের বিশ্বয়, অন্থরাগে মিলনের কামনায় এবং বিরহের 
বেদনায় তা গভীর হয়ে উঠেছে। বিশ্ময়ের অপরিচয় নেই, কিন্তু চিনে 
চিনেও কুল ন! পাবার বিমূড়তা৷ আছে। 
রাধার অন্ুরাগের মধ্যে আক্ষেপ-বেদনার ঘে উচ্ছ্বাস তার কিছু কারণ 
নির্দেশ করা যেতে পারে এবং কিছু কারণ অনিদেশ্ব। প্রথমত, সমাজ ও 
কুলধর্মের বন্ধন কৃষ-মিলনে বাধার স্থষ্টি করে। রাধা বলে-_ 
কাদিতে না পাই বধূ, কাদিতে না পাই। 
নিশ্চয় মারিব তোমার চাদ মুখ চাই ॥ 
শাশুড়ী ননদী কথ! সহিতে না পারি।**' 
অথব। 
গুরুজন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি। 
এই বাধাটি বাস্তব ও সামাজিক। রাধার পরকীয়া প্রেমের মহিম! এই 
পংক্তিগুলিতে জীবস্ত হয়ে আছে। 
রাধার আক্ষেপ-বেদনার দ্বিতীয় কারণ “তোমার নিঠুরূপণী৷ সোঙরিয়া 
মরি।” জ্ঞানদানের প্রেমকবিতায় কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কোন বস্তগত প্রমাণ 
নেই। অন্ত নারীর প্রতি তার কিঞ্চিৎ আনক্ির ফলে “মান পর্যায়ের 
কল্পন। করেছেন বৈষ্ণব কবিরা । এগুলি আদৌ সে পর্যায়ের অন্তূর্ নয়। 
খণ্ডিতা নায়িকার অভিমান-বোধ অপেক্ষা অন্গরাগের বেদনা! অনেক গভীর । 


২৭৪ প্রাচীন কাব্য : সৌন্ধর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


গ্রাম্যবধূদের লম্পট পুকুষকতৃ্ক বঞ্চিত হবান্ম সামাজিক বেদনা এখানে 
সঙ্গীতরূপ নিয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। তবে এই গান- 
গুলিতে স্বণীর ভাব আদৌ চোখে পড়ে না এবং ভঙ'সনাও খুব তীত্র নয়। 
অথচ উপরোক্ত সামাজিক বেদনার প্রতিনিধিত্ব ঘটলে এথানে ভংসনা ও 
ঘ্বপাই জলে উঠত। 
মনে হয় জ্ঞানদাঁসের রাধার এই বেদনা তার .অতি প্রবল বূপোল্লাসের 

সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। রূপের যে তীব্র অহ্ৃভৃতি পূর্যরাগের রাধাকে বিদ্ময়ে 
ডুবিয়েছিল এখানে তাই ইন্তরিক্স উপলব্ধির পথ বেয়ে রূপ-রস-গুণ-ম্পর্শের 
মুত্তিমান বিগ্রহ কৃষ্ণকে পরিপূর্ণভাবে নিজের করে নেবার ছ্বৈতকে অন্থৈতে 
রূপান্তরিত করবার--'অতি-ব্যাকুল কামনারূপে গ্রকাশ পেয়েছে-- 

রূপ লাগি আখি ঝরে গুণে মন ভোর । 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর || 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাদ্দে। 

পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 

সই লো কি আর বলিব। 

যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ 

রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে ॥ 

বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥ 

দেখিতে যে স্বুখ উঠে কি বলিব ত1। 

দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ।। 
মুহূর্তমান্ত্ কৃষ্ণকে না দেখলে তার “এ ঘর বসতি অনলের খনি” বলে মনে 
হয়। চরম মিলন সুহ্ূর্তেও ঘেন অতৃপ্তি জড়িয়ে থাকে। আরও গভীর 
মিলন- একেবারে অচ্ছেগ্ একাত্মত। ঘটল না কেন-_-এই জিজ্ঞাসা এবং 
আকুতি জ্ান্দাসের “সস্তো'গ-দিলন” পর্যাধের কবিস্ঞাঙুলিকে নতুন তাৎপর্য 
মণ্ডিত করেছে_ 

হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোওয়ায়। 

বুকে বুকে মুখে মুখে বজনী গোঙায় ॥ 

নিদ্রার আপসে বদি পাশ মোড়! দিয়ে । 

কি ভেল্ব কি তেঙ্স বলি চমকে উঠয়ে ॥ 

হিক়্ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে। 

নাঁসিকায় নাসিকায় এক নগ্গানে নমানে ॥ 


জানদাস ২৭৫ 


স্ুটি দেহের পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে দেবার এ শ্বপ্রুসাধনা জ্ঞানদাস 
ব্যতীত পুবর্তী বা সমসাময়িক অপরের সন্ভোগ-মিলনের কবিতায় মেলে না॥ 
মিলন মুহুর্তে-_ 
হিয়ায় হিয়ায় লাপিবে বলিয়া 
চন্দন না মাথে অঙ্গে। 
চন্দনের বাধাও সহা হয়না। কারণ-- 
শিগুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে 
পরাণে পরাণ লেহ1। 
ন| জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল 
ভিনভিন করি দেহাঁ। - 
এই তো! বেদনা, এই তো ক্রন্দন! আত্মায় তে! বাধা! নেই, দেহের এ বাধ। 
কি করে ঘুচবে? কিন্তু এ-ও তে৷ কল্পনা । ছুই আম্মার সম্পূর্ণ মিলন কৰে 
কোথায় হয়েছে? 
কিন্ত এ কামনা তো! চরিতার্থ হবার নয়। ইন্দিয়াচ্ভূতির আনন্দে _ 
প্রাণমনের গভীর মিলনে ইন্ত্রিয়ই বাধা হল কেন? ছুটি পৃথক বাক্তিস্ধ 
রূপ-রুস-গন্ধ-্পর্শের নির্ধস্তক অনুভূতিমাত্রের পথ দিয়ে কখনো! একাকার হয়ে 
যেতে পারে ন1। তীত্র 5609503 অনুভূতির কবিদের রচনায় তাই এক 
জাতী 107711759--একাকীত্ের বেদন| ধবনিত হয়। মনে হয় ইন্জরিয়গুলিই 
বুঝি বাধা । দেহ থেকে রূপটুকু, অঙ্গ থেকে স্পর্শটুকু, ব্যক্তিত্ব থেকে 
গুণটুকু ছেকে নিয়ে যে আস্বাদের কল্পন। তার জন্ত প্রয়োজন বুবি সকল 
ইন্জরিয়-বন্ধের টুটে ফুটে যায়৷ । কিন্তু ত1 ঘটে না, ঘটে না বলেই এত 
ক্রদন। সমস্ত ভালবাস! তাই মায়! বলে মনে হয়। দঈর্থকালের চিত্ত 
বিনোদন ব্যর্থ বলে ধাবণা জাগে । রাধা বলে__ 
ন্থের লাগিয়। এ ধর বাধিম্ 
অনল পুঁড়ির! গেল। 
এথানেই জ্ঞানদাসের প্রেমদর্শনে ছুংখবাদ । 


২০ | গোবিজাদাস |। 


॥ এক ॥ 
মধ্যবুগের কবিদের মধ্যে রূপসিদ্ধ বলে গোবিনাদাসের খ্যাতি আছে। 
ভক্তির আকুলতাকে রচনারীতির সৌবর্ষের সঙ্গে খ্বিধাহীন সম্বন্ধে আবদ্ধ না 
করলে কবিতার সার্থক রসাবেদনের রাজ্যে তার স্থান হয় না_এ বোধ 
গোবিন্দদাসের ছিল । অধিক বয়সে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষ! ও বৈষুব বসশান্ত্রের 
গতীরে প্রবেশের ফলেই তার কবি-প্রতিভার উল্মেষ হয়, কিন্ত তার কাবা- 
চেতনার তীক্ষতা ধর্মবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নি। তাই কবি আপন ধর্মোপলবির 
প্রকাশকেই কাব্যহপ্টির চরম আদর্শ বলে মনে করেন নি। রূপ রচনার দিকে 
সচেতন প্রবণতা, অলঙ্করণের অতঙ্খর নিষ্ঠা এই মনোবৃত্তি থেকেই জন্ম নিয়েছে । 
অল্প পূর্ববর্তী কবি ভ্ঞানদাসের ব্খলিত বাক্‌, শিথিলদেহ পদ তাঁকে আকর্ষণ 
করতে পাঁরে নি, চণ্তীদাসের (যদি আদৌ তার কবিতার সঙ্গে গোবিন্দদাসের 
পরিচয় থাকে ) অতি গতীব্র অনুভূতির অতি সরল এবং অনলম্কৃত মাহাত্ম্য 
হৃদয়ঙ্গম করার মানসিকতাও গোবিন্দদাদের ছিল ন| | 
জ্ঞানদাসের কবিতার রূপরচনার প্রধানতম ক্ররট হল উপলব্ধির গভীরতম 

প্রদেশ থেকে উৎসারিত ছ চারটি বাক্যের অলঙ্কারহীন সরল আকুলতার পরেই 
অতিসাধারণ পংক্তির মামুলি ভাব-বিষ্ভাস__ 

দেইখ্যা আইলাম তারে__ 

সই দেইখ্য| আইলাম তারে । 

এক অঙ্গে এতক্পপ নয়ানে না ধরে। 
হৃদয়াতি জাত এরই বাণী-বিপর্যয়েই এর সৌনর্য। পরবর্তা পংজিগুলিতে এর 
অন্সরণ মাঝে মাঝেই বাধা" পেয়েছে। আবার--“আলো! মুঞ্ি জানে। না” 
কবিতায়ও প্রথমের পংক্ষিগুলির ব্যাকুলতার উচু সুর অর্ধত্র রক্ষিত হয় নি । 
স্াধটরগভাবে বিছ্বাৎচমকের মত উপলন্ধির গভীর আকুলতার প্রকাশ এবং 
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নিপুণ রূপকর্ণ সম্বন্ধে আস্ভস্ত অত দৃষ্টির অভাব_জানদাসের পঙাবলীয 
একটি প্রধান লক্ষণ। 

গোবিন্দদাসের রূপ-সচেতন কবি-চিত জ্ঞানদাসের কাব্য লক্ষণের 
উপরোক্ত ছুটি বিশিষ্টতাঁর কোনটিরই পক্ষপাতী ছিল ন|। 

'আবার চস্তীদাসের কবিতার পূর্বনুরীত্বের দিকেও তার চিত্ত আকুষ্ট 
হয় নি। চণ্তীদাসের ভাবগভীরতা ব্ূপনিপ্লিতিতে যথেষ্ট সার্থক হয় নি এমন 
"মন্তব্য একালের সমালোচকেরাও করে থাকেদ। মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা 
সংশয় আছে। চত্তীদাসের কবিতার রূপনিশ্িতিকে পৃথক করে চেন! 
যায় না। ভাষা! এত সরল, ছন্দ এত লাধারণ, অলক্করণের এত শ্বল্গতা যে মনে 
হয় কবি আদৌ রূপ সচেতন নন। কিন্ত কবির অস্তরান্ভূতির বিশিষ্ট নারল্য ও 
গভীরতার রাজ্য থেকেই এই ভাষা-ছন্দশব্দ চয়নের জস্ম তাতে সন্দেহ 
থাকে না। চণ্তীদাসের কাব্যদেহের মার্জন! বিশ্বহপ্টিন কৌশলের মত। 
রবীন্দ্রশাথের ভাষায় বল। যায বিশ্বলক্ত্ীর মতই এঁরও রান্নাঘর ও ভাড়ার 
দৃষ্টির অন্তরালেই থাকে । গোবিন্দদাসও তাই চণ্তীদানকে পরিত্যাগ 
করেছেন এ গভীর অন্ভূতি তার আয়ন্তাতীত বলে এবং চণ্ডীদাস তার দৃষ্টিতে 
যথেষ্ট রপদক্ষ নন বলে। 

পূর্ধস্থরী হিসেবে গোবিন্দদাস তাই বিস্তাপতি এবং জয়দেবের দিকে 
তাকিয়েছেন। জদ্নদেবের কান্ত কোমল পদাবলীর বিশেষ করে সঙ্গীত রষটি 
এবং বিগ্ভাপতির চিত্রধর্ম তথা আলঙ্কারিকত। তিনি অনুসরণীয় বলে মনে 
করেছেন। রূপঘক্ষ কবি গোবিন্বদাস প্রথমাবধি সাহিত্যের এই ছুট প্রধান 
'উপকরণকে চিনে নিম্নেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “ভাষার মধ্যে এই 
ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত ক্লিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষ!র মধ্যে ছইটি জিনিস 
মিশাইক্স! থাকে _চিত্র এবং সংগীত । কথার দ্বার যাহা বল চলে ন! ছবির 
স্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আকার সীম। নাই। উপমা- 
তুলনা-রূপকের ঘ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হয়৷ উঠিতে চায়। *দেখিবারে আখি- 
পাখি ধায় এই এক কথায় বলরামদ্ধাস কী ন| বলিয়াছেন । ব্যাকুল দৃষ্টির 
ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনার কেমন করিদ্ন ব্যক্ত হুইবে। দৃষ্টি পাখির মতো 
উড়িয়া ছুটি্াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলত। মুহুর্তে 
শীস্তিলাভ করিয়াছে । এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিষ্তাসে সাহিত্যকে সংগীতের 
-আশ্রপ্প তো গ্রহণ করিতেই ছয়। যাহা কোনমতে বলিবার জে। নাই এই 
সংগীত দিয়াই তাহা বল! চলে। অর্ধবিষ্কেষ কনিয়া দেখিলে বে-কখ।ট। 


২৭৮ ্রাচীন কাব্য : সৌনদর্ব বিজ্ঞান! ও নব মূল্যায়ন 


ধৎসামাগ্থ এরই সংগীতের খারাই তাং! অসামান্ত হইর! উঠে । কথার মধ্যে বেদনা 
এই সংগীতই সঞ্চার করিয়! দেয়।” -_[ সাহিত্যের তাৎপর্য; সাহিত্য ] 


॥ ছুই ॥ 
বিস্তাপতির কবিতায় চিত্রধর্ম এবং মননশীলতার বাহল্য । সংগীতের 

ললিত রেশ সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে নি। তাই জয়দেবের অনুদরণে কবি 
স্থুরকে যুক্ত করেছেন চিত্রের সঙ্গে | গোঁবিন্দাস-কৃত একটি সংস্কৃত কবিতা, 
যেন এই প্রভাবের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হয়ে আছে__ 

ধ্বজবঙ্জান্ুশ পক্চজকলিতং 

ব্রজবপিতা-কুটকুষ্কুঘললিতম । 

বন্দে গিরিবরধরপদদকমলং 

কমলা কমলাধ্তিমমলম্‌ ॥ 

মুল মণিনুপুররষণীয়ং 

অচপলকুলরদ্ণী কমশীয়ম্‌। 

অতিলোহিততি রোহিতভাষং 

মধু মধুপ্পীকৃত-_গোবিন্দদাসম্‌ ॥ 
জয্মদেবের কবিতার সঙ্গে পরিচিত পাঠকের বুঝতে কিছুমাত্র অস্থৃবিধা ছয় না, 
কার লেখার উপরে গোবিনাধান মব্স করেছেন। কিন্তু সংগীতধর্মের 
ব্যাপারে জয়দেবের কাছে 'খণ গৌোবিন্দদাসের থাকলেও তা গাঠগ্রহণের 
ত্তরেই সীমাবন্ধ। অতি-ইন্গিক্ালুতাঁর কিছুমাত্র কাঠিষ্ঠহীন “ললিতগীত- 
কলিতকল্লোল”” গোবিন্বদদাসের সংগীতিধর্সের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য নয। 
গোবিশগাসে যুক্ত বর্ণের বাহুলা, অগুপ্রাসাদি শঙ্খালত্বার এবং দীর্ঘ সমাসের 
প্রয়োগ স্বপ্রচুর। ”গোবিশ্ম্গাসের রচলাকে 'কোথাও কোথাও ইহা 
ভারাক্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও উদাত্-অনুদাত মুদঙ্গধবনি- 
বৈচিত্রো বিষয়বস্ত্রকে তথ! ভাববস্তকে ইহা মহৃনীয়ই করিক্না তুলিয়াছে-- 
'ছ্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিদ্দুচ্য়ত বিকশিত ভাঁব-কসন্ব বা “ত্রিভূঘল-মণ্ডন, 
কলিধৃগ-কালভুঙগ-তয়-খণ্ডনরে' ইহার উদাহরণ ।” -- শ্রাাপদ চক্রবর্তী : 
বৈষ্কবপঞ্জাবলীর (ক, কি) তৃমিকা ৷ ] গোবিসাদাস জয়দেবের সংগীতটুকুই 
মাত্র গ্রহণ করেছেন, ভারল্য নগ। গোবিদ্বগাসের সংগীতে গাভী আছে। 

গোবিন্মধীসের কবিতায় সংগীতোগকরণটিকে গীতিধর্দ ( 1771018) ) 

বলে ননে করার ফোন কারণ দেই। চত্ীদাসকানদাসের মত গীতিপ্রাণতী, 
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তার কবিচিত্তের কোন ধাতু নম্ন। বস্তঅতীত ভাবলোকের দিকে তার 
রূপরচন। আমাদের নিয়ে যায় লা। বস্তক্ূপকে ছেঁকে কোন রদ নিষ্কাবণের 
(জ্ঞানদাস-নথুলভ ) চেষ্টাও তাঁর চিত্রগুলিতে অন্পস্থিত। অম্পষ্টতায় 
ইন্ত্িয়াতীত রহম্তরাজ্যের দিকে আদৌ তার মানসপ্রবপতা নেই। আবার 
কাব্যরাজ্যের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে আপন চিত্বলোকের অন্বয় সন্বন্ধও তিনি 
আবিষ্কার করেন না। তাই কোন অর্থেই তাকে গীতি-কবি বল! চলে না । 
তার কবিতার সংগীতরস স্থির চিত্রকে গতিময় করে তুলবার উদ্দেশ্তেই 
বাবহৃত। চিন্রাত্বক শব্ধের বস্তভার আছে, কারণ তার! অর্থপ্রাণ । বিশেষত 
যুক্তাক্ষর ব্যবহার এর ভার বাড়িয়েছে। সংগীত-প্রবাহটি এদের ভাঙিয়ে 
নিয়ে যায় এবং ভাসমান তরঙ্গোত্বেলত| পাঠকচিত্তে আঘাত করে রসনিম্পত্তিতে 
সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা যায়__ 
| ১। নন্দশন্নন " চজচন্নন 
গন্ধ নিন্দিহ অঙ্গ । 
জলদ সুন্দর কম্থ কন্ধার 
নিম্দি সিদ্ধুব ভঙ্গ ॥ 
/২। তু খনগঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন। 
কঞ্জনয়নী নয়ন ললিতাঞ্জন ॥ 
নন্দ সুনান ভূবন আনন্দন। 
নাগরী নারী-হদয়ঘন চন্দন ॥ 
। ৩। কুম্ুমিত কুঞ্জ কল্পতরু কানন 
মণিময় মন্দির মাঝ । 
রামবিলাস কল! উৎকষ্টিত 
মনমোহন নটরাজ ॥ 
এ কবিতাগুলিতে যে সংগীত বিদ্যমান তা! চিত্রের বাহনমাজ, প্রাণ নয়। 
॥তিন॥ 
গোবিন্দদাস মূলত চিত্ররসের কবি। ভক্জির আবেগ আকুলতা 
চিত্রূপে সংহত হয়েছে, অথবা বল! যায় বস্ত ও চিত্রের বে দূরত্ব, ভত্ভতির ও 
কাব্যের মধ্যেও সেই দূরত্বের সীমা টেনে কবি সাহিত্যিক সাফল্য লাভ করতে 
চেয়েছেন । এ তার শিল্প-চেতনারই প্রমাপ। সংগীত যেমন তার কবিতান্ন 
চিন্রের বাছুন, তেমনি নাট্যরসও চিত্র-সৌন্বর্ধের সহায়ক হিসেবেই 
গুরুত্বপূর্ণ । ফোন স্বত্ব আন্বাদে তার মূল্য নয়। 
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গোবিদদদাসের চিত্র বন্তলোকের--চিত্তলোকের নয়। হ্ৃদয়ানুভৃতির 
গভীর আত্তি সহযোগে রচিত চিত্র ৰ চিত্র-কল্প তার কবিতায় বড় মিলবে ন1। 
চশ্তীদাস-জ্ঞানদাসে তাদের প্রাচুর্য, বিদ্যাপতিতেও অভাব নেই। কিন্তু 
গোবিন্দাসের কবি-মানস অন্তর লোকের অধিবাসী । দেহরূপ, গতিভঙ্গি, 
বস্তবিশ্ব ও প্রক্কৃতির চিত্রাঙ্কনেই তার সার্থকতা । যে সব পর্যায়ের কবিতাক্ 
এই চিত্ররসের সন্ভাবন। নেই তার প্রতি গোবিদ্দদাসের কবিচিত্তের আসক্তি 
সর্যাপেক্ষা অল্প। তাই রূপানুরাগের পদে তার কিছু অবদান আছে, কিন্ত 
আক্ষেপান্থরাগে নেই, অভিনারে আছে কিন্তু মাথুরে নেই। অভিসার ও 
রাসের প্রক্কতি কবিকে উদ্বস্ধ করেছে, আর বিষয়বস্তর স্বাভাবিক ঘটমানতা 
এব চিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছে । মাথ,র ও আক্ষেপানুরাগে কেবলই 
হৃদয়ের আন্তি। তার ভাবব্যগ্রনা। প্রকাশের ভাষা গোবিন্দদাসের নেই। 

চিত্রস্ষ্টর নান! পদ্ধতির মধ্যে ছটিই প্রধান । প্রত্যক্ষচিত্র ও অলঙ্কারপ্রাণ 
চিত্র। চত্তীদাস যখন বলেন-_-”“একদিঠ করি মযূর ময়ূরী ক করে নিরিক্ষণ” 
তখন প্রত্যক্ষভাবেই চিত্ররস আম্বাদ কর! যাক্স। কিন্ত গোবিন্দদাস যখন 
বলেন_-“নীরদ নয়নে নীর ঘল সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব”-_-তখন অলঙ্কার 
বিশ্লেষণের সাহায্যে এর চিত্ররস আম্বাদ করতে হয় । গোবিনদাস উভগ্বশ্রেণীর 
চিত্ররচনায় দক্ষ । 

প্রথমেই আসে আলঙ্কারিক পদ্ধতির কথ! । এই পদ্ধতিতে কবি 
সাধারণভাবে প্রাচীন সংস্কর্ত কবিকুদ এবং বিশেষভাবে বিদ্যাপতির কাছে 
খর্ী। অলঙ্কারাদির সৌন্দর্য প্রধানত মৌলিকতায়। অভিনবত্থে এর প্রাণ। 
যে উপম। বহু ব্যবহারে জীর্ণ চিত্রপ্চনায় তার সার্থক রলাবেদনও সীমাবদ্ধ। 
তবে পুরানো! অলঙ্কার ও কবিধৃষ্টির বিশিষ্ট বর্ণসম্পট্তে রঞ্জিত হলে নৌন্দ্য- 
মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিদ্াসের গুণে কখনো। কখনো! জীর্প উপমাদিও নতুনের 
আম্বাদ নিয়ে আসে। গোবিন্দপালের চিত্রকেন্ত্রিক অলম্কারগুলি বহক্ষেত্ে 
অতীতের অঙ্বর্তন মাত্র হলেও অনেক সময়ে আবার অভিনবও । কয়েকটি 
উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে-_ 


। ১। ফাঁহা ধাহা নিকলজে তথ তন্থ-জ্যোতি। 
তাহা তাহ! বিভ্ভুরি চমকময় হোতি ॥ 
যাহ। যাহ! অঞণ-চরণ চল চলই। 
ত্বাহা। তাহ খল-কমল-দল খলই ॥ 
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।২। ধাহা ধাহা ভাঙ্গুর ভাঙ বিলোল। 
তাহ! তাহা উছলই কালিন্দী-হিলোল। 
।৩। চঞ্চল চরণ কমলতলে বন্ধরু 
ভকত ভ্রমরগণ ভোর। 
। ৪ নীঙ্গ অলকাকুল অলিকে হিলোলত 
নীল তিমিরে চলু গোই। 
নীল নলিনী জন হ্টামর সায়রে 
লথই ন] পারই কোই ॥ 
| ৫ | হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পন্কজ 
হু পাদুক করি নেল। 
তৃতীয় উদাহরণটিতে পাসের সঙ্গে পঞ্স এবং সহচর ভক্তদের সঙ্গে ভ্রমরের 
ভুনা করা হয়েছে । বস্তু সঞ্চয়েও যেমন নবীনতা! নেই তেমনি উপস্থাপনেও 
বিশিষ্টতার অভাব লক্ষপীয়। রূপ-সচেতন কবি শবান্গপ্রাসের ধ্বনিসৌকর্ধে 
চিত্রের হূর্ধলপাকে অতি যত্বে আবৃত করেছেন এথানে। প্রথম উদাহরণটির 
তুলনাত্মক বস্তগুলিও বছ ব্যবহ্ৃত। দেহজ্যোতির সঙ্গে বিছ্যাৎচমকের, পায়ের 
সঙ্গে পঞ্মের তুপন। আমাদের কাব্যে একটু মাত্রাতিরিজ্ঞ প্রাচুর্য পেয়েছে। 
কিন্ত বাচনের বিশিষ্টতায় অতি পরিচিত এবং জীর্ণ বন্তও নতুন রসসৌনদর্ধে 
মহিমান্থিত হয়ে উঠেছে। রাধার দেহজ্যোতি যেখানে পড়ছে সেখানেই 
যেন চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, যেখানে সে ফেলছে পদধুগল সেখানেই ফুটে উঠছে 
স্বলকমল। কেবল বলার ভঙ্গিতে সাধারণ উপমা-উৎপ্রেক্ষার বস্ত একটি 
অভিনব ভাবের বাহন হয়েছে এখানে । বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী যেন এই 
রাধিকা। তারই দেহের জ্যোতি নিম্নে আকাশের বিছাতে এত দীপ্তি, 
পদপাঁতের সৌন্দর্য নিয়ে স্বদকমলের এত পেলবতা। অবস্থ বিদ্ভাপতির 
প্যীহা। যাহা পদযুগ ধরই”” কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব এখানে পড়েছে । 
দ্বিতীয় উদাহরণটিতে গতিভঙ্গির সঙ্গে কালিন্দী নদীর তরঙ্গ ছিলোলের 
তুলন। বন্তচেতনার দিক থেকেই অভিনব । বিদ্যাপতির প্ধাহ৷ যাহা পদধুগ্ 
ধরই” কবিতার প্রভাব গোবিন্দদাসের আলোচ্য কবিতাটিতে থাকলেও 
এই পংক্তিগুলি বিদ্যাপতিতে নাই, গোবিচ্দদাসের নিজন্ব সৌন্দর্ঘচেতনার 
ফল হিসেবেই এই পংক্তিঘ্বয় গ্রাহ। রাধিকার মন্থর গতির ছন্বময়তাই 
কেবল নয়, যৌবন ভারাবনতা৷ ভাঝটিও এই তুলনার ঘ্বারা। বিদ্ধ হয়েছে। 
চতুৰ উদ্দাহরণটিতে কল্পনায় বিশিষ্টতা সাধারণকে আম্চর্থ সৌনর্ঘে মঙিত 
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করেছে। অতিপরিচিত বস্ত্র সম্পর্ক একটি অতিনব চিআ্রস স্থ্টি করেছে। 
কৃষ্ণবর্ণ সরোবরে নীলপন্সের অবস্থিতি যেমন লক্ষ্য কর! যায় না তেদনি অন্ধকার 
রাত্রে আকুল কৃষ্ণ কেশে অঙ্গ আবৃত করে রাধার অভিসারও দুর্লক্ষয। কালে। 
বঙে ছবি আঁকা! সবচেয়ে দুন্বহ । শিক্ষার্থী পরিণতির কয়েক ধাপ ন। এগুলে 
নাকি কালে। দিয়ে তাকে ছবি আকতে দেওয়া হত না ক্কোন কোন দেশে। 
ভাষাচিত্র অস্কনে গোবিনদাস শিক্ষার্থী নন, পরিণত শিল্পী। কালো! রঙের 
অল্লাধিক গ্রাঢতার অতি নিপুণ ব্যবহারে এখানে এক সার্থক চিত্র 
এঁকেছেন গোবিন্দদাদ। পঞ্চম উদাহরণে চোখের সঙ্গে পদ্মের যে তুলনাটি 
আছে তা! মামুলি এবং চিত্ররচনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই তার নেই। 
তণধ পথে চলেছে রাধা । কৃষেঃর প্রীতির সঙ্জল দৃষ্টি যেন তার পায়ে পদ্কজের 
পাছুকা পরিয়ে দ্দিল। চিত্রটির সৌন্দর্য কবির কল্পনার বৈচিত্র্যে। দৃষ্টি ও 
পন্মের তুলনা! এখানে একান্ত গৌণ । 

আলক্কারিক চিনত্ররচনায় গোবিস্বদাসের কৃতিত্ব অবিশিশ্র না হলেও 
প্রশংসার দাবী করতে পারে । আবার অলঙ্কারের সাহায্য ন! নিয়ে গোবিন্দদাস 
যখন ছবি এ'কেছেন, তখনও কম সাফলা আসে নি। 

চল ঢল কাচ! অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।”--এই পংক্তিতে 
সৌন্দর্য কোমল তরল রূপ ধারণ করেছে কেবল শব্ধ চয়ন ও বাকাবয়নের গুণে। 
কঠিন দেহরূপ বিগলিত হয়ে মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছে এই ভাবনা, এবং সেই 
ভাবনার গ্রকাশক্ষম রূপরচল! গোবিনাদামের এক অক্ষয় কীতি। টৈতন্তদেবের 
তাবোম্মত্ত রূপাক্কনেও কবি উভয় পন্ধতিরই প্রয়োগ করেছেন। তার ছুই 
চোখকে মেখের সঙ্গে তুলনা করায় অন্পীম আকাশের দোতনা এসেছে, 
ভাব-রোমাঞ্চকে ক্দ্ববিকাশের বঙ্গে তুলন। কুরায়ও চিত্রসৌনর্যের হানি 
ঘটে নি বস্ববোধের তীক্ষুতায়। কিন্তু ন্বর্ণ-কল্পতরুর সঙ্গে চৈতগ্রদেবের 
তুলন! বস্তচিস্তার বিদ্ব ঘটায়। তাই চিন্রটিও স্পট হয়ে ওঠে না। এই 
কবিতা আলঙ্কারিক রীতির সাফল্য ও ব্যর্থতা ছুই-ই দেখানে। হল। আর 
একটি কবিতার সাহায্যে বিশেষ করে চিত্ররীতির পরিচয় নেবার চেষ্টা 
কর! ঘাক। 

।১। উন্নত গীম সীম নাহি অনুন্ডব 
।২। বিপুস পুলকাকুল আকুল কলেবর 
গর গর অস্ত প্রেম ভরে। 
লহ লু হাসনি গদগদ ভাষণি ইউযাদি 


গোবিশ্দদাস ২৮৩ 


প্রথসটিতে চৈতন্কদেবের ব্যাক্তিত্ব গ্রীবাদেশের উন্নত বিচিত্র ভঙ্গিতে যেখন 
প্রকাশিত, খ্বিতীয়টিতে তেমনি অভিবাক্ত প্রেমাকুল চিত্রের দেহগত 
প্রকাশ লঘু হান্ডে, গদগদ ভাষণে, বিপুল পুলকে, আকুদ কলেবরে। 
প্রকৃতির চিত্র অর্ধনে গোবিন্দদাস সর্ববিধ অর্থালঙ্কারকে পরিহার করে 

বস্তচিজ্জ একেছেন। কখনও সাফল্য এসেছে, কখনে! সাধারণ স্তরের উধে 
তা ওঠে নি। সম্ভবত বৈষ্ণবপদাবলীর রাজ্যেও পূর্ববর্তী রুবিদের রচনায় 
প্রকৃতির কোন গুক্ত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি দেখেন নি। বহু কবির রচনায় রাধা 
ব। অন্ত নায়িক! বার বার উপস্থিত হয়েছে । অলঙ্করণের সাহাঁধ্যে সেখানে 
তাই বিশিষ্টতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন কবি। কিন্তু প্রন্কতি-কবিতার 
পথটি বহু পদ্দপাতে ঘৃলিধূসর নয়। কবির গতি এখানে এককপ অপূর্য। তাই 
'অলঙ্কারবিহীন শ্বভাবপৌন্দর্ষে তৃপ্ত থেকেছেন দাধারপত । তবে বর্ষা বর্ণনান্গ 
কখনে। একটু ধ্বনি সামোর সংযোগে চিত্রটিকে বিচিত্র করতে চেয়েছেন - 

বর ঝর জলধর-ধার । 

ঝঞ্চ। পবন বিথার ॥ 

বলকত দাাতিনী-মাল! : 

ঝামরি ভৈ গেল বাল! ।। 
“ক” ধবনির অভি-ব্যবহার চেষ্টাককৃত অঙঙ্কৃতি হিসেবে নিন্দনীক্ম হলেও কিছু 
শব্বসৌনার্ধেরও কারণ বটে । আবার শারদপূর্ণিমার রাত্রির বর্ণনায় অতি সরল 
চিত্র একট। আনন্দোল্লাসের ছন্দ ও বর্ণে আশ্বাদ্য হয়ে উঠেছে - 

শরদ-চন্দ পবনমনা 

বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ 

ছু মল্লিক! মালতী ঘূখি 

মত্ত মধুকর ভোরণি। 

তবে বর্ষাভিসারের কবিতায় প্রকৃতি ও রাধার চিত্ররচনায় গোবিনদদান যে 
সাফলা অর্জন করেছেন তা তুর্নারহিত। পদ্ধিল পথ, নীল নিচোলে বাধ! 
মানে না ছ্ঃসহ বৃষ্টির বেগ, বজ্রপাতের শব্দ, বিদ্যতের আকম্মিক চমক, 
্ত্শ্ত অভিসারিকার "ছেরইতে উচকই লোচন তার” চিত্র হিসেবে ভাবগর্ড 
এবং নিপুণ ) 


তার চিন্ররচন! প্রসঙ্গে সাধারণভাবে বয়েকটি কথ বল। চলে। 
১।। চিজরচণার অস্ততম প্রধান অঙ্গ হিসেবে অর্থালক্কাবের প্রতি গভীর 
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আকর্ষণ গোবিন্দদাস অনুভব করেছেন। কিন্ধু আলঙ্কারিকত। গোবিষ্দাসের 
চিক্ত্রচনার একমাত্র লক্ষ্য নয়। অর্থালঙ্কারের অভাব পূরণে শবালক্কারের 
ব্যবহারে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ চিত্রে বিচিত্রতা আনার চেষ্টা! হয়েছে-_এ-ও 
দুষ্ট এড়াবার নয়। ২1| বিশেষ করে রাধা বাক্কফের কোনমূতি এর মধ্য 
দিয়ে সত্য হয়ে ওঠে না। অভিদারিকা রাধিকার একটা ভাবচিত্র মননে 
এঁকে নেওয়। হয়ত সপ্ভব তার ইপিতগুলির সাহায্যে, কিন্ত রূপান্গরাগে 
রাধার কোন দেহচিত্র বা ভাবচিত্র কিছুই মনে মুদ্রিত হয় না । গোবিন্দদাসের 
চিত্রগুলি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন। টুকরে! টুকরে! দ্ধূপকে কেন্দ্রীভূত করে কোন 
নারীমৃির সামগ্রীক চেতন! তিনি জাগাতে পারেন নি। একটি দৃষ্ত, একটি 
উপম।, একি বিশেষ মুডের চিত্ররূপ এঁকে তোলাই তার লক্ষা। গোবিন্দ- 
দাসের রাধার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাই কখনই খুব স্পট হয়ে 
ওঠে না ক ৩।। চৈতন্যদেবের চিত্র-অঙ্কনে তিনি কিন্তু বথেই সার্থক। 
তার ব্যক্তিত্ব, দেহলাবণ্য, অস্ত্রের সমম্ত করুণার পুঞ্জীভূত প্রতীক জলভর! 
স্ছটি চোখ আর প্রেমোপলব্ধির আত্মবিস্থৃত বিহবলতা! কষুত্র ক্ষুদ্র চিত্রের সংযোগে 
একটা পরিপূর্ণ মুতি ধারণ করেছে গোবিন্ধদাসের কবিতায় । ৪8 ॥॥ ইহ্রিম্নালু 
কামনার অতিরেক 'অথব1 বুদ্ধিমাঞ্জিত সংক্ষিপ্ত গুজ্জল্য তার চিত্ররচনায় 
উপকরণ হয়ে ওঠে নি। চিত্ররদম আসম্বাদের পেছনে যে রূপসন্তোগের বাসন। 
গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে তা এতই দেহভাবনাবিচাত যে আশ্চর্য হতে হয়। 
[ কবির মিলন বর্ণনামূলরু পদগুলি গতানগতিক রসপর্যায়ের অনুসরণ মাত্র ৷ ] 
চৈতগ্তপরবর্তী কবিদের পক্ষে এই বিদেহী প্রেমের কাম-বাসন! শুন্তাই 
শ্বাভারিক বলে মনে করব না। জ্ঞান্দাসের কবিতার সাক্ষাই অন্তপপ। 
গোবিন্দদাসের শিল্পীস্থলভ আশ্চর্য নিরাসজি এখানে অভিব্যক্ত। কাব্য-গুরু 
বিদ্যাপতির সঙ্গে এব্যাপারে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কবির 
প্রৌঢত্ব'ঁ এই নিম্পৃহ ভোগ-কামনাহীন ব্ধপ সম্ভোগের অন্ততদ কারণ হতে 
পারে। কিন্তু কবিচিত্তের গভীরে ঘষে শৈল্পিক নিরপেক্ষতার বোধে তিনি সিদ্ধ 

ছিলেন, যার প্রকাশ ঘটেছে কবির রাধ! ব! কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে আত্মবিলীন 
করবার অনিচ্ছায়, এক্ষেত্রেও তারই রহস্য উদঘাটন প্রয়োজন । কিন্ত কবিআীবনের 
সামান্ত তথ্যের মূলধনে সে রহস্তের শেষে পৌছান আজ একরূপ অসম্ভব । 

* বিদ্যাপতি চত্তীদাস ও বজ্ঞানদাসের সঙ্গে এ বিষয়ে ভার পার্থকাটি লক্ষণীয় । 


+ শাক্তধ্ম পরিত্যাগ কনে প্রো বয়সে তিনি ধৈফববর্দে দীক্ষিত হন এবং পদে কবিত। 
রচন। করতে খাষেদ। 


গোবিশ্মদাস ২৮৫ 


॥ চার ॥ 
অলঙ্করপের প্রতি গোবিন্দদাসের প্রবণতা কবির একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য । এই অলঙ্কার কি কেবলই মাগুনিকতা _ এই প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক । 
এমন কবিতা অবশ্য আছে যেখানে কবি অলঙ্কারের লৌন্দর্যেই 
মেতেছেন । যেমন-_ 
॥১। কুটিল কুস্তল কুম্থুম কাচলি 
কাস্তি কুবলঘ-ভাস । 
কুষ্চিতাধর কুমুদকৌমুদী 
কুন্দ কৈরব হাস॥ 
॥২। মুখরিত মুরলী মিলত মুখমোদনে 
মরকত মুকুল মৈলান ॥ 
মানিনী মান মথন মচুকায়নি 
মুনিমানস মূরছান ॥ 
। ৩। নীরদ শীল নয়ন নিন্দী নীরজ 
নীকে নেহারণি ছন্দ 
নিরখিতে নিয়ড়ে নিতশ্ষিনী নিচোল 
বিকসিত নীবিনিবন্ধ ॥ 
॥ ৪ | বহল ব|রিদ বরণ বন্ধুর 
বিজুরী বিলসিত বাস। 
বিকচা বাদ্ধুলী বলিত বারিজ 
বদন বিদ্ব পরকাশ ॥ 
এই অলঙ্কারবিলাম 'কবিতাগুলির আগ্স্ত চলেছে । একি কবির 
বিশ্রস্ত-কৌতৃক অথবা সত্যকার কবিত! রচনার চেষ্টা? আমি অবশ্য 
গ্রথমটিকেই এ আতীয় অলক্কারসর্বস্ব কবিতাগুলির উৎদ বলে মনে কবি। 
কবিতার অলঙ্করণ মণ্ডনশিল্পে অবনমিত হয় তখনই যখন কবির 
জীবন-জিজ্ঞাসা ও রূপচেতনার সঙ্গে নি:সম্পকিত হন্সে কেবলমাত্র কলাচার্তুর্য 
সষ্টির উদ্দেশ্টেই ত! ব্যবন্ধত হয়। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার প্রীতি শিল্পগুণেরই 
অঙ্গ কারণ গার মার্জিত জীবনবোধ ও রদচেতন! অলম্করণেই ম্বাডাবিকভাবে 
স্কণ্ড। নিরলঙ্কার ছলে তা! গ্রাম্য হয়ে পড়ত । ভানতচন্দ্রের নাগর-বৈদগ্ধ্যি 
'অলস্ভতারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্া। বিদ্যাপতি সম্পর্কেও এ একই কথা । জীবন 
সম্পর্কে ভিধক বোধ, ইন্রিয়ামক্তি অথচ রুচির মার্জিত চাকচিক্য অলম্কারকে 


্$ প্রাচীন কাব্য : সৌন্বধ জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


তার সহজ সঙ্গী করে তুলেছে । গোবিন্দদাসের কোন বিশিষ্ট জীবন-দৃষটি 
ছিল কি? তিনি ভক্ত বৈষব। কিন্তু কবি হিসেবে কোন বিশেষ দার্শনিক- 
জিজ্ঞাসা তাঁকে কি উচ্চকিত করেছিল? সম্ভবত ন্ন। ভক্ত বৈফব হিলেবেই 
তিনি রাধাকষের প্রেমের দিকে তাকিয়েছেন । রাধা এবং ক্লুফের বৈষ্ণব 
তত্ব-নির্দিষ্ট রূপ তার কাছে যত স্পষ্ট চৈতন্তোত্তর অন্ত কোন প্রধান কবির 
কবিতায় তা তত স্পষ্টভাবে অস্কিত নয়। এই সমন্তাটির একটু বিস্তৃত বিচার 
প্রধোজন, কারণ কবির মূল জিজ্ঞাসা এবং অলম্করণ সংক্রান্ত প্রশ্থের 
আলোচনায এ অপরিহার্য । 
॥ পাচ ॥ 
বিদ্যাপতির রাধা নি:সন্দেহে মানবী-_উপলন্ধির গভীর ও চর 
মুহূর্তেও। তার কল্পনার কৃ্চ কেবল মানব সন্তানই নয়, কবিব্ই মত 
বাজসভার বিদগ্ধ জন) রসিক নাগর । চণ্তীদ্বাস-জ্ঞানদাসের রাধা! ভাবমন্্রী 
হলেও পৃথিবী-বৃত্েই তাদের অবস্থান। বাংলার গ্রাম্যবধূর্ূপেও তাদের 
পরিচয় মাঝে মাঝে মেলে। এঁদের কবিতার প্রেমজিজ্ঞাস! রোমান্টিক কিন্ত 
মানবিক। পূর্ববর্তী প্রবন্ধ গুলিতে এ কথাটাই আমরা! বুঝবার চেষ্টা করেছি। 
গোবিন্দদাস বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তো বটেই, শ্রীনিবাস 
'আচার্ষের প্রত্যক্ষ শিষ্য । তত্বের সঙ্গে পরিচিতই শুধু নন, তত্বজ্ঞানে প্রাজ্ঞ। 
সম্ভবত এ ব্যাপারে তিনি জ্ঞানদাসের থেকেও অগ্রসর। তার কবি-চিত্ত তাই 
রাধার প্রেমের তাত্বিক চেতনা ছাড়! কোন মানবিক প্রেমের ৰিশিই দর্শনের 
কল্পনা করতে সক্ষম হয় নি। 
কৃষ্ণের ভাবরূপ ব1 চরিত্রচিত্ত্র তার কবিতাষ ফুটে ওঠে নি। তারই 
মধ্যে যে চিত্রেব ইঙ্গিতটুকু দ্র একটি কবিতা ধরিয়ে দেয় ত। চৈতন্তদেবের 
তাব ব্যাকুলতার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনজাত । যেমন-- 
।১। বৈঠলি তরুতলে পঙ্থ নেহারই 
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর। 
রাই” "রাই করি সঘনে জপয়ে ছুরি 
ভুয়া ভাবে তরু দেয় কোর ॥ 
শীতল নলিনীদল তাহে মলক। দিল 
আচগারে লেপই অঙ্গ । 
চ্কি চমকি হরি উঠত কত রেরি 
হানত মদন-তরঙ্গ ॥ 
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।২। “রা' কহি 'ধা*পঙ কহুই না পারই 
ধার। ধরি বছে লোক । 
সোই পুরুখমশি লোটায় ধরণী পুনি 
কে। কহ আরতি ওর ॥ 
এক্ফে পৌরুষ নেই। বিরহ বেদনারও একট! পুরুষোচিত র্ধাপ আছে.। 
গোবিদ্গদাস সেদিকে ভ্রক্ষেপও করেন নি। তত্ববোধের সাহায্যে কষ্ধের 
বিরহ ও গৌরাছগের বিব্হকে মিলিয়ে দিয়েছেন সহজেই ৷ তত্বঘোধের 
এ জয়ে কবিকল্পনার জয় হয়েছে কি? 
অভিসার পর্ঘায়ের কবিতার সাহায্যে এবারে রাধান্ধপের কিছু পরিচন়্ 

নেওয়া বাক । অন্য স্তরের কবিতায় রাধার এই আংশিক বূপও ফোটে নি। 
অভিসারের কবিতায় গোবিনদাসের শ্রেষ্ঠত। স্্ীকার্ধ। প্রকৃতির পটভূমির 
জীবন্ত চিত্ররচনায়, রাধার অভিসার কামনার চিত্রন্পে এমনই একট। ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ রচিত হয়েছে যে বিস্মিত হতে হুয়। অন্ধকার রাত্রে 

নীলিম মুগমদে তচ্ধ অন্ুলেপন 

নীলিম হার উজোর । 
নীল বলয়গণে ভূজযুগ মণ্ডিত 
পহিরণ নীল নিচোল ॥ 

এখানেও কবির চিত্ররস সম্ভোগ । কবির চোখে এই নীলবর্ণও বস্তববিশেষে 
বিচিত্র হয়ে ওঠে । জ্যোতশ্াভিসারের পদকে এর বিপরীতে রেখে কবির 
বৈচিত্র্য পিপাস্থ চিন্ররস সম্তোগবৃত্তির আরও ভাল পরিচক্স মেলে-_ 

কুন্দ-কুম্থমে ভরু কবরিক ভাব। 

হৃদয়ে দ্বিরাজিত মোতিম হার ॥ 

চন্দন-চরচিত রুচির কপূর । 

অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরপুর ॥ 
উভয়ত রাধার গুরুক্তনকে লুকিয়ে যাবার চেষ্ট] কিন্তু বিলাসলীলার লৌন্দর্যচচ? 
সক্ষণীয়। এই সাধনার কুদ্ুতা এবং লীল! উভয়ের সংযোগে রাধা তত্বরূপিণী। 
দিবাভিসারে বালুকাতপ্ত পথে গমনে কেবলই রৃচ্ছ সাধন, বর্যাভিসারেও তাই। 
গোবিন্দদাস রাধার অভিনারিক। মুতির মধ্যে সাধনভাবটিকে কোথাও 
পরিহার করতে পারেন নি। উল্লেখযোগ্য তার 'অভিসার-প্রস্ততির কবিতাটি 
সাধনার দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অন্ধকার রাত্রে নিবিড় বর্ষায় কণ্টকময় পথে 
যে অভিদার ত৷ পূর্য থেকে গ্রস্ততির অপেক্ষা! রাখে না। ঘন শ্রাবণ ধারায় 


২৮৮ প্রাচীন কাব্য ২ সৌন্দর্য জিজ্ঞাস! ও নব মূল্যায়ন 


হৃদয় যখন আকুল হয়ে ওঠে, কিছুতেই আর খবরে খাকা ধার না তখনই 
অভিসার সম্ভব। এর মধ্যে চিত্তের নাটকীয় আকন্মিক জাগরণ আছে। 
পূর্যের দীর্ঘ প্রস্তুতি এর রস ও রহম্মকে ধিনষ্ট করে। দ্ধপ-নির্যাণে সার্থক 
এই কবিতার কল্পনার ভিত্বিটি তাই বেশ ছুর্ধল অথচ এর সাধনগত তাৎপর্য 
আছে। সেটিই কবির অভিগ্রেত। সাধনগত ভাৎপর্ধের উপরে বেশি 
গুরুত্ব আরোপ করায় কবির দিবাভিসারের পদে রাধার সোচ্চার আত্মঘোষণার 
নিভয়্ স্থুর বাজে নি, বিদ্যাপতির ছন্লবেশে অভিসারে যে লীলাময় ভঙ্গিই 
সর্ঘত্ব কবি তাকে আপন রচনার বিষয়তৃত করেন নি । 

কোন বিশিষ্ট প্রেমাগুভৃতির ক্বপরচনায় নমল, কতগুলি চিত্রকে ধরে 
রাখায়ই গোবিন্দদাসের কবি-কৃতিত্ব। এই চিত্রগুলি কোথাও ভাবগভ', 
সে ভাব সাধারণত বৈষ্ণবীয প্রেমচেতনার অন্গসারী; অন্তত কোন নূতন বোধের 
ইঙ্গিতধন্য নয়। কোথাও নিসর্গের বিশিষ্ট ছবি, কোথাও বস্ত্র অলঙ্কৃত 
রূপ কবি নিপুণভাষাষ ও ছন্দে বাণীবদ্ধ করেছেন। ভাবাকুলতায় নয়, 
চরিত্র-জিজ্ঞানাঘ নয়-_রূপরচনায়, সৌন্দর্সম্তোগে, চিত্রনির্মাণেই তার শ্রেষ্ঠত্ব । 


॥| ছয় |। 
থণ্ড ও বিচ্ছিন্ন চিত্রান্কনে অঙঙ্করণের সহায়তা যে কবি সার্থকভাবেই 
গ্রহণ করেছেন অনেধ্ধগুলি কবিতায় তা আমরা দেখেছি । আর তাই-ই 
কবির লক্ষ্য। গভীরতর কোন কবি-বাণী তার নেই। ফলে তার 
'অলঙ্করণকে মণ্ডন কর্ম বল। সঙ্গত বলে মনে করি না। 
কবিদৃষ্টির যে নিষ্পৃহ নিরাসক্তির কথা বলেছি, এবং কবির প্রেমচেতনার 
যে জগতোত্তর সুস্পষ্ট তাত্বিকতার সন্ধান পেয়েছি তাতে অলঙ্কার প্রয়োগের 
বিশেষ প্রবণতার সন্তাব্য কারণ মিলছে। অলঙ্কারের সীমা টেনে তিনি 
জগৎ ও জগতাতীতের মধ্যে নিস্প্‌হুতার বেড়া|টি বেধে দিতে চান। ব্রজবুলির 
মত বাঙালী পাঠকদের কাছে অর্ধপত্রিচিত ভাষ! ব্যবহারের পেছনেও 
গোঁবিন্দদাসের অনুরূপ মানসিকতা। সক্রিয় কি না ত৷ চি্তনীয় | 


